175, ৫,919 -. 


বিকরমগুরের বিবরণ । শি 


প্রথম খণ্ড । 


“বিক্রমপুরের ইতিহাস”, “কেদাররায়” “করব, প্রহনাদি” অঙ্ুন, “ভীমসেন”, 
“কিল্পকথা?, রূপকথা? “মহসীন”, “বিষ্ঠাসাগর”, “তস্বীর ও ছোটগল্প”, 
আনারকলি, *প্লীরাণী”, “ভারতের ইতিবৃভ* ইত্যাদি বিবিধ 
্রস্থরচয়িতা “বিক্রমপুর সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্য।লয়ের বাঙ্গলাভাষার পরীক্ষক, তৃত্তপূর্ব্ব - 
পাবলিসিটি বোর্ডের বক্তা , ৮ ০১৯ 


শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২৬ 1700 13197 
প্রণীত ও সম্পাদিত । এ 





প্রথম সংস্করণ । 
নক্গা সা, 
নবাবপুর এলবার্ট লাইব্রেরী হইতে 
শীর্ন্দাবনচন্দ্র বসাক কর্তৃক 
প্রকাশিত । 





১৩২৬ বঙ্গাব্দ । 


মূল্য কাপড়ে বাধ! 
৩৯ তিন টাকা মাত্র 


ঠক. 
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আতুঙচ্ল্পনে 


সেবক-_যোৌগেন্‌ 
পি 
"এ 


গ্রস্থকারের নিবেদন। 

“বিক্রমপুরের ইতিহাস” প্রকাশিত হইবার পরে আমি বহুবার বিক্রমপুরেজ 
ধিভি্ গ্রাম পর্যটন করিয়া, ইহা স্থির করি যে, যদ্দি বিক্রমপুরের ভিন্ন ছি 
গ্রাম সমূহের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্কধলন করিয়! প্রকাশ করা যার তাহা 
হইলে ভবিষ্যতে দেশের সর্বাঙগহুন্দর সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার, 
সুযোগ ঘটে। আমি এই উদ্দেশ হৃদয়ে লইয়! বিক্রমপুরের গ্রসিজ গ্রাম 
ুলির কতক কতক বিবরণ সংগ্রহ করি, তারপর যখন “বিক্রমপুর” পত্তি! 
গ্রকাণ করি দেই সময়ে এই বিষয় লইয়৷ আলোচনা করিয়াছিলাম, এবং 
ভিন ভিন্ন গ্রামবাসিগণকে তাহাদের নিজ নিজ গ্রাম্যবিবরণ সন্কলন করি! 
প্বিক্রমপুর” পন্রে পাঠাইবার জন্ত আহ্বান করি। আমার এইক্পপ 
আহবানে অতি অন্ন লোকই সাড়া দিয়াছিলেন। 

বিক্রমপুরের হায় জনবহুল প্রাচীনস্থানের ইতিহাস, প্রত, 
সাহিত্য, শির, ভাস্কর্য, কথা-গ্রধূন, উপকথা, খ্যাতনামা পঙ্ডিতবর্গের, 
ও ক্কৃতি বাক্তিগণের জীবনী-দংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা একার কার্ধ্য 
নহে, ইহাতে দশজনের সহযোগীতা প্রয়োজনীয় । আমাদের দেঁশে' 

" এইক্প সহযোগীতালাত একরূপ অসম্ভব। “বিক্রমপুর” যে কয় বংসর 
জীবিত ছিল, সেই কয়েক বৎসর আমি নানাভাবে ন।নাজনের নিকট 
হইতে কয়েকটা গ্রাম্য বিবরণী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। “বিক্রমপুরের, 
বিবরণ” ১ম খণ্ড, এইন্প সংগ্রহের ফল। আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় অনেকেই 
সাহায্য করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীমান্‌ নগেন্্রলাল চন্দ, বন্ধুর শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ 
: ঘটক, শ্রীযু হুরেশকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যাক়ুকবি ্রীধুদ্ত পরিমলকুমার ঘোষ, 
শীযুক্ত জ্ঞানদাকিশোর চৌধুরী, শ্রীবুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার, শ্রীমান্‌ পবিভ্র- 
কুমার গজোপাধ্যায়, শীযুকত বীরেজ্রমোহন সুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রেবতীনাথ, 
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দাম, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল বন্ধ, রায় নিশিকাত্ত ঘোষ বাহাছুর বি, এল, 
পরীযু্ত মধুহদন চন্রবর্ত, যুক্ত নিবারণচ্জ খর প্রীযুক্ত যশোদাকুষার 
মজুমদার প্রস্তুতির নাম উল্লেখযোগা । আমি অনেক স্থলে ইহাদের 
লিখিত বিবরধী অবিকৃত রাখিয়া প্রয়োজনানূরূপ পরিবর্তন, পরিবজ্জন 
এবং সংশৌধন করিয়াছি । ধাহারা দেশ বা গ্রামের জন্ত সামান্ততঃও 
কোন ন। কোন কার্য করিয়াছেন, আমি ভাহান্দের সম্বন্ধে একটু বেশগীরকধ 
লিখিয়া ফেলিয়াছি। অন্তের নিকট তাহ! অতিরিক্ত মনে হইলেও আমি 
তাহাতে কুঠিত হই নাই; কারণ পরিত্যক্ত শুশানসদৃশ পল্লী-ননীর 
সেৰানিরত থাকিয়! যাহারা সামান্ত ভাবেও কল্যাণ করিয়াছেন তাহারা 
_ আমাদের গৌরবস্থল। 
পু এই কার্যে ব্রতী হইতে আমাকে যাহারা উৎসাহিত করিয়াছেন তন্মধ্যে 
চিরন্হদ ভূতপুর্বর "নবনূর* সম্পাদক প্ডালি” প্রস্ৃতি গ্রন্থ রচয়িতা! নুকবি 
জীযু্ধ মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলি, “ক্লিওপেট্রা”, 'সমাজ-চিত্র? প্রভৃতি 
প্রস্থ রচয়িতা! শিল্প -সলীত ও উত্ভিদ্তত্বজ্ঞ প্রিয়তম ও প্রিয়দর্শন বন্ধু শ্রীযুক্ত 
নরেন্্রনারায়ণ রায় চৌধুরী প্ফরিদপুরের ইতিহাস” প্রণেত পুজাপাদ 
যুক্ত আনন্দনাথ রায়, “ঢাকার ইতিহাস” প্রণেত! শুহ্ত্তম শ্রীযুক্ত 
ব্ীন্্রমোহুন রায় বৃদ্ধ সাহিত্যিক নানাবিষ্ঠা-বিশারদ শ্ত্রীযুক্ধ যোগীন্তরজ্জ 
'চক্টোপাধ্যায় ওশ্রীঘুক্ক ব্রজেন্দ্রকুমার মেন এম্‌ এ মহাশয়ের নাম চিরম্মরণীয়। 
দেশে সমালোচকের অভাব নাই, তবে নিরপেক্ষ সমালোচকের অভাব 
যে বেশী পরিমাণে আছে তাহ। সকলেই স্বীকার করিবেন। আমার এই 
মাত্র অনুরোধ ধিনি এই গ্রন্থখান! পড়িবেন তিনি যেন শুধু বহির ছাপ! 
কাগজ ও বাধাইর সমালোচনা না করিয়া বন্ধুভাবে দৌবগুণ প্রদর্শন 
টু করেন। তাহ। হইলে, আমি নিজেও উপকৃত হইব এবং ভবিস্তং সংস্করণে 
সাধ্যানুযারী দেই সকল ক্রটী সংশোধনে মনোযোগী রহিব। খঁতি- 





৬/০ 


হাসিকের প্রধান কর্তবা নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক বিষয়ের আনোচন। করা 
আমি সাধ্যান্যায়ী সেই দিকে লক্ষ্য রাখিগাই এই কার্যে ব্রতী 
হইয়াছি। ধেনধপ সর্বা্ন্দররূপে এই শ্রস্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 
আমার ছিল, নাঁনা কারণে বাস্ততীবশতঃ এই সংস্করণে আমি তাহা পারির়া 
উঠিলাম না। প্রথম খণ্ডে যে সব গ্রামের বিবরণী প্রকাশ হইল ধদি দেই 
সকল গ্রামনিবাসী ভদ্র মহোদয়গণ দয়া করিয়! ভ্রটা-__বিচ্যুতি ইত্যাদি" 
আমার নিকট সংশোধন করিয়। লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে আম 
তাহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিব। জোয়ারের জলের মত এ বহিতে 
বু স্থানে বহু কথ! অনাবসশ্তকরূপেও ছাপ! হুইয়৷ গিয়াছে, সে সকলই 
আমার ত্রুট, কারণ অতিদ্রুত বছি খান! বাহির করিতে হইল। শত 
ও দেক্ষিত। উভ্ভস্ম বিত্রন্সপপুলেজ গ্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রাম 
সমুহের বিবরণই ইহার প্রত্যেক খণ্ডে থাকিবে । এখণ্ডেও সাধ্যানুরূপ 
ভাবে যাহ! পারিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থ শেষে যে বিজ্ঞাপন 
প্রকাশিত কর! হইল, তাহা হইতেই পাঠকগণ নিজ নিজ গ্রামের বিবরণ 
কিরূপভাবে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে হইবে তাহার আডাষ পাইবেন। 
কাগজের ুর্মূলযত। বক নির্মাণের অত্যধিক ব্যয় এসকল নানা কারণে 
গ্রন্থের মূল্য একটু বেশী হইয়! পড়িল । বর্তমান খণ্ডে মানচিত্র দেওয়া 
গেল না--দ্বিতীয় খণ্ডে মানচিত্র লন্মিবিষ্ হইবে । দেশবাসীর সহানুভূতি ও 
উৎসাহ পাইলে এইরূপভাবে উভয় বিক্রমপুরের সমুদয় গ্সিদ্ধ গ্রামের: 
বিবরণই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।  দ্বিতীয়থ্ডও 
শীদ্তই প্রকাশিত হইবে । 

উপসংহারে আমি আমার চিরঅনুরাগী এবং হুথে, ছুঃখে, সম্পদে 
বিপদে মাহাষ্যকারী অকুত্রিম সুহৃদ এই গ্রস্থের গ্রকাশক ঢাকা আলবার্ট 
লাইব্রেরীর স্বতাধি রী জষুক্ধ রৃন্দাবনচন্্র বসাক মহাশয়কে এই গ্রশ্থ 








প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি । ত্তাহার সর্বপ্রকার 
সাহাধ্য ব্যতীত এত অল্প সময়ের মধ্যে কখনও ইহা! প্রকাশ সম্ভবপর 
হইত ন|। শ্রাভগবান্‌! তাহার মঙ্গল করুন। ব্মলমতি বিস্তরেণ। 


লাঃ মুলচর-_সুন্পীবাড়ী, ! বিনীত নিবেদক-_ 


মহেন্্রকুটীর, ভান | 
১ আাধণ--১৩২৩। | জ্রীস্থোগেত্ররনাথ গুপ্ত । 


সুচী। 
প্রথম অধ্যায়। 


প্রাকৃতিক বিভাগ ও চতুঃসীমা, বর্তমান বিক্রমপুর, গ্রামের নামোৎপত্তি 
ও নামরহপ্ত, নদী, খাল ও পথঘাট, আমদানী ও রপ্তানী, পথ খাট ও 
ষাতায়াত, ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী, হাট ও বাঁজারের বিবরণ, জনসংখ্যা 
ইত্যাদি। ১০7২০ পৃষ্ঠা! 
দ্বিতীয় অধ্যায় । 
নৈরার ঘটক চৌধুরী বংশ ও কালীপাড়ার জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত-* 
বংশ-পরিচয়, তানুকের বিবরণ, পরগণার বিবরণ,__আড়াফুলবাড়িয়! বা 
শীপুর-_ভপুর সাহাবন্দর প্রাচীন নৈরা, সীমাও পরিধি, কেদারবাড়ী পদ্মা, 
কীত্িনাশ! বা বর্ধখোলার খাল, ইন্নারায়ণ রায় ঘটক, দিষেস্বরী-ত্ন্ধাওগ্রিরি" 
ইত্যাদি। ব্কাতলীপ্পাড়াক্র সাধারণ বিবরণ - বংশকথ| _-বঙচন্র 
বারৈধ্যা চৌধুরী-কান্তনাথের-পরবন্ীবংশধরগণ-কা লীপাড়ারউচ্চইংরে্ী বিশ্বা* 
বায়-টোল-সংস্কশুবিষ্যালয়-দাতব্য উধধালয়-ইত্যাদি কালীপাড়! ধ্বংসের পরবর্তী 
বিব্রণ-_চৌধুরিগণের বয়নামার প্রতিলিপি। ২১৬৪ পৃষ্ঠা) 
তৃতীয় অধ্যায়! 
ভাগাকুলের কুঙুপরিবার--আদি বিবরণ-রাজা শ্রীনাথ রায়বাহাছুর, 
রায় জানকীনাথ রায়বাহাদুর-মান্বর রায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায়বাহাছুর বি, 
এল, শ্রীযুক্ত হরেন্রপাল রায় প্রভৃতির জীবন-কথ| ও কীর্তি-পরিচয় । 


৬৫৯৩ 5 
ৃ চতুর্থ অধ্যায় । 
গামা বিবরণ-- 


১।  ষোলঘর- আদি ইতিহাস, খ্যাতনাম। ব্যক্কিগণের 
পরিচয়, দেবমন্দির, বিগ্রহ ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ-স্তার চন্ত্রমাধব ঘোষ, 
রায় ৰাহাছুর হুর্গীপ্রপাদ-__রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ষ যোগেন্্রন্্র ঘোষ, ইত্যাদি । 

৯৪ * 


.২'।  বেতৃকা-__সীমা, ইতিহাস, জনবিবরণ, খ্যাতনামা বাক্তিয় 


পরিচয়. গ্রন্থকার ও লেখক, বিখ্যাত স্থান, ইউনিয়ান কমিটি, কীর্তি-মঠ 
মদদির-ছাট বাজার, মনোমোহিনী উদ্ভান-দেবালয়। ম্ শ 


(৯) 


৩। কুশারিপাড়া-__মাস্চটকবংশের বিস্তৃত ইতিহাস, কুশারি 
পাড়া চক্রবর্তী বাড়ী-রাজবাড়ী-কুশারিপাড়ার ভগ্ন ম$ ইত্যাদি। ১২১ * 
৪1 ফেগুনাসার-__রাস্তাঘাট খাল, বনজঙ্গল-ডে'বা-পু্ধরিণ 
হাট-বাজার পাঠাগার বিস্বালয়, প্রাচীন কীন্তি মঠ। . ১২৮ ৪ 
৫। বীরতার।- -মভুমদারবংশের ইতিহাস-লোকসংখ্যা সাধারণ 
অবস্থা-বিস্তাচর্চ।-বিবিধ-ডস্কুরকালী-পঙ্ডিত রামকুমার ন্তায়ভূষণ »গিরিশচন্্ 
মঞ্জুমদার। ১৩১ ৮ 
৬। ঘোষের কোলাপাড়া-__সাধারণ বিবরণ-প্রাটীন ইতি, 
বৃত্ত, দর্শনীয় জব্যাদি, হাট বাজার, সাহিত্য, দেবারতন-্রী ৬ কাণ্যারনী 


দেবী। ১৫০৮ 
৭ রাড়িখাল-_ন্রি়লবিল-গ্রাস্যবিবরণ-গরামযবিস্ালয়.বিবিধ, 
প্রাচীনপু'খি-খ্যাতনাম। ব্ক্তি । ১৫৫৮1 
৮|  পাএীলদিয়া-_ গাম্যবিবরণ'মেলা-মক্তব-বিষ্ালয়,মঠ মন্দির: 
দেবমৃদ্তি। স্বচনীতলা, বিধ্যাত ব্যক্তির পরিচয়। ১৩১ ৮ 
৯। সিংপাঁড়া_ সাধারণ পরিচন্-নানাকথ। ৬কালীমাতার বৃক্ষ 
১৬৫. * 
১০। কান্দাপাড়া___সীমা-গ্রসিনধবক্তিগ্ণণের পরিচন-ব্যবসাষ, 
বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, দেবালয়, মেল!। ১৬৯ ৮৩ 
১১।  পশ্চিমপাড়।__গ্রামের ইতিহান, খ্যাতনামা বক 
সাহিত্যসমিতি, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী । ্ ১ 


১২। পুরাতন মালপদিয়া-_-অবস্থানানুষায়ী গ্রাষের নাম ও 
বিবরণ-জাতি হিদাবে পাড়ার নাম-ধর্ম সম্পর্কিত নাম ও বিষরণ-করারবাগ- 
প্রথ্যাতনাম ব্যক্তির পরিচয় ইত্যাদি। ১৮৪ ৬ 

১৩। ইছাপুর।-_প্রাচীন বিবরপ-সীমা ইত্যাদি লোকসংখ্যা- 
সাধারণ অবস্থা-সবাসথ্, বাজার-বিবিধ-চলবল্‌ খাঁর বেড়-কালীপাড়ার জমিদার 
শিক্ষিত লোক-ইছাপুর! হ্কুলের ইতিহাস-ইছাপুরা-পঞ্চরর মঠ ইত্যাদি । 

” ১৯২ 


(৬০) 





১৪ । পানিয়া__চহুঃদীমা-গ্রাম্য বিবরণ-শিলপ-ব্যবসাবাণিজ্য-রান্তা- 
ঘাট-শিক্ষ! পুস্তকাগার-চিকিৎসা-জলবাঘু স্থাস্্-দীঘি পুক্ষরিণী বিখ্যাত 


নিশ্বৃক্ষ প্রাচীন কীন্ডি, মেল! গলইয়া-খ্যাতনামা ব্যক্তি। ২০৮ « 
১৫। গাঁওদিয়া__অবস্থান-জনবিবরণ-শিক্পশিক্ষ।-সাহিত্য-আমোদ 
প্রমোদ-ইতিহাদ ও খ্যাতনাম। ব্যক্কি_নানাকথ|। ২১৩৮ 


১৬।  মাইজপাড়া-__সীমা-রায় বংশের ইতিবত্ব-সবগগীয় কাশীকাস্ত 
নুখোপাধ্যায়-শি্ন ব্যবসাবাণিজা্রীযুক্ত প্রমদাকিশোর রায় এম, এ, 
বি. এল,--বিবিধ | 

১৭। রাজানগর-কুঠিবাঁড়ী__নামেরইতিহাস- গ্রামের শে, 
অধিবাদী-চিকিৎসা-স্থ তিস্তস্ত-ইউনিয়ন কমিটি। ২২৭ * 

১৮।  শেখরনগর-- গ্রাম্য বিবরণ--.পুর্র্ব ইতিহ্থাস বংশমর্ধ্যাদা- 
তৃদম্পত্তি পূর্ববকীর্ডি-শিক্ষ। পুর্ণচজ্্র রায়-মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় 
বাহাছুর বি, এল,-দাতব্যচিকিৎসালয়-৬ললিতমোহন রায়। ২৩২ * 

১৯। প্রীনগর-_নামোৎপত্তির ইতিহাস, প্রীনগরের জমিদার বংশের 
ইতিহাস। ২৫৬ ৮ 
২*। ফুরশাইল--দাধারণ বিবরণ--পগ্ডিত অদ্বৈতচন্্র স্তায়রত্ব- 
মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র সেন বাহাছুর-_অন্তান্ত খ্যাতনামা ব্যক্তি-হাট- 
বাজার-দীধি পুষ্করিণী ও স্বাস্থ্য। ২৬২ * 
২১। বজ্রযোগিনী--সাধারণ বিবরণ--গ্রামের অবস্থান_-জনসংখ্যা- 
প্রাচীন অধিবাপী-রঘুরামপুরের বিবরণ_ স্কুল পাঠশালা ও বালিক1 
বিষ্ালয়-গ্রামের স্বাস্থ্য-_কৃষ্ণচন্দর ঘোষ-_চন্ত্রকান্ত ঘোষ-_রার নিশিকান্ত 
ঘোষ বাহাছুর__জয়চন্্র গুহ ও কালীকিশোর গুহ--্রীযুক্ত হরকাস্ত 
বন্দেযাপাধ্যায়-দাধারণ বিবরণ__দেবমন্দির--রাস্তাবাট-চিকিৎস/_-সাহ্ত্য 
ও সাহিত্যসেবী-্রীযুক্। স্থরমাুন্দরী ঘোষ-_শ্ীমুত্তি 
২২। পঞ্চসার--সাধারণ বিবরণ ও নিরব ব্যক্তি 
ইত্যাদি। 
২৩। কৌয়রপুর্-গ্রামের অবস্থান--প্রাকতিক পরিবরতন-হিইধ্লী- 
সভাশখ্যাতনামা ব্যক্তি। ১০০ ৩২৬ ৮ 
২৪। থিলগাও-স্সাধারণ কথা-মিঞালং শেক্সপরিচ-মুন্দী নসিরউদ্দীন- 
দাহিতা_মুদ্দী আফ্তাব উদ্দীন 7 ৩২৪ * 








€৮) 


টি 


চিত্র-সূচী । 
১। বিক্রমপুরের পল্ী-ৃ্ত 5 
২। কেদারবাড়ীর বর্তমান দৃশ্ত 
৩। রাজ নাথ রায় বাহাহুর ** 
৪1 রায় জানকীনাথ রায় বাহাছুর *** 
৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রা তি? 
৬। রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্্রন্জ ঘোষ বাহাদুর এম, 
৭। 'আচাধ্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার *** 
৮। স্বর্গীয় কাণীকাস্ত মুখোপাধ্যায়" 


৯০ ৩২ পৃষ্টা ) 
৯০৪ ৩৭ » 
৮৮৮ 
চি ৯১ ৮ 
টি ৯২ ৮ 
এ, বি, এল১০৭ ৮ 
১০ ১৪৪ রা 
5৮ ২২২ ৮» 


৯। মান্তবর রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাছুর বি,এল ২২৪ 


১০। স্বর্গীয় ললিতমোহন রায় 


ত** ৪৪৮ 


১৯ আান্তবর রায় ভ্ীধৃক্ত শর সেন বাহাদুষ বি, এল ২৬৫ 
৯২ রঘুরামপুরে পা প্রাচীন পুরাতত্ব সম্পর্কিত জ্রব্যাদি ২৭৭ 


১৩। প্ নং 
১৪) স্বর্গীয় রুষ্ণনুন্দর ঘোষ 
১৫) শ চন্দ্রকান্ত ঘোষ 


১৬), চক্রান্ত স্থৃতিফলক-__ময়মন সিংহ টাউনহল *** 


১৭। স্বর্গীয় কালীকিশোর গুহ 
১৮1 শ্তীযুক্ত হরকান্ত বন্্যোপাধ্যায়**” 
“৯৯ ২. জ্ীমভী সুরমান্ুন্দরী ঘোষ -." 


স্পেস 


২৭৯ 
১০২৮৪ 
৪৪৪ ২৮৯ 


২৯৯ 


৩৯৯ 


৩১১ 


175, ৫,919 -. 


বিকরমগুরের বিবরণ । শি 


প্রথম খণ্ড । 


“বিক্রমপুরের ইতিহাস”, “কেদাররায়” “করব, প্রহনাদি” অঙ্ুন, “ভীমসেন”, 
“কিল্পকথা?, রূপকথা? “মহসীন”, “বিষ্ঠাসাগর”, “তস্বীর ও ছোটগল্প”, 
আনারকলি, *প্লীরাণী”, “ভারতের ইতিবৃভ* ইত্যাদি বিবিধ 
্রস্থরচয়িতা “বিক্রমপুর সম্পাদক, কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্য।লয়ের বাঙ্গলাভাষার পরীক্ষক, তৃত্তপূর্ব্ব - 
পাবলিসিটি বোর্ডের বক্তা , ৮ ০১৯ 


শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ২৬ 1700 13197 
প্রণীত ও সম্পাদিত । এ 





প্রথম সংস্করণ । 
নক্গা সা, 
নবাবপুর এলবার্ট লাইব্রেরী হইতে 
শীর্ন্দাবনচন্দ্র বসাক কর্তৃক 
প্রকাশিত । 





১৩২৬ বঙ্গাব্দ । 


মূল্য কাপড়ে বাধ! 
৩৯ তিন টাকা মাত্র 


ঠক. 





৫ 
রং 





ৃ 


আতুঙচ্ল্পনে 


সেবক-_যোৌগেন্‌ 
পি 
"এ 


গ্রস্থকারের নিবেদন। 

“বিক্রমপুরের ইতিহাস” প্রকাশিত হইবার পরে আমি বহুবার বিক্রমপুরেজ 
ধিভি্ গ্রাম পর্যটন করিয়া, ইহা স্থির করি যে, যদ্দি বিক্রমপুরের ভিন্ন ছি 
গ্রাম সমূহের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সন্কধলন করিয়! প্রকাশ করা যার তাহা 
হইলে ভবিষ্যতে দেশের সর্বাঙগহুন্দর সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার, 
সুযোগ ঘটে। আমি এই উদ্দেশ হৃদয়ে লইয়! বিক্রমপুরের গ্রসিজ গ্রাম 
ুলির কতক কতক বিবরণ সংগ্রহ করি, তারপর যখন “বিক্রমপুর” পত্তি! 
গ্রকাণ করি দেই সময়ে এই বিষয় লইয়৷ আলোচনা করিয়াছিলাম, এবং 
ভিন ভিন্ন গ্রামবাসিগণকে তাহাদের নিজ নিজ গ্রাম্যবিবরণ সন্কলন করি! 
প্বিক্রমপুর” পন্রে পাঠাইবার জন্ত আহ্বান করি। আমার এইক্পপ 
আহবানে অতি অন্ন লোকই সাড়া দিয়াছিলেন। 

বিক্রমপুরের হায় জনবহুল প্রাচীনস্থানের ইতিহাস, প্রত, 
সাহিত্য, শির, ভাস্কর্য, কথা-গ্রধূন, উপকথা, খ্যাতনামা পঙ্ডিতবর্গের, 
ও ক্কৃতি বাক্তিগণের জীবনী-দংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা একার কার্ধ্য 
নহে, ইহাতে দশজনের সহযোগীতা প্রয়োজনীয় । আমাদের দেঁশে' 

" এইক্প সহযোগীতালাত একরূপ অসম্ভব। “বিক্রমপুর” যে কয় বংসর 
জীবিত ছিল, সেই কয়েক বৎসর আমি নানাভাবে ন।নাজনের নিকট 
হইতে কয়েকটা গ্রাম্য বিবরণী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলাম। “বিক্রমপুরের, 
বিবরণ” ১ম খণ্ড, এইন্প সংগ্রহের ফল। আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় অনেকেই 
সাহায্য করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীমান্‌ নগেন্্রলাল চন্দ, বন্ধুর শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ 
: ঘটক, শ্রীযু হুরেশকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যাক়ুকবি ্রীধুদ্ত পরিমলকুমার ঘোষ, 
শীযুক্ত জ্ঞানদাকিশোর চৌধুরী, শ্রীবুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার, শ্রীমান্‌ পবিভ্র- 
কুমার গজোপাধ্যায়, শীযুকত বীরেজ্রমোহন সুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রেবতীনাথ, 


৬ 





দাম, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল বন্ধ, রায় নিশিকাত্ত ঘোষ বাহাছুর বি, এল, 
পরীযু্ত মধুহদন চন্রবর্ত, যুক্ত নিবারণচ্জ খর প্রীযুক্ত যশোদাকুষার 
মজুমদার প্রস্তুতির নাম উল্লেখযোগা । আমি অনেক স্থলে ইহাদের 
লিখিত বিবরধী অবিকৃত রাখিয়া প্রয়োজনানূরূপ পরিবর্তন, পরিবজ্জন 
এবং সংশৌধন করিয়াছি । ধাহারা দেশ বা গ্রামের জন্ত সামান্ততঃও 
কোন ন। কোন কার্য করিয়াছেন, আমি ভাহান্দের সম্বন্ধে একটু বেশগীরকধ 
লিখিয়া ফেলিয়াছি। অন্তের নিকট তাহ! অতিরিক্ত মনে হইলেও আমি 
তাহাতে কুঠিত হই নাই; কারণ পরিত্যক্ত শুশানসদৃশ পল্লী-ননীর 
সেৰানিরত থাকিয়! যাহারা সামান্ত ভাবেও কল্যাণ করিয়াছেন তাহারা 
_ আমাদের গৌরবস্থল। 
পু এই কার্যে ব্রতী হইতে আমাকে যাহারা উৎসাহিত করিয়াছেন তন্মধ্যে 
চিরন্হদ ভূতপুর্বর "নবনূর* সম্পাদক প্ডালি” প্রস্ৃতি গ্রন্থ রচয়িতা! নুকবি 
জীযু্ধ মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলি, “ক্লিওপেট্রা”, 'সমাজ-চিত্র? প্রভৃতি 
প্রস্থ রচয়িতা! শিল্প -সলীত ও উত্ভিদ্তত্বজ্ঞ প্রিয়তম ও প্রিয়দর্শন বন্ধু শ্রীযুক্ত 
নরেন্্রনারায়ণ রায় চৌধুরী প্ফরিদপুরের ইতিহাস” প্রণেত পুজাপাদ 
যুক্ত আনন্দনাথ রায়, “ঢাকার ইতিহাস” প্রণেত! শুহ্ত্তম শ্রীযুক্ত 
ব্ীন্্রমোহুন রায় বৃদ্ধ সাহিত্যিক নানাবিষ্ঠা-বিশারদ শ্ত্রীযুক্ধ যোগীন্তরজ্জ 
'চক্টোপাধ্যায় ওশ্রীঘুক্ক ব্রজেন্দ্রকুমার মেন এম্‌ এ মহাশয়ের নাম চিরম্মরণীয়। 
দেশে সমালোচকের অভাব নাই, তবে নিরপেক্ষ সমালোচকের অভাব 
যে বেশী পরিমাণে আছে তাহ। সকলেই স্বীকার করিবেন। আমার এই 
মাত্র অনুরোধ ধিনি এই গ্রন্থখান! পড়িবেন তিনি যেন শুধু বহির ছাপ! 
কাগজ ও বাধাইর সমালোচনা না করিয়া বন্ধুভাবে দৌবগুণ প্রদর্শন 
টু করেন। তাহ। হইলে, আমি নিজেও উপকৃত হইব এবং ভবিস্তং সংস্করণে 
সাধ্যানুযারী দেই সকল ক্রটী সংশোধনে মনোযোগী রহিব। খঁতি- 
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হাসিকের প্রধান কর্তবা নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক বিষয়ের আনোচন। করা 
আমি সাধ্যান্যায়ী সেই দিকে লক্ষ্য রাখিগাই এই কার্যে ব্রতী 
হইয়াছি। ধেনধপ সর্বা্ন্দররূপে এই শ্রস্থ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 
আমার ছিল, নাঁনা কারণে বাস্ততীবশতঃ এই সংস্করণে আমি তাহা পারির়া 
উঠিলাম না। প্রথম খণ্ডে যে সব গ্রামের বিবরণী প্রকাশ হইল ধদি দেই 
সকল গ্রামনিবাসী ভদ্র মহোদয়গণ দয়া করিয়! ভ্রটা-__বিচ্যুতি ইত্যাদি" 
আমার নিকট সংশোধন করিয়। লিখিয়া পাঠান তাহা হইলে আম 
তাহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞ রহিব। জোয়ারের জলের মত এ বহিতে 
বু স্থানে বহু কথ! অনাবসশ্তকরূপেও ছাপ! হুইয়৷ গিয়াছে, সে সকলই 
আমার ত্রুট, কারণ অতিদ্রুত বছি খান! বাহির করিতে হইল। শত 
ও দেক্ষিত। উভ্ভস্ম বিত্রন্সপপুলেজ গ্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গ্রাম 
সমুহের বিবরণই ইহার প্রত্যেক খণ্ডে থাকিবে । এখণ্ডেও সাধ্যানুরূপ 
ভাবে যাহ! পারিয়াছি তাহা প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থ শেষে যে বিজ্ঞাপন 
প্রকাশিত কর! হইল, তাহা হইতেই পাঠকগণ নিজ নিজ গ্রামের বিবরণ 
কিরূপভাবে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে হইবে তাহার আডাষ পাইবেন। 
কাগজের ুর্মূলযত। বক নির্মাণের অত্যধিক ব্যয় এসকল নানা কারণে 
গ্রন্থের মূল্য একটু বেশী হইয়! পড়িল । বর্তমান খণ্ডে মানচিত্র দেওয়া 
গেল না--দ্বিতীয় খণ্ডে মানচিত্র লন্মিবিষ্ হইবে । দেশবাসীর সহানুভূতি ও 
উৎসাহ পাইলে এইরূপভাবে উভয় বিক্রমপুরের সমুদয় গ্সিদ্ধ গ্রামের: 
বিবরণই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।  দ্বিতীয়থ্ডও 
শীদ্তই প্রকাশিত হইবে । 

উপসংহারে আমি আমার চিরঅনুরাগী এবং হুথে, ছুঃখে, সম্পদে 
বিপদে মাহাষ্যকারী অকুত্রিম সুহৃদ এই গ্রস্থের গ্রকাশক ঢাকা আলবার্ট 
লাইব্রেরীর স্বতাধি রী জষুক্ধ রৃন্দাবনচন্্র বসাক মহাশয়কে এই গ্রশ্থ 








প্রকাশের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি । ত্তাহার সর্বপ্রকার 
সাহাধ্য ব্যতীত এত অল্প সময়ের মধ্যে কখনও ইহা! প্রকাশ সম্ভবপর 
হইত ন|। শ্রাভগবান্‌! তাহার মঙ্গল করুন। ব্মলমতি বিস্তরেণ। 


লাঃ মুলচর-_সুন্পীবাড়ী, ! বিনীত নিবেদক-_ 


মহেন্্রকুটীর, ভান | 
১ আাধণ--১৩২৩। | জ্রীস্থোগেত্ররনাথ গুপ্ত । 


সুচী। 
প্রথম অধ্যায়। 


প্রাকৃতিক বিভাগ ও চতুঃসীমা, বর্তমান বিক্রমপুর, গ্রামের নামোৎপত্তি 
ও নামরহপ্ত, নদী, খাল ও পথঘাট, আমদানী ও রপ্তানী, পথ খাট ও 
ষাতায়াত, ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী, হাট ও বাঁজারের বিবরণ, জনসংখ্যা 
ইত্যাদি। ১০7২০ পৃষ্ঠা! 
দ্বিতীয় অধ্যায় । 
নৈরার ঘটক চৌধুরী বংশ ও কালীপাড়ার জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত-* 
বংশ-পরিচয়, তানুকের বিবরণ, পরগণার বিবরণ,__আড়াফুলবাড়িয়! বা 
শীপুর-_ভপুর সাহাবন্দর প্রাচীন নৈরা, সীমাও পরিধি, কেদারবাড়ী পদ্মা, 
কীত্িনাশ! বা বর্ধখোলার খাল, ইন্নারায়ণ রায় ঘটক, দিষেস্বরী-ত্ন্ধাওগ্রিরি" 
ইত্যাদি। ব্কাতলীপ্পাড়াক্র সাধারণ বিবরণ - বংশকথ| _-বঙচন্র 
বারৈধ্যা চৌধুরী-কান্তনাথের-পরবন্ীবংশধরগণ-কা লীপাড়ারউচ্চইংরে্ী বিশ্বা* 
বায়-টোল-সংস্কশুবিষ্যালয়-দাতব্য উধধালয়-ইত্যাদি কালীপাড়! ধ্বংসের পরবর্তী 
বিব্রণ-_চৌধুরিগণের বয়নামার প্রতিলিপি। ২১৬৪ পৃষ্ঠা) 
তৃতীয় অধ্যায়! 
ভাগাকুলের কুঙুপরিবার--আদি বিবরণ-রাজা শ্রীনাথ রায়বাহাছুর, 
রায় জানকীনাথ রায়বাহাদুর-মান্বর রায় শ্রীযুক্ত সীতানাথ রায়বাহাছুর বি, 
এল, শ্রীযুক্ত হরেন্রপাল রায় প্রভৃতির জীবন-কথ| ও কীর্তি-পরিচয় । 
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ৃ চতুর্থ অধ্যায় । 
গামা বিবরণ-- 


১।  ষোলঘর- আদি ইতিহাস, খ্যাতনাম। ব্যক্কিগণের 
পরিচয়, দেবমন্দির, বিগ্রহ ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ-স্তার চন্ত্রমাধব ঘোষ, 
রায় ৰাহাছুর হুর্গীপ্রপাদ-__রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ষ যোগেন্্রন্্র ঘোষ, ইত্যাদি । 

৯৪ * 


.২'।  বেতৃকা-__সীমা, ইতিহাস, জনবিবরণ, খ্যাতনামা বাক্তিয় 


পরিচয়. গ্রন্থকার ও লেখক, বিখ্যাত স্থান, ইউনিয়ান কমিটি, কীর্তি-মঠ 
মদদির-ছাট বাজার, মনোমোহিনী উদ্ভান-দেবালয়। ম্ শ 


(৯) 


৩। কুশারিপাড়া-__মাস্চটকবংশের বিস্তৃত ইতিহাস, কুশারি 
পাড়া চক্রবর্তী বাড়ী-রাজবাড়ী-কুশারিপাড়ার ভগ্ন ম$ ইত্যাদি। ১২১ * 
৪1 ফেগুনাসার-__রাস্তাঘাট খাল, বনজঙ্গল-ডে'বা-পু্ধরিণ 
হাট-বাজার পাঠাগার বিস্বালয়, প্রাচীন কীন্তি মঠ। . ১২৮ ৪ 
৫। বীরতার।- -মভুমদারবংশের ইতিহাস-লোকসংখ্যা সাধারণ 
অবস্থা-বিস্তাচর্চ।-বিবিধ-ডস্কুরকালী-পঙ্ডিত রামকুমার ন্তায়ভূষণ »গিরিশচন্্ 
মঞ্জুমদার। ১৩১ ৮ 
৬। ঘোষের কোলাপাড়া-__সাধারণ বিবরণ-প্রাটীন ইতি, 
বৃত্ত, দর্শনীয় জব্যাদি, হাট বাজার, সাহিত্য, দেবারতন-্রী ৬ কাণ্যারনী 


দেবী। ১৫০৮ 
৭ রাড়িখাল-_ন্রি়লবিল-গ্রাস্যবিবরণ-গরামযবিস্ালয়.বিবিধ, 
প্রাচীনপু'খি-খ্যাতনাম। ব্ক্তি । ১৫৫৮1 
৮|  পাএীলদিয়া-_ গাম্যবিবরণ'মেলা-মক্তব-বিষ্ালয়,মঠ মন্দির: 
দেবমৃদ্তি। স্বচনীতলা, বিধ্যাত ব্যক্তির পরিচয়। ১৩১ ৮ 
৯। সিংপাঁড়া_ সাধারণ পরিচন্-নানাকথ। ৬কালীমাতার বৃক্ষ 
১৬৫. * 
১০। কান্দাপাড়া___সীমা-গ্রসিনধবক্তিগ্ণণের পরিচন-ব্যবসাষ, 
বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, দেবালয়, মেল!। ১৬৯ ৮৩ 
১১।  পশ্চিমপাড়।__গ্রামের ইতিহান, খ্যাতনামা বক 
সাহিত্যসমিতি, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী । ্ ১ 


১২। পুরাতন মালপদিয়া-_-অবস্থানানুষায়ী গ্রাষের নাম ও 
বিবরণ-জাতি হিদাবে পাড়ার নাম-ধর্ম সম্পর্কিত নাম ও বিষরণ-করারবাগ- 
প্রথ্যাতনাম ব্যক্তির পরিচয় ইত্যাদি। ১৮৪ ৬ 

১৩। ইছাপুর।-_প্রাচীন বিবরপ-সীমা ইত্যাদি লোকসংখ্যা- 
সাধারণ অবস্থা-সবাসথ্, বাজার-বিবিধ-চলবল্‌ খাঁর বেড়-কালীপাড়ার জমিদার 
শিক্ষিত লোক-ইছাপুর! হ্কুলের ইতিহাস-ইছাপুরা-পঞ্চরর মঠ ইত্যাদি । 

” ১৯২ 


(৬০) 





১৪ । পানিয়া__চহুঃদীমা-গ্রাম্য বিবরণ-শিলপ-ব্যবসাবাণিজ্য-রান্তা- 
ঘাট-শিক্ষ! পুস্তকাগার-চিকিৎসা-জলবাঘু স্থাস্্-দীঘি পুক্ষরিণী বিখ্যাত 


নিশ্বৃক্ষ প্রাচীন কীন্ডি, মেল! গলইয়া-খ্যাতনামা ব্যক্তি। ২০৮ « 
১৫। গাঁওদিয়া__অবস্থান-জনবিবরণ-শিক্পশিক্ষ।-সাহিত্য-আমোদ 
প্রমোদ-ইতিহাদ ও খ্যাতনাম। ব্যক্কি_নানাকথ|। ২১৩৮ 


১৬।  মাইজপাড়া-__সীমা-রায় বংশের ইতিবত্ব-সবগগীয় কাশীকাস্ত 
নুখোপাধ্যায়-শি্ন ব্যবসাবাণিজা্রীযুক্ত প্রমদাকিশোর রায় এম, এ, 
বি. এল,--বিবিধ | 

১৭। রাজানগর-কুঠিবাঁড়ী__নামেরইতিহাস- গ্রামের শে, 
অধিবাদী-চিকিৎসা-স্থ তিস্তস্ত-ইউনিয়ন কমিটি। ২২৭ * 

১৮।  শেখরনগর-- গ্রাম্য বিবরণ--.পুর্র্ব ইতিহ্থাস বংশমর্ধ্যাদা- 
তৃদম্পত্তি পূর্ববকীর্ডি-শিক্ষ। পুর্ণচজ্্র রায়-মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় 
বাহাছুর বি, এল,-দাতব্যচিকিৎসালয়-৬ললিতমোহন রায়। ২৩২ * 

১৯। প্রীনগর-_নামোৎপত্তির ইতিহাস, প্রীনগরের জমিদার বংশের 
ইতিহাস। ২৫৬ ৮ 
২*। ফুরশাইল--দাধারণ বিবরণ--পগ্ডিত অদ্বৈতচন্্র স্তায়রত্ব- 
মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র সেন বাহাছুর-_অন্তান্ত খ্যাতনামা ব্যক্তি-হাট- 
বাজার-দীধি পুষ্করিণী ও স্বাস্থ্য। ২৬২ * 
২১। বজ্রযোগিনী--সাধারণ বিবরণ--গ্রামের অবস্থান_-জনসংখ্যা- 
প্রাচীন অধিবাপী-রঘুরামপুরের বিবরণ_ স্কুল পাঠশালা ও বালিক1 
বিষ্ালয়-গ্রামের স্বাস্থ্য-_কৃষ্ণচন্দর ঘোষ-_চন্ত্রকান্ত ঘোষ-_রার নিশিকান্ত 
ঘোষ বাহাছুর__জয়চন্্র গুহ ও কালীকিশোর গুহ--্রীযুক্ত হরকাস্ত 
বন্দেযাপাধ্যায়-দাধারণ বিবরণ__দেবমন্দির--রাস্তাবাট-চিকিৎস/_-সাহ্ত্য 
ও সাহিত্যসেবী-্রীযুক্। স্থরমাুন্দরী ঘোষ-_শ্ীমুত্তি 
২২। পঞ্চসার--সাধারণ বিবরণ ও নিরব ব্যক্তি 
ইত্যাদি। 
২৩। কৌয়রপুর্-গ্রামের অবস্থান--প্রাকতিক পরিবরতন-হিইধ্লী- 
সভাশখ্যাতনামা ব্যক্তি। ১০০ ৩২৬ ৮ 
২৪। থিলগাও-স্সাধারণ কথা-মিঞালং শেক্সপরিচ-মুন্দী নসিরউদ্দীন- 
দাহিতা_মুদ্দী আফ্তাব উদ্দীন 7 ৩২৪ * 








€৮) 


টি 


চিত্র-সূচী । 
১। বিক্রমপুরের পল্ী-ৃ্ত 5 
২। কেদারবাড়ীর বর্তমান দৃশ্ত 
৩। রাজ নাথ রায় বাহাহুর ** 
৪1 রায় জানকীনাথ রায় বাহাছুর *** 
৫। শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রা তি? 
৬। রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্্রন্জ ঘোষ বাহাদুর এম, 
৭। 'আচাধ্য গিরিশচন্দ্র মজুমদার *** 
৮। স্বর্গীয় কাণীকাস্ত মুখোপাধ্যায়" 


৯০ ৩২ পৃষ্টা ) 
৯০৪ ৩৭ » 
৮৮৮ 
চি ৯১ ৮ 
টি ৯২ ৮ 
এ, বি, এল১০৭ ৮ 
১০ ১৪৪ রা 
5৮ ২২২ ৮» 


৯। মান্তবর রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাছুর বি,এল ২২৪ 


১০। স্বর্গীয় ললিতমোহন রায় 


ত** ৪৪৮ 


১৯ আান্তবর রায় ভ্ীধৃক্ত শর সেন বাহাদুষ বি, এল ২৬৫ 
৯২ রঘুরামপুরে পা প্রাচীন পুরাতত্ব সম্পর্কিত জ্রব্যাদি ২৭৭ 


১৩। প্ নং 
১৪) স্বর্গীয় রুষ্ণনুন্দর ঘোষ 
১৫) শ চন্দ্রকান্ত ঘোষ 


১৬), চক্রান্ত স্থৃতিফলক-__ময়মন সিংহ টাউনহল *** 


১৭। স্বর্গীয় কালীকিশোর গুহ 
১৮1 শ্তীযুক্ত হরকান্ত বন্্যোপাধ্যায়**” 
“৯৯ ২. জ্ীমভী সুরমান্ুন্দরী ঘোষ -." 


স্পেস 


২৭৯ 
১০২৮৪ 
৪৪৪ ২৮৯ 


২৯৯ 


৩৯৯ 


৩১১ 





বি্ুবের 


প্রথম অধ্যায় । 


প্রাকৃতিক বিভাগ ও চতুঃসীমা, বর্তমান বিক্রমপুর, গ্রামের নামোৎপত্তি ও'নামরহ্ত 
নদী, খাল ও পথ ঘাট, আমদানী ও রপ্তানী, পথ-ঘাট ও যাতায়াত, 
বাবসায় ও ব্যবদায়ী-হাঁট ও বাজারের বিবরণ । 

বিক্রমপুর বগগদেশের একটা প্রাচীনতম স্থান । বিক্রমপুর নাম 
কতদিনের প্রাচীন তাহা নিশ্চিতরূপে 
বলাযায় না। “রাজা বিক্রমাদিত্যের 
নাম হইতে অথবা বিক্রমশালী পেনরাঞ্গণ হইতে বিক্রমপুরের 
নামোৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও অনিশ্চিত। তবে সমতট বঙ্গ বলিয়া 
একটা স্থানের পরিচয় বহুকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, উহার 
ব্যাপকতা কতদুর ছিল অধুনা তাহ। নিরুপণ করা সুকঠিন। ফাগু সন 
সমতট বলিতে ঢাকা জেলা, ইৎ্চিঙের মতে ভারতের পূর্বভাগে 
অবস্থিত কোনস্থান এবং ওয়াটার্সের লেখায় ফরিদপুরের পৃর্বব এবং 
ঢাকার উত্তরবস্তা স্থান নির্দেশ করিতেছেন। ফাগুপনের কথায় 
বিক্রমপুর সমতটের মধ্যেই পড়িয়া যায়। ইৎচিঙের বিভাগানুসারে 
পৃর্ব ভারতের অন্তর্গত বলিয়াঁও বিক্রমপুরকে সমতটের অন্তর্গত ধরিয়া 
লওয়া যাইতে পারে? কিন্তু ওয়াটার্স যে ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, 





প্রাকৃতিক বিত্তাগ ও চতুঃদীমা । 


২ . বিক্রমপুরের বিবরণ । 





তাহাতে একমান্র বিক্রমপুরকেই নির্দেশ করিতেছে । . * বহু প্রাচীন 
তাত্রশাসনেও বিক্রমপুরের নাম উল্লিখিত আছে । -* 

(১ সেনরান্দগ্গণের তাঅশাসনে ; (২) শ্রীচন্্রদেবের দ্য 
ছুইখানি' তার্জশাসন "্াবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও . বিক্রমপুরের 
:নুযোল্লেখ আছে । যে তাবেই হউকনা কেন--বিক্রমপুর” নামটি 
প্রায় সহস্র বৎসরের পুরাতম । $ 

আমরা বর্তমান সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ পারের যে ভূভাগকে 
বিক্রমপুর বলিয়া নির্দেশ করিতেছি 

পুরে বহু বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া উহার 
সংস্থিতি ছিল, পরে উহার নানা স্থান নানা বিভিন্ন পরগণায় পরিগণিত 
হইয়াছে । পূর্বে কান্তিকপুর, ইদিলপুর, পারজোয়ার, ঢাকার উত্তরাংশ 
ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। প্রবীণ এঁতিহাসিক শীযুক 'জাগানাথ 
রায় মহাশয় বলেন “চারিশত বৎসর পুর্বে ্ পরগণাগুলির কোন 
অস্তিত্ব ছিল ন!। ইদ্দিলপুরে প্রাপ্ত সেনরাজগণের একখানা তাত্রশাসন 
এশিয়াটিক জার্নেলের «থম অংশের ৮* পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে । 
ঠঘাতে লিখিত আছে “বঞ্ধে বিক্রমপুর তাগ প্রদেশে প্রশস্ত * লতা * 
ঠটবাড়াঘটক পূর্বে * স্‌ * একা * খ্ীগ্রাম সীমা দক্ষিণে শঙ্কর 
বসাগোবিন্দ বলাস্ত ভূসীমা পশ্চিমে * ইত্যাদি এই তাত্রশাষলে, 
পিতা” ও 'বীগ্রামণ বলিয়া যে দুটি স্থানের পরিচয় আছে উহা বে 
বর্ধমান ইদিলপুরের অন্তর্গত লতা ও ধীপুর গ্রাম তছ্িষয়ে অনুমান্র 
সন্বেছ নাই। শ্যামলবন্মীর তাত্রশাসনে নাগরকুণ্তী, সামস্তসার, 
লঙ্াচুয়া ও খীপুর নামের উল্লেখ আছে। এ সকল শাসনপত্রের 
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স্* ইতিহাস-সম্পর্কিত বিষয়ে পাকসাকে, বিক্রমপুরের ইতিহাস পাঠ করিতে 
অনুয়োধ করি) 
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কোথাও ইদিলপুর.বা কান্রিকপুরের নামোল্লেখ নাই । যে সকল নাম 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত বলিয়া শাসনপত্রে দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান: 
সময়ে কিন্ত এ সকল স্থান এ ছুই পরগণার অন্তর্গত দেখা যায়। 
উপরে যে ছুইখানা শাসনপত্রের কথা উল্লেখ কর] হইল, উহ প্রায় - 
স্দাট নয়শত বৎসরের পুর্বেের বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। যর্জি. 
কোনও কোনও প্রদ্ুতত্ববিদের মতে শ্ভামলবন্মার শাসনপত্র কত্রিষ 
বলিয়া শুনা বায়, তথাপি এ করত্রিম দলিল ও যে বহুশত বৎসর পূর্বে 
গঠিত হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। অতএব 
স্বীকার করিতে হইবে, ইদিলপুর ও কাণ্তিকপুর এই ছুইটি নাম পরগণাঁ 
॥ বিভাগেরও বহু পরে উৎপন্ন হইয়াছে। 
সাহান্ধাহ 'াকখর বাদশাহের রাঙ্ত্কালে ১৫৮২ খীষ্টাে 
রাজা টোডরমল্ল দ্বারা বঙ্গদেশ উনিশটি চাকলায় বিভক্ত হয়। এই 
সমস সক্নকার সোণারগীর অন্তর্গত চারিটি মহালের মধ্যে ইদিলপুর 
নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস বিক্রমপুরের অংশ হইতেই 
অন্তান্ত নুতন পরগণার গ্টায় এই সমরে কাণ্তিকপুর, সুজাবাদ? ও 
ইদিলপুর নামে ছুইটি পৃথক পরগণা নির্দেশ করা হয়। এইরূপে 
বাখরগঞ্জের অন্তর্গত প্রাচীন বাকল! চন্দরদ্বীপ হইতে বছ বিভিন্ন 
পরগণার উৎ্পতি হইরাছে। মিঃ বিভারেজ তদীয় বাখরগঞ্জের 
ইতিহাসে উহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। স্ুজাবাদ ও ইদিলপুর 
এই ছইটি নাম যে মুসলমান নাধেত্ব সহিত সম্বন্ধ ও জড়িত তাহাতে 
শিঙ্থমাত্র সংশয় নাই। অতএব হিন্ুরাজত্বে উহা বিক্রমপুর বলিয়াই 
পরিচিত ছিল। 
রাজ পরিবর্তনের সহিত দেশের বিভাগ ও পরিবন্তিত হয়। 
সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুরের পরিধি যতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার, 





-৪ বিক্রমপুরের বিবরণ । 


টিক ২০১০১৩ীিিপিিশিপিোশিপীটা 
॥ 


কষ্ট বৈলক্ষণ। ঘ্টরাছে। তৎপর নবাবী আমে এই বিক্রমপুর 
মধোই আবার আ.ন্জ্বাচ, জীজনলগন্ল ও নু উপুল্প 
প্রভৃতি ভিনচারিটি পরগণার সন্গিবেশ হইয়াছে । ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ. 
হইতে ১৮৬০ পর্য্যস্ত গেষ্ট্রেল ও ডেলীকর্তৃক যে সার্ধে হয়, তাহাতে 
দেখা যাঁয় বিক্রমপুরপরগণাকে তিনভাঁগে বিতজ্ঞ করা হইয়াছে + 
৮1৯নং মকিমাবাদ । ১০নং বিক্রমপুর । ১৩/১৪নং রাজনগর- ও. 
বৈকু্ঠপুর। এই তিন খণ্ডের মধ্যে ৮, ৯: ১৩, ৯৪ নং এই ছুই 
বিভাগে বিক্রমপুর ব্ভীত অপর কয়েক গরগণার জমিও সঙ্পিবিষ্ট, 
হইয্ঘাছে। ৮৯ নম্বরে মকিমাবাদ ও আরঙ্গাবাদের মহধা উত্তর 
বিক্রমপুরে দ্তপাঁড়া, সেকেরনগর, হীসারা, বীরতারা, যৌলঘর» 
দেওভোগ, শ্রীনগর, মাইজপাড়া, কামারগী, পাটাভোগ, বেজগী, 
পরানীমগ্ডল, কয়কীর্ভন, নাগরভাঁগ, কুমারভোগ, মেদিনীমণ্ডল, 
হলদিয়া, ইছাপীশা, বাঁজপুর, দেড়শত, ভীওয়ার, মাওয়া, কাওয়ালী- 
গাড়ী, কৌয়রপুর প্রভৃতি বিক্রমপুরের বহু গ্রাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 
কীর্ডিনাশা নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী স্থান সমুদয় ১৯৩৯৪ নব্য বাঁজনগর 
ও বৈকুঠপুর এই ছুই বিভাগের অন্তর্গত করা হইয়াছে । ৮1৯১০ নং 
উহা বর্তমান সময়ে ও ঢাকার অন্তর্গত. থাকার সর্বসাকুল্যে বিক্রমপুর 
* নােই অভিহিত হইয়া থাকে । কীর্ডিনাশার দক্ষিণ তীরস্থ স্থানগুলি, 
সম্প্রতি ফরিদপুরের অন্তর্গত হওয়ায় উহা এ্ল্কিন্সিত বিশেষণ বিশিষ্ট 
হইয়! দৃক্ষিল। লি শ্র-পুক্র নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে । 
কিন্তু বিক্রমপুরবাপী কেহই পরিচয় প্রদান কালে মকিমাবাদ, 
আরঙ্গাবাদ বা রাঙ্গনগর, বৈকু্পুরের করেন না। প্রত রাজনগর, 
গ্রীমধাসীরাও বাড়ী রাজনগর, পরগণা বিক্রমপুর বলিয়। পরিচয় 
দিয়া আসিতেছেন। রা্বিধান কাগজ পত্রেই নিবদ্ধ আছে। 
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বাখয়গঞ্জ জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত বাক্ল! ( চন্দ্রদীপ ) পরগণার বট 
খর্বতা সাধন হইলেও তন্রত্য পণ্ডিতগণ, ধাহার! বিভিন্ন গরগণাঁয় 
বিতক্ত স্থানসমূহে বাস করিতেছেন। তাহারাও সগর্ৰে বাক্লার 
পঞ্চিত বলিয়। পরিচয় প্রদান করিতে কুষ্ঠিত হন না। 

দক্ষিণ বিক্রমপুরান্তর্গত শ্রীপুর নগরে স্থুপ্রসিদ্ধ টাদরায় ও কেদার 
ঝয়ের রাজধানী ছিল। এতন্তিন্ন সঞ্ষট নামক স্থানে, সমতটের 
স্বর স্থান ছিল। সমতটকে বৈদেশিক লেখকগণ কেহ সনকট কেহ 
কেহ সকাট বা সাকাট লিধিয়। গিয়াছেন । উচ্চারণের বৈশম্যবশতঃ 
বিক্রমপুরধাসিগণ উহাকে সঙ্কট বা সমকট বলিতেন। (১ সমগ্র 
বেহার প্রদ্দেশ মধ্যে যেমন একটি খণ্ড স্থানের নাম বেহার, সেরূপ 
ল্নকার খলিফেতাবাদ, ফতেয়াধাদ, পৃরিয়! প্রভৃতির মধে] কয়েকটি 
খণ্ড স্থানের ও এরূপ নাম ছিল, যাহা তৎকালান সেই সেই বিভাগের 


. সদর স্থান বলিয়া! পরিগণিত হইত। এই সমকট ( সমতট ) ও তক্রপ 


সমগ্র সমতটের সদর স্থান ছিল। রামপালের পুর্বে সমকটের অভ্যুদয় 
হয়। এক সময়ে এই সমকটের নিক়দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত থাকাও 
অসম্ভব নয়। ১৭৬৪ শ্রাঃ অঃ মেজর জেমস্রেণেল গঙ্গা ( পদ্মা) ব্রহ্মপুত্র 
বা মেঘনার সারবে উপলক্ষে যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তশধ্যে 
এই স্থানটির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় একশত বৎসর অতীত $ & 
হইল দক্ষিণ বিক্রমপুরের এই প্রসিদ্ধ স্থানটী ও তনিকটবস্তাঁ গোবিন্দ 
মঙ্গল, খাগটির। প্রভৃতি গ্রামগুলি নদী প্রবাহে তগ্ন হইয়াছে। 

এতভিন্ন উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের নিয়লিখিত স্থানগুলি 
কীঁভিনাশ। দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে । রাজনগর, জপসা, তারপাশী, 
রুপ্টা, তোজেখবর, লড়িকূল, কানারগা, আকসাইল, সোনারদেউল, 
শজনাইপুর, পো্ডাগাছা: বুলপাড়া, মূলনা, দেভোগ, খিলগা, খারচাকা, 





তি বিক্রমপুরের বিবরণ । 


বক্সীবাজার, রাজপাশা, বরাউতপাড়া, পশ্চিমপাড়া, নারিকেলতা, 
ঈশাইল, কান্দাপাড়।, রণক, নবিপুর, শ্যামপুবঃ  বিলাসপুর, 
আমবাড়িয়া, দক্ষিণ সিমলিয়া, পারগ?, গাগৈরজোড়া, দিয়াপাড়া, 
হাসেরকান্দী, চণ্ভীপুর, বউলাসার, হাতারভোগ, গোপালপুর, মজগুরী, 
ছয়পাঁড়া, গোকুলগঞ্জ, গোড়াইল, করণগীঁ, বাঁসগী, মাইজপাড়া, 
একান্দল, লক্ষমীপুরা, সাড়া, দ্গরী, আকিয়াধল, কাউলিপাড়া, বহর* 
কোমরপুর, প্রভৃতি ব্হ গ্রাম পদ্মার বা কীর্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে 
ও হইতেছে । 
নিিক্রনম্নপু্েক্র প্রার্েস লাম আহত্তয ও লাঙ্ 
গসল্পি্বতলন-আমাদের দেশের গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস 
অনেক স্থলেই অজ্রাত; এবিষয়ে কাল্পনিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোন কোন 
স্থলে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হওয়! অসস্ভব। “একট কিছু অর্থ ব্যতীত 
গ্রামের নাম হয় না। কালে লোকমুখে শুদ্ধ নাম বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত 
হইয়া পড়ে। তথন নামের অর্থ পাওয়া ছুফধর হয়, নাম একট সংকেত 
মার হয়। এমন গ্রাম ও আছে, যাহার জন্ম অবজ্ঞায়, নামও ঘ্বণায় 
বিরুত, কিন্তু পরে শু ও সংস্কৃত হইয়াছে । (২) অধ্যাপক রা শ্রীযুক্ত 
ষোগেশচন্দ্র রায়বাহাছুর এম) এ, গ্রামের নামের উৎপত্তির ইতিহাস 
আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা এখানে তাহারি প্রদণিত পন্থান্থসারে' 
বিক্রমপুরের গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস আলোচন1 করিলাম। (৩ 
বিক্রমপুরের গ্রামের নাম এই ভাবে নির্দেশ করায় অনেকেরই গ্রামের 
নামোৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণ। জন্মিবে। সেই 
ভাবেই কতগুলি গ্রামের নাম লিখিলাম । যথা £-- 
. গ্রীন্ম হইত্তে গঁ। বা গাও- বালির, মাইজগাও, শালনগাও, 
দত্তগাও, কুড়িগীও, পরসাগাও, বেজগীও, পানর, কামারগাও, 


বিক্রমপুরের বিবরণ । চা 


রদ 





রা্মণগাও, থিসাও, গারুড়গাও, বিদর্গাও, পালগাও, বাদ্দেশীও, 
বড়সাতগ্রাও, খৈরগীও, ট.দাও, দিয়াগাও, ছয়গগাও, আটিগীও, ৫ 
পাচগা ও, তিন গাও, হাজিগা ও, ক্ষয়গ:ও ও পাড়াগাও। | 

সনগন্র রাজনগর, রাঁজানগর, নগর, শ্রীনগর, সেকে রনগর, ঝ| 
(শেখরনগর) মালরানগর, গিরিনগর, বলাইনগর, কানাইনগর, নয়ানগর। * 

নং ক্রীপ _মুল অর্থ ছুইদিকে জল-বোষ্টিত ভূমি। চারিদিকে অল-বেষ্টিত হইলেও 
দ্বাপ, পাশের ভুমি হইতে উচ্চ হইলেও স্বীপ, এটপ্রকার দ্বীপকে হিন্দীতে টিবা, বাটিলা 
বলে। বিক্রমপুরের 'দী” ও দীয়া ০০০8 কল দ্বীপের অস্তিত্ব প্রদান 
করিতেছে । যথা £-, 

হল্দিয়া, রাজদীয়া, গড়িদীগা, কাঠাঁদিয়া, টানি কাচাদিয়া, 
পাউলদিয়া, রাণাদিয়া, ভোগদীয়া, বাহাদয়া, গোবরদী, ' শিয়াল, 
চামারদি, বিবনদি, আলদি, বয়রাগাদী, চিকনদী, কাঁকদী, অজদী, 
পরাশরদি, মরিচাদি, রাউদিয়া, তিলরদি, দুশলদিয়া,্তামসিদ্‌দি, ভোজদিয়া 
সিন্দুরদি, পাচলদিয়া, রামকঝ্ুনি, লতপজী, রাজাদিয় কাকালদিয়া, 
থরিয়া, ভোগনিয়া ইত্যাদি । 

প্পুন্ল (সহ) যথা--ভবানীপুর,শ্রীপুর, ধীতপুর, কাদিরপুর,সমসপুর, 
চৈতপুর, ইছাপুর, বাপুর, কুম্ছমপুর, কমলাপুর, মাযুৰপুর, মজিদপুর, 
সিলিমপুর, যোলপুর, তস্তিপুর, গৌরাপুর, লক্ষ্মীপুর, খিজিরপুর, ধীপুর, 
সৈদপুর, কুমুদপুর, মধুপুর, ন্ুয়াসপুর, গোবিন্দপুর, শিবরামপুর, 
তাজপুর, শিকারপুর, দোন্দলপুর, গোপালপুর, মোহনপুর, ঘনশ্া মপুর, 
আলমপুর, হবি লঙ্করপুর মামুদপুর, বিনোদপুর, উত্তররায়পুর, দক্ষিণ 








€১) বিক্রমপুর ২য় বধ, ৬ষ্ঠ সংখ্যাঁ। (২) প্রবাসী” ১৩১৭, আস্বিন। ১*ম খণ্ড 
৬ সংখ্যা ।, (৩) জরীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয় ও ণবিজ্রমপুর' পত্রের ধর্থ বর্ষের 
১২শ সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন । 


না বিক্রমপুরের বিবরপ। 





২ স্পিসপিসসিসিসিসসি 





রায়পুর, দেবীপুর, রাঁজপুর, কামারপুর, কাজলপুর, মসিমপুর, মহিষপুর, 
ক্ষুদিদাদপুর। 

হাল্প--সাগর, সার, বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামেই দীঘির সংখ্যা 
অত্যত্্ বেশী। ইহার কারণ বিক্রমপুরের স্তায় নিযস্থানে লোকালয় 
গঠনোপষেগী উচ্চভূমির অভাবমোচনার্থ এককালে বছ সংখ্যক জলাশয় 
খনিত হুইরাছিল। এই জন্গাশয় গুলি এতদঞ্চলে 'দার' নামে খ্যাত। 
সার নামে বিক্রমপুরে বছ গ্রামের নামোৎপত্তি হইয়াছে । যথা 
কনকসার, মহীসার ( মাএসার ) জৈনসার, দেওসার, পঞ্চসার, ন্দনসার, 
সামন্তসার, বেজনীসার, কাঁকইসার, কান্দনীসার, গণাইপার, ঘড়িসার, 
পঞ্ডিতসার, অনন্তপার, মিঠুলার, ফেগুণাসার, পৌসার, কৈবর্তমার, 
মামাসার * ইত্যাদি | 

পাড়া সং গাটক) গ্রামের বর্ধভাগের নাম পাটক ( হেমচন্দ্র ) পাট হইতে ওড়িয়া 
মরাটি ভ্রাবিড়ি পেট*প্রায়ই বাণিগ্যন্থান। পল্লী হইতে পাড়া নহে। পাড়াগ! পাটক ও 
শ্রাম। পক্নী-কুদ্রগ্রাম-( মেদিলী ) পল্লী-গ্রাম-পল্লী ও গ্রাম )। 

পাইকপাড়া, পুরাপাড়া, কাজিপাড়া, সাপাড়া, তেলিপাড়া, মধ্যপাড়া, 
নাহাপাড়, সরপাড়া, বড়ওপাড়া, পশ্চিমপাড়া, দ্বীপাড়া, কর্কটপাড়া, 
কুশারিপাড়া, বেহেরপাড়া, আটপাড়া, আরধিপাড়া, গাউপাড়া, হাটের 
পাড়া, চারিপাড়া, দামপাড়?, ভাটপাড়া, করপাড়া, নপাড়া, পুরাপাড়া, 
চৈতপাড়া, হরপাড়া, রসিতপাড়া, [পোটাপাড়া, সুয়াপাড়া, মাইজপাড়া, 





* কতকগুলি সার বা জলাশয় অগ্ঠাপি নিজ নামে পরিচিত কুহিযাছে। অধিকত্ব 
তাহাদের নামের পশ্চাতে একটী দীঘি শব্দ যুক্ত হইয়! গিয়াছে। যেমন দশলঙ্রের 
লাদিমসার দীখি, শিমুলিয়ার নন্দাইসার দীঘি, বিয়নীয়ার চান্দাসার দীঘি, রাণিহাটির 
কণালার দীঘি, লোপারঙ্গের জয়ব্রক্গসায় দীঘি, মাওরসারের মহীসারদীঘি ইত্যাদি । 
শীহরিপ্রসম্প দাশ্তপ্ত বিতরমপুর, ধর্থ ব্য ১২শ সংখ্য! |) 


বিক্রষপুরের বিবরণ। ৯ 


িসিশিপিসিপিসসিপশাসসিসিসিশিস। সপাপিপিট 


ঝাড়িপাড়া, কান্দাপাড়া, খালপাড়া, কালিব্রিপাড়া, গণকপাড়া, 
কোনলাপাড়া, থিদিরপাড়|, আবিরপাড়া। 
তু ল1-(দংতল অধোভাগ-তালি) তালতলা, চাচইরতলা) বেলতলি, 
ঝাঠালতলি, ঘোলতলি, চাপাতলি, বৌলতর্লি, ছাইতানতলি, নিম্তলি, 
আমতলি ইত্যাদি । 
চর--(ড়াস্মি-নদীর মধ্যে কিংবা পরে উিত ভুমি ) মূল-চর, চরডুমরখোলা, 
তিপিরচর, ইমামচর, চরবিশ্বনাথ, সাতুরচর, চনরচর, চরমর্দন 
ইত্যাদি । 
সাল-_( সং খ্ব-গ্ভ, কিংবা সংখাত-থাই খাল ও খাল! ব্যুৎপত্বিতে 
এক। খাল-বিশিষ্স্থান-খালি )--কেউটথালি, গোয়ালখালি, বারৈথালি, 
রাড়িখাল, খালপাড়, তুলসিথালি, কুমারখালি, মহেশখালি ইত্যাদি। 
গঙ৪--( সংগঞ্জ আকর, মদদিকাগৃহ-হেমচন্দ্র ) ফ্ণর্সীগঞ্জ অর্থে বাণিজ্য 
স্থান ) মুন্দীগঞ্জ, ধর্্মগঞ্জ। 
কান্দ কান্দি_ (দ্ধ শাখা হইতে) ভূমি খণ্ডের শাখ। কান্দি 1 বিত্রমপুরের, 
কতকগ্রামের নাম কান্দা বাঁ কান্দি নাম সংযুক্ত উহার অপর অর্থ নদীতীরস্থ উচ্চভূমিকে 
ও বুঝায়। বথা4বারকান্দি, বেহারকান্দি, গোরবান্ন, যোলকান্দা! 
ইত্যাদি ) 
হাউ বা হাড়ি (সংহউ) যথা--নাগেরহাট, গদীহাট, মুন্লীরহাট, 
পকিহাটি, সেনহাটি, সিংহেরহাটি, রাণিহাটি, বেজেরহাটি, জগন্নাথহাটি, 
কোরহাটি ইত্যাদি । 
বাটী-বাড়ী-সেং আবৃতঙ্থান, ঘোর যায়গা বাট-প্রাচীর। প্রাচীর বেষ্টিত 
স্থান ওবাট ও বাটি।) বাটা হইতে বাড়ী যথা :_রাজাবাড়ী, বল্লালবাড়ী, 
কেদারবাড়ী, দেউলবাড়ী, টঙ্গীবাড়ী, এতছ্াতীত গড়, চক, বেড়, 
ঘর, বাজার, খাড়া কুল, বতী, ঘাট, বন্দ, ভোগ, আ, ইয়া, উদ্লা, মণ্ডল 





১৯ বিকুমপুরের বিবরণ । 





বিল, দহ অল্‌ আলি ইত্যাদি শব্ধ নামের শেষে খুক্ত হইয়া গ্রামের নাম 
হইয়াছে। 
আবার বিক্রমপুরের বহু গ্রামের নাম হইতে উহার মুগলমান প্রাধান্থ 
বুঝাষাপ্ন। তাহারও কয়েকটির নামোল্লেথ করিলাম । যথা £--সেরাজাবাদ 
সেরাজদিখ।, নবীর পুকুর পাড় ( নৈরপুকুর পাড়) ইপাপুর, ইছ'পুর, 
কাজিরপাগলা, কাজিরকস্বা, কাজীবাড়ী। বান্দেগাঁও, মালথানগর 
রাঁড়িখল, আলমপুর, তাজপুর,রস্নিয়া, ইদ্রাকপুর (যুন্দী গঞ্জ) মোল্লা বাড়ী, 
নুরপুর, কাঞ্জিকস্ব!, মিরকাদিম, নগরকস্বা আবহুল্লাপুর, মামুধপুর, 
ইত্যাদি । আবার কয়েকটা গ্রামের নামের মধ্যে বিশেষত্বও দেখিতে 
পাওয়া যায়_-যেমন, কলিকাল, পয়সা, কলিকাত। ইত্যাদি। 
বিক্রমপুরের কতকগুলি গ্রামের পুরাতন নামও পরিবস্তিত হুইয়াছে। 
উহ। নবাশিক্ষিত ব্যক্তিগণেরর উর্বর মস্তিষ্কের ফল ! ফলে প্রাচীন স্মৃতি 
বিলুপ্ত হইয়া এসকল গ্রাম নৃঙন নাম ধারণ করিয়া একরূপ অপরিচিত 
হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় গ্রামের নাম এখানে উল্লেখ করিলাম 
স্যথা-+কামারথাড়া-_্বর্ণগ্াম, ফুরসাইল-_ফুল্লশালী, চামারদী-_চম্পকদী, 
নোণারটং_-সোগারঙ্গ, মাএসার-_মহীসার, সেকেরনগর-_.শেখরনগর ॥ 
ননী, খাল ও পথ হাউ ।-বিক্রমপুর নদী বছল দেশ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল-প্রণালীতে সমস্ত বিক্রমপুর পরিবেষ্ঠিত। এজন্য ইহা! ব্যবসা 
বাণিজ্যের প্রসার বুদ্ধির পক্ষে বিশেষ উপযোগী । বস্ততঃ এই সমব্ত 
নদী ও খালগুলি দ্বারাই বিক্রমপুরের আতান্তরিক উন্নতি ও ্রীবৃদ্ধি সাধন্‌ 
হইতেছে । 
উত্তর বিক্রমপুরের জল প্রাপালীগুলির মধ্যে সেরেজনিঘার নীচে লুা- 


* ভুতপুর্ধ্ব “নবনূর' সম্পাদক মৌলভি সৈহ্দএম্দাদ আলি মহোদয় বিক্রমপুল্পের 
গ্রামের নাগ পরিবর্তন সন্ধন্ধে “বিক্রমপুর পঞ্পে বিশেরূপ আলোচন! করিয়াছেন । 
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বশি্ট ইচ্ছামত নদী, প্রাচীন ্রন্পুত্র নদ, পদ্মা, মেঘনাদ) ধলেশ্বরী, 
বহরের খাল, হল্দিয়ার থাল, মিরকাদিমের খাল, তালতলার থাল, 
মাকুয়াটির খাল, রাজাবাড়ীর থাল, হাসাইলের খাল ও ধানকুনিয়ার খাল, 
এই কয়টা সর্বপ্রধান। এই নকল কৃত্রিম ও স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালা 
হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্রতর খাল ইত্যাদি বাহির হইয়া বিক্রমগুর 
ছাইয়া ফেলিাছে। তালতল!র খালটী পদ্ম; হইতে উৎপন্ন হুইরা 
ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে ; এইশাখা খালটা উত্তর বিক্রমপুরকে 
গ্রধানতঃ পুর্ববিক্রমপুর ও পশ্চিম-বিক্রমপুর এই ছুই অংশে বিভক্ত . 
করিয়াছে। লৌহজঙ্গ বন্দরের পুর্ববাংশ বিধৌত করিয়া পদ্মার অপর ফে 
শাখা উত্তর বাহিনী হইয়া ধানকুনিয়া, কনকসার, কোরহাটা, হলদিয়া, 
গ্রনগর, ষোল্ঘর ও হাসার! প্রভৃতি গ্রামের মধ্যদিয়। প্রবাহিত হইয়! 
ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়!ছে, তাহা আবার পশ্চিম বিক্রমপুরকে 
পুর্ব ও পশ্চিম বিক্রমপুর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে ; এইটী, 
হল্দিয়ার খাল বলিয়! স্থপরিচিত। 

বিক্রমপুর নদ-নদী-সন্কুল দেশ হইলেও এখন ইহার প্রধান প্রধান 
নদী ও খাল গুণির সংস্কার কর! নিতান্ত আবশ্তক। কারণ গ্রীষ্মকালে 
আঁধকাংশ থালগুলিতেই জল থাকে না; তবে এই সমুদয় খালের 
মধ্যে হল্দিয়ার খাল, তালতলার খাল, মিরকাদিমের থাল এবং বহরের 
থাল বিখ্যাত হুল্দিয়। এবং তালতলার পর়ঃপ্রণালীদ্বয় বিক্রমপুরের 
মধ্যদিয়া পদ্মা নদীর সহিত লেশ্বরী”কে সংযুক্ত করিয়াছে এবং 
মিরকাদিমের বিখ্যাত খালটা “ধলেশ্বরী” হইতে বাহির হইয়া! মাকুহাটা 
গ্রাম ভেদ করিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে মিশিয়াছে। এই বিধ্যাত পয়ঃ 
প্রণালীগুলি দ্বার "পদ্মা" হইতে “ধলেশ্বরী এবং 'রহ্গপুত্রে” ধাতাক়্াতের 
পথ সুগম হইয়াছে ? পল্মা মেঘনাদ ও ধলেশ্বরী ঘুরিয়৷ যাওয়া অপেক্ষা 











/ 
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এই রাস্তা প্রায় ২৫৩* মাইল সোজা, কাজেই কলিকাতা, যশোহর 
ফরিদপুর, বরিশাল* শ্রীহট, ব্রিপুর। প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ঢাকার মহাজন- 
গণের নৌকা-পথে মাল আনিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়? 

আাহ্নদ্ীননী ও জজ গাঁনি-_উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, কলিকাতা, 
আদাম, পাবনা, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, ডিক্রগর, শ্রীহট্র, ত্রিপুরা, বরিশাল 
প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বদা বিস্তর পণ্যবাহী বাণিজ্য তরণী সমুহ বিবিধ 
নদ, নদী অতিক্রম করিয়! পদ্মা, মেঘনাদ, ধলেশ্বরী এবং ইছামতী প্রভৃতি 
নদ, নদীতে পতিত হইয়। তথা হইতে বহরের খাল, ধানকুনিয়ার খাল, 
হুল্দিয়ার খাল এবং [িরুকাদিম প্রড়তি বু খাল অতিক্রম করিয়! 
বিক্রমপুরের সর্ধাত্র বিভ্ত হইয়। পড়ে। 

আচ্মদ্তান্নী *-কলিকাতা হইতে সোনা, রূপা, লোহা, কাপড়, 
ছাত!, জামা জুত্তা ও মনোহারী দ্রব্য; উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে ডাইল, 
গুড় ও ভূষিমাল 7 গয়া হইতে গুড় ; রেস্ুন ও চাটগাও হইতে ফারাই 
কাষ্ঠ ও আতপ তুল ; আনাম, আলিপুরদুয়ার, ভাতথা ওয়া-গৌরীপুর, 
বিলাসীপাড়া, জুগীখোপা, বগব্রীবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে শালকাষ্ঠ ও 
এগ্ডি, তসর, মুগ! প্রভৃতি ; বরিশ!ল ও বাখরগঞ্জ হইতে চাউল, ডাইল, 
নারিকেল, গুড়, শ্রীহট হইতে সুলিবাস, কমলা, খলপা) ত্রিপুরা হইতে 
মুলি ও কাঠ; রংপুর ও পুর্ণিক্কা হইতে তামাক) নোয়াখালী হইতে 
নাবিকেল, স্ুপারী, চিকনাই ; ঘশোহর তাঁরপুর, গাজিপুর ও কেশবপুর 
হইতে চিনি, গুড়; গোয়ালন্দ ও রাণীগঞ্জ হইতে কয়লা; ডিক্রগড়, 
শিবসাঁগর হইতে বেত প্রভৃতি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বঙ্গ 
গুলিতে আমদানী হইয়া থাকে। 
স্গ্তান্নি__বিক্রমপুর হইতে পিত্বলের বাসন, জোলার কাপড়, ছিট ও 
লুঙ্গী, পাট, চামড়া, ঘ্বত, মত্ত ও মৃশ্র বাসন প্রভৃতি বুল পরিমাণে 


চা ০ সরিনেরি টির পিরিনা নর রাজি মি বহাল গতরাতে পনি ৮:8৫ লারা 
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শপ সপসসশপশিিসিশিিসিসিসিসিসপিপপীশশিপিশিসসিস 


প্রভৃতি গ্রামে পিস্তলের উৎকৃষ্ট বাসন প্রস্তুত হয়, প্রতিদিন লৌহজঙ্গ ষ্টেশন 
হইতে এই সমস্ত বাসন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি 
হইয়া থাকে । নাগেরহাট ও শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানের কুস্তকারগণের প্রস্তত 
পুতুল জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময় ঢাকাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়। 
থাকে এতদ্য তীত যুন্দীগঞ্জের (রামপালের) কলা ও মূল! ; সেরেজ- 
দিধার পাতক্ষির ও স্বত প্রত্থতি মিরকাদিম ও তল্লিকটবর্তা স্থান সমূহের 
গান, যোলঘর, হাসাড়া, শ্রীনগরের ডেঙ্গার কই মতস্ত পার্থ্ববর্ভী জেলা 
সমূহে রগানি হয়। পূর্বে রামপালের পাতিল গুড় নানা স্থানে অপর্যাণ্ত 
পরিমাণে রপ্তানি হইত $ কিন্তু ইক্ষুর চাষ হাস প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এখন 
উক্ত গুড় দ্বার! স্থানীয় অভাব ও পূরণ হইতেছে না। দেশীয় কুলুর 
ঘানিতে অল্লাধিক পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 

ছেশ্াশুল্ব হইতে গমমনাপন্মন ॥ বিক্রমপুরে বিদেশা- 
গত ব্যবসায়ীর সংখ্য। নিতান্ত কম নয়; ইহার! বিক্রমপুরের বাণিজ্য 
প্রধান স্থানে স্থায়ী এবং অস্থায়ীভাবে দোকান করিয়া ব্যবসার কার্ধ্য 
করিয়া থাকে। 

ফরিদপুর জেলার'সাহাগণ বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বন্দর সমূহে 
স্থায়ী দোকান ক্রিয়া বাতাসা ও কদম। প্রস্তুত করিয়া থাকে। 

“বাইদা” নামক এক শ্রেণীর পার্বত্য, অসভ্য জাতীয় লোক বিক্রমপুরের 
বাণিজ্যবন্দর সমুহের নিকট নৌকাধোগে বসবাস করিয়া থাকে, ইহাদের 
স্ত্রী পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ই ব্যবসায়ে বিশেষ দক্ষ) ইহার] হাটে বাজারে 
দৌঁকান পাতিয়া এবং গাওয়ালে (১) বহির্গত হইয়া, মনোহারী দ্রব্য 
বিক্রয় করে। ইহারা নদী, খাল বিল হইতে অপর্যাপ্ত পরিমাণ বিগুক 











(১) গাওয়াল__গ্রামে, বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিয়া বিক্রক্প করাকে “গাওরাল” 
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সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে, ধোপাগণ এই বিণুক ছারা চুন প্রস্তত করে 
এবং শিল্লিগ্ণ ইসা দ্বারা বোতাম, চেইন ও নানাবিধ সৌধিন দ্রব্য প্রস্তত 
করিয়া বিক্রয় করে। 

প্রতি বৎসর শীতের গ্রাকালে বিক্রমপুরের বন্দর সমূহে পশ্চিম দেশীয় 
ধুনকর, চামার, ক্ষৌরকার, মাটিয়াল ও বেহার! আসিয়া থাকে; ইহারা 
শীতের কয়েক মাঁস নিজনিজ ব্যবসার কার্ধ্য শেষ করিয়! দেশে ফিরিয়া যায়। 
সুন্দীগঞ্জ ও লৌহজঙ্গ প্রভৃতি বন্দরে বার মাসই চামার থাকে; প্রসিদ্ধ 
বন্দরগুলিতে পশ্চিমী ক্ষৌরকারগণও সর্বদাই থাকে) পশ্চিম দেশীয় 
কুলিগণও সর্ধদা বাণিজা প্রধান স্থানে থাকিয়া ব্যবসা চাঁলায়। 
'বেহারাগণ বর্ষার সমর দেশে চলিয়া যায়। শ্রীহট্র জেলার নমঃশৃদ্রগণও 
এখানে বেহারার কার্ধয করিতে আসিয়া থাকে । 

প্রতি বৎসর বর্ষার সময় কুমিল্প। ও ত্রিপুরা! অঞ্চলের বহু সংখ্যক 
ঘীবর শিং মতন ধরিবার জন্য বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে আমিয়! থাকে 
ইহাদের শিং মস্ত ধরিবার প্রণালী এক অভিনব প্রকারের । ইহারা 
কুন ক্ষুদ্র “চাই? পাতিযক। ষেরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া মতস্ত ধরে সেরূপ 
কৌশল বিক্রমপুরের ধীবরগণ পরিজ্ঞাত নহে । ইহার। ৩৪ মাস এই 
ব্যবসায় করিয়া আশ্বিন মানে দেশে ফিরিয়] যাক্স। বিক্রমপুরে ইহারা 
"ঙ্গাহ্স্া? বলিয়া পরিচিত। 

পারজোয়ার অঞ্চলের নমঃশুদ্রগণ বিক্রমপুরের বন্দর সমুহ হুইতে 
ঢাঁকা ও মুন্সীগঞ্জে গহেনার নৌক! পরিচালন করিয়া থাকে। কফুলিরা 

* সাধারণতঃ সমস্তই পশ্চিম দেশীয়। 

/ফদল কাটার সময় বহু সংখ্যক মুসলমান মজুর এই স্থান হইতে 
পার্বন্তী স্থান সমূহে ধান কাটিতে যায়। 

বিক্রমপরেরু কল্তকারগণ মন্রয় ঈতভ্রস পজোছি বাটি কবিসা 





বিক্রমপুরের বিবরণ । লে 


পা্থবর্তী জেলা সমুহে "গাওয়ালে” বহি হয়) ইহারা হাঁড়ি পাতিলে 
বিনিময়ে ধান্ত সংগ্রহ করিয়া থাকে ; এখন অন্ত জাতীয় লোকেও এই 
বাবসায় অবলম্বন করিয়াছে । 

পথ ক্বাউ ও ্বাভাস্াত | বাণিজ্য প্রধান স্থান হইতে 
চাকা মুর্দীগঞ্জে যাতায়াতের গহেনার নৌকা আছে; প্রায় প্রতোক 
বন্দরেই সব্ক্দার জন্য “কেরাইয়া” বা “ভারাটিয়া” নৌকা থাকে। নদী 
তীরবর্তী স্থান সমূহে স্টীমার ষ্টেসন বা জাহাজ ঘাঁটা আছে; কলিকাত। 
অঞ্চল হইতে সাধারণতঃ মহাজনগণের মাল পত্র জাহাজ ও নৌকা যোগেই 
আইসে। সংবাদ প্রেরণের জন্থ প্রায় গ্রত্যেক ধন্দরেই ডাকঘর আছে; 
তার ঘরের সংখ্যাও নিতাত্ত অল্প নয়। মোট বহিবার জন্ত পশ্চিম কুলি 
পাওয়া ষায়। মহাজনগণের মাল সরবরাহের জন্য “খরার” দিনে ঘোড়া 
পাওয়া যায়। 

ব্যন্রসাম্সী-_বণিক, তিলি, কুণ্ডু ও লাঙাগণই বিক্রমপুরের 
প্রধান ব্যবসা । ভাগাকুলের কু পারবার ব্যবসায়ে অর্থশানী হইয়া 
ক্রোড়পতি হইয়াছেন, ইহাদের স্বকীয় কয়েকথান! জাহাজ কলিকাতা 
হইতে মাল বোঝাই করিয়া পূর্ববঙ্গের বাণিজ্য গ্রধান স্থানে যাতায়াত 
ক্বরে। 

বিক্রমপুরে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছে, কোনও হাটে বাক্ারে ঝা 
বাণিজ্য বন্দরে তাহাদের স্থাফ্ী দোকান নাই । ইহারা, যশোহর, ফরিদপুরঃ 
বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে চাউল, ডাইল, মরিচ, হলুদ, গুড় ও তরি- 
তিরকারী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিয়া কোনও মহাজনের নিকট বিক্রয় 
করিয়া থাকে, ইহাকে “ভাদানি' কাজ বলে। আর এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী 
পরিষ্ট হয়, ইহারা গাওয়ালে বহির্গত হইয়া লবণের বিনিময়ে মৌচাক 





৯৬. বিক্রমপুরের বিবরণ. ৷ 


সংগ্রহ করে) পানিয়া, তন্তর ও তঙ্লিকটবর্তী স্থান সমূহে উৎককষ্ট; মধু 
পাওয়া যায়। | 

বিক্রমপুরের ধীবরগণের মতস্তের ব্যবসায় বহু দুরদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, 
ইছার। পগ্মানদীতে, ধলেশ্বরী ও মেঘনাতে বিবিধ প্রকারের জাল ফেলিয়া 
মতন্ত ধরিয়াঁথাকে। পৌষ মাস হইতে চৈত্র বৈশাখ মাস পধ্যন্ত ইহারা ' 
পঞ্সার নানাস্থানে “্দগৎবেড়' জাল ফেলিয়। যেরূপভাবে মৎস্ত ধরে তাহা 
দর্শনযোগ্য ; এই জাল ৩1৪ মাইল স্থান ব্যাপিয়। ফেল! হয় এবং সপ্তাহকাল 
ধরিয়! উহার মৎস্য ধর! চলিতে থাকে; সময় সময় প্রতি বেড়ে ৩৪ 
হাজার হইতে ৫ হাজার টাকা মুল্যের মত্্যও ধরা পড়ে। এই সমস্ত 
মত্ম্য সাধারণতঃ কলিকাতাতেই অধিক পরিমাণে প্রেরিত হয়|, বর্ষার 
সময়ে ধীবরগণ ভীষণতরঙ্গসন্কুল পদ্ম! নদীতে ঝড়ের মধ্যেও যেরূপ 
স্থকৌশলে ও অবলীলাক্রমে নৌকা পরিচালন! করিয়! ইলিস মহন্ত ধরে, 
তাহা বাস্তবিকই দর্শনযোগ্য । পদ্মার ইলিস মস্ত খুব সুম্বাছু। 

হাউ ও বাক্ঞান্পেত নিল প--বিক্রমপুরের হাট বাজার- 
গুলির একটী বিশেষত্ব এই যে, এখাঁনে বিশেষ বিশেষ জিনিয ক্রয় বিক্রয়ের 
জন্য বিশেষ বিশেষ হাট, বাজার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; ধানুকুনিয়ার 
হাট, ভাওয়ারের হাট, শ্রীনগরের হাট, সেরেজদিঘার হাট, হাসারার, 
রাজার কচ্ছপ ( বা! কাঁউঠা ) ও ছাগ বিক্রর়ের জন্য ) মুঝ্সীগঞ্জ, ভীলাকাণ্ডি, 
করিমগঞ্জ, ভিরুজথা, দেউলভোগ, ইমামগঞ্জ, কেদারপুর প্রভৃতি হাট 
গরুবিক্রয়্ের জন্য ; ভরাটৈর, কলম! ও.আরিয়েলের হাট নৌকা বিক্রয়ের 
জন্ত ) ধানকুনিয়া, ভাওয়ার ও শ্রীনগরের হাট, ঘাস ও বাঁশ বিক্রয়ের 
জন্য; খরিদ ও শিমুলিসার হাট কারিকরের কাপড় বিক্রয়ের জন্তু) 
হলদিয়া, কনকসার, দিবীরপার - ও তালতলা! প্রভৃতি বন্দরগুলি কাঠ 
বিক্রয়ের জন্য, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ, শেখেরনগর, দেউলভোগ, ভাওয়ার 








বিক্রষপুয়ের বিবরণ । ১৭ 





প্রভৃতি বন্দর, ববগারী জিনিষ বিক্রয়ের জন্য এবং হলদিয়ার বন্দর লৌহ 
ব্যবসায়ের নিমিত প্রসিদ্ধ। লৌহজঙ, ধানকুনিয়া, শ্রীনগর, রাজানগর, 
সেরেজদিখা প্রতি বন্দর গুলিতে পাট, পাথুরিয়া কয়ল!, লবণ ও কোরাদিন 
তেলের বিস্তৃত কারবার আছে; আঁবহুল্লাপুর ও মিরকাদিম বন্দরে 
আরতদারী ক্রয় বিক্রয়ের বিস্বৃত দোকান আছে। পূর্ববে রাজালগর, 
সেরেজাবাদ, ইছাপুরা ও হাসাইল প্রসৃতি স্থানে নীলের কুগী বিদ্বান ছিল 
কিন্তু এখন সে লমন্ত বিদুপ্ত হইয়। গিয়াছে । 

ভাগ্যকৃণ, লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, বহর, হলদিয়া, আবহুযাপুর, ফিরিগী- 
বাজার, রিকিবিবাজার, মিরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ, দিঘীরপাড়, ভালগ্তল। ও 
দেরাজদিখী। প্রভৃতি বন্দরগুলি বিক্রমপুরের মধ্যে প্রধান আমদানী ও 
রণ্তানির স্থান । 

লৌহগ্গের সায় বাণিজ্যপ্রধান স্থান, নাযায়ণগঞ্জের পর পূর্ববঙ্গে আয় 
নাই; কিন্ত এই প্রাচীন বন্দারটী বিগত ১৩২২ সনের বর্ষার জলগ্লাবনে 
ভীষণ তরজদন্কু পন্মানদীর কুক্ষিগত হওয়াতে সন্প্রতি স্থানান্তরে নৃতন 
বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কোমরপুর কাঠের কারবারের একটা প্রসিদ্ধ 
স্থান ছিল, এই বন্দরটীও প্ম(রগর্ভে বিলীন হইয়াছে ; এখন কোমরপুর 
গ্রামের অস্তিত্ব পর্যন্ত নাই; কোমরপুরের সঙ্গিকটবর্তী উয্লারী গ্রামে 
অল্পপ্দন যাব একটা বন্দর প্রতিষ্তিত হইয়াছে । কতিপয় বৎসর পূর্ব 
বর একটা সমৃদ্ধিশাণী জনপদ ছিল, এস্থানের চৌধুরীদের দোর্দগপপ্রতাপ 
ছিল এবং বহর একটা বাণিজ্য প্রধান স্থান ছিল। এই স্থানটী ১০1১২ 
বংমর হয় রাক্ষণী “কীন্তি-নাশ।” নিক্গ কুক্ষিগত করিয়াছে । তালতলার 
বন্দরটী ধলেশ্থরী তীরে অবস্থিত, কতিপয় বদর যাবং ধলেশ্বরীও পদ্মার 
স্কায় তাঙ্গিয়! ইকার আয়তন অনেক খর্ব করিয়াছে । 


৯৮ বিক্রমপুরের বিবন্ঃণ। 





বিরুমপুরের প্রায় সমুদয় প্র:সদ্ধ বন্দরগুলিই নদী অথবা খাপের তীরে 
অবস্থিত। 

শ্দ্মাতীল্জে-ভাগাকুল, লৌহজঙ্গ ব: তারপাশা, রাজাবাড়ী ও 
বহর। ্ 

হ্বলেশ্ল্পী তীরে ভালতলা, মিরকাদিম, আবহুল্লাপুর ও 
মৃন্্'গঞ্জ। 

ইচজ্ছাক্মতী তীতল_সেরেজ'দখ।, বাহিরঘাট। ও বাড়ৈথালি 
গুভৃতি বন্দর অবস্থিত । এহছ্যতীত প্রসিদ্ধ প্রদিদ্ধ খালগুলির তীরে ও 





বহু বন্দর অবস্থিত । 

রামপাল বর্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল, ইহার সমুধদ্ধর সময় এম্থানে 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ও শিল্পির জন্থ ভিন্ন ভিন্ন স্তান নিদিষ্ট ছিল, অগা প্র 
তাহার বিশিষ্ট গ্রমাণ রহিয়াছে । | 

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক চাদ কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর 
নগরী যোড়শ শতাব্দীতে একটা প্রদিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর ছিল? বিদেশী 
পর্যাটকগণও তাহাদের স্বীয় স্বায় গ্রন্থে ভরীপুরের উন্নতিণীল বাণিক্গ্যা্দির 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; শ্রীপুর নৌ-শিল্পের কেন্দ্র্থান ছিল ১এস্থানে 
একটা পোতাশ্রয় ছিল; শ্রীপুরে আগ্োন্তর পর্য্যন্ত ও নিশ্মিত হইত। 
তৎককালে এস্থানে গভণমেন্টের বাণিজ্য শুল্ক আদাকের আকিল বিদ্তমান 
ছিল। 

মহারাজ রা'জবল্পভের রাজনগরে “রাজসাগর* নামক একট হুদের উত্তর 
তীরে 'রাজপাগরের হাউ' নামক রাঁজনগরের সুবিখ্যাত বন্দর ছিল। 
ঘন্দরের ভিতরে বহু রাস্ত| এবং নানাবিধ পণাত্রব্যের দোকান ছিল; সে 
কালের সভ্যতা এবং রুচি অনুযায়ী এই হাটে সমুদয় দ্রব্ই পাওয়া যাইত। 
এই বন্দরটা সন্্্দাই জনকোলাহল মুখরিত থাকিত। 


বিক্রমপুরের বিবরধ। ১৯ 





কালীপাড়া! (বা কাওলীপাড়া ), নপাড়া প্রভৃতি স্থান এক সময়ে 
বিশেষ বিখ্যাত ছিল; উহা এখন পদ্মাগর্ভে নিহিত হইয়াছে, উক্ত 
উভয় স্থানই তৎকালে প্রদিদ্ধ বাঁণিজ্যকেন্্র এবং সমৃদ্ধশালী জনপদ ছিল। 

তন্ন _বিক্রমপুরের সর্বত্র জিনিষের ওজন প্রায় সমান) স্থানে 
স্থানে বৈলক্ষণাও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্ত ৮* তোলার নান কোথাও 
দের ধরা যায় ন!, তবে পাইকারী ও খুচরা ভেদে ওক্জন সাধারণতঃ ৮*, 
৯২ এই দ্বিবিধ প্রকারের ; কিন্ত তাহাও সর্বত্র সমান নঙ্ে, স্থানে স্থানে 
৮২।৮০ আনা, ৮৪/৮%* আনা এবং ৯* তোলায়ও সের ধর হয়, 
সেরেজদিখ। ও মিরকাদিম বন্দরে গুড় ক্রয়-বিক্রয় কালীন ৯* তোলার 
'মের ধরা হইয়া থাকে। পাইকারী ক্রয় বিক্রয় কালিনও ভিন্ন ভিন্ন স্থান 
হষ্টছে আনীত জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন ওজনে ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে । উত্তর 
পশ্চিম্‌ প্রদেশ ভইতে আনীত জিনিষের ওজন সর্বত্র ৮২ তোলায়, কিন্তু 
কলিকাতা হইতে আমদানী সর্ধ প্রকার দ্রব্ই ৮০ তোলায় সের ধরা হইয়! 
থাকে । এতদ্বাতীত পাই কারী ক্রয় বিক্রয় কালীন কোন কোন জিনিষেক্ 
মণ প্রতি / পোয়। হইভে /০ দের পর্যান্ত বেশী দেওয়া হয়) ইহাকে - 
চিলক? বা 'লাভান' বপে; এবং প্রতি ৫/ মণ জিনিষের উপর. ০ বেশী 
দেওয়া হয়, ইহাকে “চাইলা” বলে। “সোরা” মাছ বিক্রমপুরের দর্ধ্রই 
ওজন দরে বিরত হয়। 
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২৯ বিক্রমপুরের বিবরণ । 


২২শশিট ১২১০ শীশশীটিশশিশিশিোাশীীিশীশা 





বিক্রমপুর পরগণার জন সংখ্য। 





উত্বর বিক্রমপুর 
জনসংখ্যা 
1 
গ্রাঙ্ের । | তারতগ্য জনসংখ্যা প্রতি বর্গ 
বর্গমাইল্‌ সংখ্যা ১৯১১ ১০০১ ১৯১১-১৯০১, বর্গমাইলে্ 


মহকুম! মুন্সীগঞ্জ ৩৮৬ ১,০১২ ৬৯২,৪০৭ ৬৩৩,২৬৪ +৯,৩৪ ১,৭৯৪ 
মুন্সীগঞ্জ থানা ১৯৭ ৫৩৫ ৩১৫,২২৯ ২৯৫,৫৯৫ 7৮১৬৭ ১,৬০৯ 
শ্রীনগর থানা ১৮৯ ৪৭৭ ৩৭৭,১৮৬ ৩৩৭,৭৫৯ +১১১৬৭ ১১৯৯৬ 


মুন্সীগঞ্জ মহকুমা 
. হিন্দু ষুসলমান 
মোট জনসংখা। ] টি 





1 1 1 । 

পুরুষ তরী পুরুষ স্ত্রী 

ুন্দীগঞ্জ থানা ২৪৯,৯২৪ ৪৭,১৯৮ ৫২০০৬ ৭৫১ ০৩৯ ৭৫,৬১২ 
রাজাবাড়ী থান! ১৫,২৯৭ ১৯,৩৩৬ ১৯৯৪৫ ২১৩২৭ ২৭/৯৮৯ 
শ্রীনগর থানা ২৩৪,৬২৮ ৫৫,৪৫৯ ৬৮১২৫ ৫২+৯১৯ (৮,১৮১ 
লৌহজঙ্গ থানা ১৪২,৫৫৮ ২৮,৩৩০ ৩৩১,৮৪৮ ৩৭,৭১৯ 9২৩২৮ 


শশা | শাপিপকপসপ 


১১২,৩৫৩ ১৬৫,৯৭৮ ১৮৬১১৮৭ ১৯৮১৩ 
বিক্রমপুরের লেখা পড়া জানা লোকের সংখ্যা। ৮ 











মোট লেখা পড়া মোট ইংরেজী লেখ| পড়া 
জানার তি জানার সংখ্যা , 
] ] । 1 
পুরুষ ত্র পুরুষ স্ত্রী 
সুন্সীগঞ্জ মহকুমা ৫৮৪০৪ ৯১৫৯০ ১০,৩১৪ ১৪১ 
মুন্সীগঞ্জ থান ২৮,৩৪৬ ৪,৩২০. ৪,৯৩৩ ৮৪. 
” শ্রীনগর থানা ২৯,০৫৮ ৫১২৭০ ৫১৩৮১ পট 


বিক্রমপুরের বিবরণ! ২* 


দ্বিতীয় অধ্যার। 
নৈরার ঘটকচৌধুরী বংশ ও কালীপাড়ার জমিদার বংশের ইতিবৃত। 

আদিশুরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ও বের প্রাচীনতর 
ব্রাঙ্গণগণের বংশ বদ্ধিত হইয়া বর্তমান বঙ্গীয় সমাজের একটা প্রধান অংশ 
গঠিত হইয়াছে। আদিশৃরের পরবর্তী কালে বঙ্লালদেন কৃত কৌলিন্ত 
১ প্রথ। মংস্থাপনের ফলে কুলীন শ্রোধিয় ও বংশজ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কাযরস্থাদি 
উচ্চ জাতীয়গণের বংশ-পত্রক। অগ্ঠাপি বর্তম'ন রহিয়াছে । তাহা, দেশ 
প্রচলিত পুরাতন আব্যায়িকা, বংশপরস্পরাগত কুল-কাহিনীর সাহাযো 
"অনেক প্ররাবৃত্তের উদ্ধার সাধিত হইতে পারে । প্রাচীন কুলগ্রন্থ, 
কাহিনী ও অখ্যারিকার সাহাযো এই বংশের যত দূর তথ্য সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছ তাহাই এম্থলে বিবৃত করিলাম ; বৈষয়িক ও পারিবারিক 
মন্বদ্ধে সম্পর্কান্থিত কোনও বংশের ইতিহাসে বা পৌরাণিক কাহিনীতে 
ইছাদের পুরারৃত্ত প্রাপ্ত হইলে তাহা অতিশয় আদরের হুইবে। ঘেই 
সঞ্চল বংশের সহিত ইহাদের কিছু না কিছু সম্ন্ধের উল্লেখ দেখা যা 
তাহার কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করিলাম । | 
১ ছইদসীর কুশারী শ্রোত্রিয় নীলক মজুমদার, ইনি মুকপিদাধাদৈর 
“নবাব সরকারে কার্য; করিতেন। 

২। বামওদ্রপুরেকস গোপা ভট্টাচাধ্য-চাদরায় ও কেদাররায়ের 
গুরু বংশ। অসম্বদ্ধ আখ্যারিকার সহিত ইছাদের উল্লেখ আছে। 
উীতিহাসিক সম্বন্ধ দেখিতে না পাওয়াতে ইছানিগের নাম সঙ্গিবেশিত 
হুইল। 

৩) মুলপারার সরদার বংশের উল্লেখ শুনা যায় কিন্তু গরীতহাগিক 
সনবন্ধের কোনও পরিচয় পাওয়াযায় না। | 


স্পপীশীপশীশি পাশ 





২২ বিক্রমপুরের বিষরণ। 


চির 


৪। জ্পদার লাল! বংশের সহিত এই বংশের অমরনারায়ণ রার 
হইতে গুরুত্রাতৃতবসনবন্ধ । বিষয় ব্যাপারে ইহারা পরস্পরের সাহাহাকারী 
ছিলেন। 

৫1 কুষিষ্া জিলার অন্তর্গত নুরনগর পরগণার অধীনে গাজা বংশের 
অনেক দলিল প্রাচীন কাগজের সছিত দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহার 
কোনও সম্বন্ধ পাওয়া! যায় না। 

মুদলমানাধিক্ুত বঙ্গের ইতিহাসের সহিত এই বংশের কিছু সন্বন্ধ 
দেখিতে পাওয়া যায়৷ ধাহারা বঙ্গের সম্পূর্ণ বাঁ প্রাদেশিক খ্রতিহালিক তব 
আলোচনায় প্রবৃত্ত সাহাদিগের কোনও কার্যে আসিতে পারে বলিয়া 
এবং কৌলীন্ের মেল বন্ধন সময়ের পুব্ব হইতেই এই বংশ এই নরিয়া 
গ্রামে অস্তাপি অক্ষুণ্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে বলিয়াও এতিহাসিকের 
নিকট ইহার বিশেষ মুল্য আছে বিবেচনায় এই বংশ-কাহিনী প্রকাশ 
করিলাম । 

মিশ্রগ্রন্থে কৌীন্ত প্রথার প্রবর্তন সময়াবধি যে ইতিহাস প্রাপ্ত হও 
যায় তাহাতে বেদগর্ভ বংশোদ্তব গাঙ্গুলী (গ্রাম নিবাসী বা) গাই সাব্ণ 
গোৃজিয় শিশুরাম কুলপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বেদগর্ভের পুক্র 
বীয়ব্রত, তৎপুত্র সোড ন, তৎপুত্র সৌরী তৎপুত্র পীতান্ধর তৎপুক্র দামোদর 
তৎপুক্র কুলপতি তৎপুত্র শিশু, শস্ভৃ, হাস্য ও প্রভাকর। রাটীশ্রেণীর 
সাবর্ণ গোত্রয় ব্রাহ্মণ মকলেই এই বেনগর্ভের বংশোস্তব বলির| পরিচিত । 
শিশুর পুত্র গদাধর, তাহার পুত্র হলাযুধ * হলামুধের পুত্র আহু ও ভাহার 
পুত্র বিারক। বিণায়কের তিন পুত্র শিব, শপানী ও মাধব। মাধবের 
সাত পুত্র দামোদর, কামদেৰ, গোপাল, নারারপ, লোহাই, স্রিরাম ও 





* কিংবদন্তী হইতে জানা বান হলাযুধ সেন-বৃপ'ত হস্্ণসেনের সভাপতি ছিজেন। 


সপ 


বিক্রয়পুরের বিবরণ '। হজ 





জ্রীর্ষ। গোপাল গাঙ্গুদীর মমর হইতেই তাহার বংশধরগণ নৈরাগ্রামে 
অবস্থিতি করেন। গোপাল গাঙ্গুলীও গৌড়িনগর হইতে এই দেশে 
আগমন করেন ও তাহার পূর্ব পুরুষের গোপাল বিগ্র্ক লইয়া আঙেন। 
তখন: জক্ষ্মগলেন বিক্রমপুরের রাজা, দেই বিগ্রহের সেবার জন্য রাজার 
নিকট হইতে কিছু দেবর ভূমি লীভ করি! বনবাস করিতে থাকেন। 
গোপাল গাঙ্ুলীর স্থাপিত বলিয়া অগ্তাপিও নৈরার গৃছে দেবতা 
জ্ীগোপাল বিগ্রহ “গোপাল গাঙ্গুলীর ৫গাপাল” বলিয়া আখ্যাত হইয়া 
আলিতেছে। গোপাল গাঙ্গুলীর পুত্র চত্ডিরায় তাহার পুত্র শুভক্কর।, 
বহু বয়ল পর্যন্ত কোনও পন্তানাদি ন। হওয়াতে সংসারে বৈরাগ্য নিবন্ধন 
গুভঙ্কর পৈত্রিক গোপাল বিগ্রহ লইয়া সন্ত্রীক তাণীরণী কূলে বাস খরিতাক্গ 
নিমিত্ত গমন করেন। তথায় কিচৎকাল অবস্থানের পর স্বপ্ে গোপাল 
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ও বুদ্ধ বয়সে পুণ্র লাভ 
করেন। তাহাদিগের নাম যথাক্রমে গঙ্গাধর, গঙ্গীবর, গঙ্গাগতি, গঙ্গারাম, 
গঙ্গাদাদ, গঙ্গাহরি ও গঙ্গানারাম্ণণ । এই সময় হইতেই কুলীন ও. 
শ্রোত্রিযগণের মেল বন্ধন প্রথা প্রচলিত হয়। গঙ্গাধর গাঙ্ুলীর নিজ 
গ্রামের নামে নৈরা বা! নরিয়। নামে মেল বদ্ধ ছইল। . 
গাঙ্গে গঙ্গাধরে মেল নরিয়া নাম বিশ্রুত (কারিক।) 

গোপাল গাস্গুলীর বংশ ও তাহার দেবত্র সম্পত্তি সম্বন্ধে ছই একটা 
কথ! আলোচনা করা গেল। গোপালের দেবত্র সম্পত্তির আয়তন কত বড় 
ছিল তাহা এখন নির্ধারণ কর! কঠিন কারণ (১) তৎকাল প্রচলিত তান 
শামনাদি যাহ! ছিল বলিয়া! শোন! যায় আধুনিক গৃহ-বিবাদে সে সকল নষ্ট 
হইয়া! গিয়াছে। পরে পরী দকল তাত্রশাসনের ধাতুর মুল্যের অভিরিক্ত 
অপর মূল্য নাই বিবেচনায় কেবল ধাতু মূল্যেই ভ্রব্যাদির সহিত পরিবর্তিত 
হইয়াছে । অত্তাব সময়ে এই পরিবারের লোকেরা 81৫ খানা ভাত্র ফলকের 
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টিকার 

বিনিময়ে তেল লবণাদি ক্রয় করিয়াছিলেন। তবে বর্তমান ভালুক ও 
হাওলাদির সংক্সার সহিত এই বংশের পুর্াতন পুর্ুষদিখের ও তাহাদিগের 
কুটু্গণের নামের উল্লেখ দৃষ্টে বুঝা যায় যে পোড়াগাছা, শিলঙ্ড় ( সেলিম 
গড়) বকৃলিবাজার, কাণরগীও, মূলগীও, মূলপাড়া, লোন সিংহ, যোগপাট। 
(যোসপঞ্) চাকদহ, কুলকাটা ইত্যাদি গ্রামে ইহাদের দেবন্র বিস্তারিত ছিল। 
বর্ধমান নরিয়। বা নৈর। নাম ও এই গ্রামের পারিপার্শিক গ্রাম সমূহের 
অন্যুন ৫* পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থার বিধয় আলোটন। 
করিলে দুই তিন শত বতর পুর্বে এই সকল নৈরা বা! জলাতুমি ছিল বলিয়াই 
অঞ্ুমান হয়। তদৃ্টে দেখা যাইবে যে নৈরার বঙ্গিণ দিকে ও পশ্চিম 
দিকে সংলগ্ন যে সকল গ্রাম দেখিতে পাঁওয়। যায় শুৎসমুদয়ই জলাভূমিতে 
স্থাপিত গ্রাম ও তাহাদের নামও সেই সকল জলাকীরতা বাচক। 

যথ।-_মুলপাড়া বর্তমান সময়ে চড়াভুমিতে যেমন নুতন বসতি পাড়। 
ঘা কানি ইতাদি নাম পাওয়া যায় সেই প্রকার। 

মূলনা ও. নাও অর্থাৎ নৌকা বা জলাভূমি সংক্রান্ত নাম। 

নেংয়াজ। » নোয়াদছ বা নৃতন ডোব! স্থান। ৃ 

নরিয়ার দক্ষিণাংশ বরুণপাড়া, লজোনসিংহের . কিয়ংশ, নাঁদিমসার 
বস্করবাড়ী তাজনপাড়া প্রভৃতি স্থান ঘে তৈয়ার বিলের আন্তর্গত ছিল তাহা! 
প্রায় ৮* বসরের উপরের কথা । ৩০ বৎসর পূর্বে ঘৈয়ার বিলের স্থানে 
স্থানে পৌধ মাস পর্যন্ত জল থ:কিত। নবীপুর মূলফতগঞ্জ ও কোরপুর 
অপেক্ষার্ত প্রাচীন স্থান বলিয়া কথি5 হয়। লোনসিংহের প্রাচীন নাম 
লোঙ্গাসি লো -কর্দাম, কিন্তু এক্ষণে উহা পরিবর্তিত হুইর করেকদিন 
পূর্বের লুরনসিং ও ইদানিং ইংরাজিতে লোনসিং ও বাঙ্গালাঅক্ষরে লোনসিং 
ছইয়াছে। ফগতঃ আমর বে সময়ের কথা বলিতেছি তাহার অনেক 
গরে গ্রতিষ্টিত রাঁজবল্লভের রাঁজনগরের প্রাচীন নাষ বিলদাউনীয়! ও শ্রীপুর 


বিক্রমপুরের বিবরণ । টং 


( কেদাররাযের রাজধানী ) বিল বলিয়া! কথিত হইত। পিচ মুদলদান 
ু'ইয়াদের দলিল ইত্যাদিতে ও এই কল অঞ্চলে অনেক নাও মহালের 
নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ চারিশত বৎসর পুর্ব যে এমকল অঞ্চলে 
প্রকাণ্ড বিল ঝ৷ জলাভূমি ছিল তাহার আর একটা কারণ এই দেখা যায় 
যে বর্তমান দক্ষিণ পারে বিক্রমপুরের যে. অংশ পার্তিত হইয়াছে তাহার 
ইদ্িলপুর ও কার্িকপুর পরগণ! সম্বজ্তি কুড়ি ফি ত্রিশ মাইল আন্দাজ 
ভূমিভাগ উত্তরে ও পুর্বে পদ্মা ৪ মেঘন। এবং দক্ষিণে আইয়ল্থা! নামক 
পল্মার শাখ। দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া যে একটা দ্বীপের স্জন করিয়াছে এই 
স্থানটুকু এই গ্রবাহিনী ত্রয়ের আোতে ভাঙগিয়। গড়িয়া বিক্রমপুরের উত্তরা, 
. € ভিপুরাজিলার অন্তর্গত টাদপুর গ্রভৃতি স্থান হুইতে স্বাভাবিক াবস্থায় 
“অনেক তারতম্য লাভ কারয়াছে। এখানে পুর্বপার ব! টাদপুর়ের তার 
খেন্কুর গাছ উৎপক্প বঞ্ধিত ও সুফলদায়ক হয়। কিন্তু উত্তর পারে ঈদৃশ 
নারিকেল খেজুর ও সুুপারী গাছ জন্মে না। চাদপুরেও নারকেল ও 
খেস্গুর গাছ এরূপ হয় না। এতন্তিক্ন নানাগ্রকার কৃষিজাত শল্তের এবং 
আরণা গ্রাণীরও বেশ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এখনকার কিছু 
দেখিয়া) অন্যুন ৩1৪ শত বৎসরের পূর্বের কোনও বিষয়েরই কিছু স্থির 
খারণা কর! যাইতে পারে না, যাহ! হয় তাহ! অনুমান মাত্র। 
আর একটী কথ এই যে গোপাল গান্ুলীর ভ্রাতা ব! অগ্ঠান্ত 
সন্তামগণের এখানকার পুর্ধবাবাসের কোনও প্রক্ষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় 
না। গঙ্গাধর গান্থুলীর স্টার তাহার অপর ভ্রাতাগ্রণও অবন্ত কোনও না 
কোনও মেলে স্থান লা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কোন নিদর্শন এই 
গ্রামে বা কোনও নিকটবত্তী স্থানে দেখা যায় না। লোনপিংহের গাঙ্গুলী 
বংশীয়ের। অনেকেই খড়দহ মেলের পরবর্তীকালে এখানে আনীত ' 
কইস্জাছেন। ইহ! হইতে গ্রোপাল গাঙ্গুলী এবং তাহার সন্ততিগণের 
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বহুশত্িত্বের একটা আভাদ পাওয়া যার ও ইহা অনুমান করা যায় যে 
বিতিষ্ন পড্থীর গর্ভজান সন্ততগণ তাহাদের মাতুল-ভবনে প্রতিপাঁলিত 
হইতেন ও যাহারা পিহ্ভবনে বাস করিতেন তাছারাও বিভিন্ন স্থানে 
অর্থাৎ তাাদিগের শ্বশুরাশ্রারে স্বীয় বংশ বর্ধনের জন্য সচেষ্ট থাকিতেন। 
এই বিষয়ে কারিক! ইত্যাদি মিশ্রণান্ত্রে তন্ন তন্ন করিয়া অনুদন্ধান করিলে 
কিছু সুফল পাঁইবার আশ! করা যাইতে পারে। 

ফারিকাতে উলিঘঘিত আছে "গঙ্গাধর গাঙ্গুলী নরিয়। গ্রামে বাদ করিতেন। তাহা 
প্রপিতামহ গোপাল হরেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কুলে রওদোষ প্রাপ্ত হয়। গঙ্গাধরের' 
রিতা শুভন্কর কুলকরায় বলাৎক্কার দো প্রাপ্ত হয়। বাবলার জ্ঞার্নবন্দযো রড দোষ - 
প্রাপ্ত ছিলেন নেইগন্য গঙ্গাধর জ্ঞানগন্দোর নিত কুল করিয়া এ রগু দোষ প্রাপ্ত 
হয়েন। এই সকল কারণে গঙ্গাধরে গ্রামের নামে নরিয়! মেল হইল” 
মিশ্রশান্্ান্তর্গত কুলরমা গ্রস্থ ( রথুবাথ নাচস্পতি কৃত) হইতে ইঠাঁ উদ্ধৃত 
হইল। 

গঙ্গাধরের পুর রঘুনাথ বাচস্পত, যহ্ুনাথ পণ্ডিত ও বাণীনাথ। 
নরিয়। মেলের নরিয়ার সাবর্ণ ঘটকগণ রঘুনাথ বাচস্পতি মিশ্রের সস্তান। 
যঘুনাথ বাচষ্পতির পুর্নবন্থীগণ ঘটকতা। ব্যবসায় করেন নাই । ঠিনিই 
প্রথম কুলশান্ত্র অধায়ন ও অধ্যাপনা! করেন এবং কুলশাস্ত্রীয় গ্রস্থ প্রণয়ন 
করেন তাহার প্রণীত কুলগ্রশ্থ মধ্যে সর্ধপ্রপান গ্রন্থ কুলরম। বা কুলরাম। 
রঘুনাথ বাচপ্পত ও ঞ্রবানন্দ মিশ্র মমদাময়িক লোক হইলেও ফ্রবানন্দ 
মিশ্র যখন বৃদ্ধ, রঘুনাথ তখন যুব|। কথিত আছে ঞ্রুবাননের নিকট . 
রঘুনাথ কুলশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । রঘুনাথও দেবীবর লমসামর্িক 
লোক । 

রখুনাথ বাচস্প তর সস্তানগণ অনেকেই ঘটক উপাধি স্থারা পরিচিত 
স্থতরাং তাহাদের নাম পাওয়া বায় না। যাহা! পাওয়া হায় তাহা প্রীরাম 
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ঘটক সার্বভৌম, ঘটক শিরোমণি, ঘটকচক্রবর্ধী। রঘুনাথ বাচম্পতির 
কন্ঠা রাঢুদেশ হইতে মাধ্যইমেলের লোকনাথ মুখোপাধ্যায় পর্যায় হয়েন।” 
তাহার সন্তানগণ নৈরালমেল প্রাপ্ত হইলে কিন্তু এদিকে নৈরালমেল পালটা 
হীন প্রর্কতিই রহিমা গেল। স্থুষ্টরাং তদবধি নরিয্কার গাঙ্ুলীগণ অপর 
সকল হেলে কন্তাদান ও নিজের] শ্রোত্রিয় কন্তার পাণিগ্রহণ দ্বার! স্বীয় 
কৌলিন্ত রক্ষা করিয়া আপিতে লাগিলেন । লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
বংশধরগণ কালে ঘটক ভ্রাচার্ঘয উপাধিভূষিত ভরদ্বাজ ঘটক বলিয়। প্রথ্যাত 
হইয়া আপিতেছেন। ঘটক ভট্টাচার্যের সম্ততিগণ অনেকেই দীর্ঘকাল 
যাবৎ এই গ্রামে বাস করিয়। আপিতেছিলেন। অধুন! কীত্তিনাশার গ্রাস 
পতিত হইয়া নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িয়াছেন। 

রখুনাথ বাচগ্পতির দ্বিতীন্ ভ্রাতা বছুনাথ পণ্ডিত যশোহয় জিলা 
নড়াইল মহকুমার অন্তর্গ 5 ব্রান্মণডাঙ্গ। গ্রামে যাইয়া বাস করেন। অগ্ভাপি, 
সেখানে তাহার বংশধরগণ বর্তমান রহিয়াছেন। 

শ্রীরাম ঘটক সার্কভৌমের পুত্র গোবিন্দ ঘটক রায় তাহার পুর 
কৃষ্ণজীবন ঘটক বিশারদ । গোবিন্দ ঘটক রান ও কৃষ্ণজীবন বিশারদের, 
সময়ে গোপালের দেবত্র সম্পত্তির বহু বিন্র উপস্থিত হয়। এই সময়ে! 
মোগল বাদসাহের প্রধান সেনাপতি মানপিংহ, কেদার রায় ও চাদ-রারের 
উচ্ছেদ সাধন করিতে এই অঞ্চলে আগমন করেন। কেদাররায়ের: 
রাজধানী শ্রীপুর বা আড়াফুলবাড়িয়া নরিয়ার উত্তরের গ্রাম। মানসিংহের- 
সৈন্ঠগণ নরিয়ার দক্ষিণ দিকে যে স্থানে ছাউনি স্থাপন করে তাহার নাক. 
তাহারাই 4তেনিঙ্ন গড়” আন । বর্তমানে উচ্চারণ 
বিকৃতি প্রভাবে. উহাকে পিলঙ্গড় কেছ কেহ ৰ! বর্ণ বিপর্যয় করিয়] শিড়জল' 
কহিতেও ক্রুট করে ন1। সেলিমগড়ের পূর্ববন্তী গ্রাম' আক্তত তাজ্চ- 
পুন ও মানসিংছের জয়ের ধবজ! নিজ নামের সহিত : জড়াইয়া অস্তাপ্শি 
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বহন করিয্না! আদিতেছে । সেলিষগড় কি ফতেজঙ্গপুর হইতে উত্তরাভিমুখে 
অভিযান করিতে হইলে নরিয়! পথের মুখেই পতিত হয়; কাজেই নরিক়ার 
ঘটক ব্রঙ্ষণগণ তখন পৈত্রিক বিগ্রহ ও প্রাণ লইর। হয়ত কোনও স্থানে 
'পালাইয়া জীবন রক্ষা করাই যথেষ্ট মনে করিয়াছিলেন । তখন আর বিত্ত 
সম্পত্তি কে দেখে? তখনকার বিশেষ প্রীতিহথাসিক ঘটনা কিছুই জানা যায় 
নাই। তবে চাদ রায় ও কেদার রায়ের ইতিহী"সর সঙ্গে অমিতবলশালী ও 
.ভোজনপটু এক গৌরী ঘটকের নাম শুলাযায়। সেই গৌরী ঘটক 
ক্বষ্ণদীবন বিশারদের ক'নষ্ঠ গৌরী কিনা বলা যায় না। গৌরীঘটকের 
বলশালীত্বের ইতিহাসে শুনা যায় তিনি নাকি কোথাও যাইবার সময় বৃষ্টিতে 
গক্রান্ত হইলে একখান! ভাসমান ডিঙ্গ নৌক। (৯ হাত দীর্ঘ) টোকার 
:মত মাথার ধিয়। গিয়াছিলেন। ইদিলপুরের কারম্থ জমিদার বাড়ীতে 
অতিথি হুইয়। তাহাকে আহার্ধয পাকের জন্। যে সের দেড়েক চাউল দেওয়! 
হইয়াছিল তাহা দ্বার! তিনি জলযোগ করিয়াছিলেন । এই প্রকার আরে! 
“অনেক ঘন! গৌরী নাষে জড়িত আছে। 
টান রায় ও কেদাররায়ের প্রচলিত কাহিনীতে গৌরী ঘটকের নামের 

উল্লেখ দেখা যায়। বাচনিক শ্রুত একটা বহৃকালের প্রচলিত পুরাতন গ্রাম্য 
কবিতার গুটী দুই চরণে এক গৌরিকিশোর বা গৌরকিশোর রায়ের নামের 
উল্লেখ দেখা যায় তাহা এই £-- 

চি ঞ চে রক 

রাজা ( গৌরকিশোর ) গৌরিফিশোর রায়। 

তুমি রৈলে মাটার তলে কি হবে উপায় | দ্ধ 

রঙ ০ ক ক 

রাজা! মানের লঙ্ষরে নেয় হাতে দিয়া বেড়ী। 

লক্ষীকান্ত ঠাকুর লৈয়। ফিরেন বাড়ী বাড়ী॥ 
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মূলকথা কেদার রাক্স ও চা রারের রাজ্যের সহিত ইহাদের কোনও 
ং্রব থাকুক বা না থাকুক মানসিংহের সৈশ্তাদির পরিচালনে ইহার! যে 
অতিশঙ্ হীনাবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন তাহাতে কোনও লন্বেছ লাই । 
কুষ্ণজীবন বিশারদের চারি পুত্র রাঘবেন্্র, যাদবের, রাজেন্দ্র ও উত্ত- 
নারায়ণ। রাঘবেন্সর ও বাদহেন্ত্র নিংসস্তান। বাজেনেের সম্তানগণ' 
লোনপিংহ, পুরাপাড়া, সেলিমগড় গ্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। . 
ইঞ্জনারায়ণের সময় হইতেই নরিয়ান্প খটকগণ রায় চৌধুরী উপাধি ও 
খুণাননি পরগণায় জমিদারী লাভ করেন। ক'ত আছে ইন্্রনারায়ণ' 
বাল্যকালে অতিশয় রূপবান ও ক্রীড়াপরায়ন ছিছেন। গ্রামের পূর্বক্ষিণ, 
প্রান্তে দোস্ত * ফিরিঙ্গি নামে একছন পর্ভ,গীজ বণিক জনৈক! নীঙকুলোপ্ব 
সুনারীর প্রেমে জড়িত হইয়! বাদ করিতেন । তাহার ওভূত ধন-সম্পন্তি' 
ছিল কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী কেহই ছিল না। ইহ্দ্রনারায়ণ জবীড়া 
ব্যাপদেশে প্রায়ই মাদে মাপে যাইয়া দোস্ত সাহেবের সহিত দোস্তাল' 
করিত। দৌন্ত সাহছেবও নাকি ইন্দ্রনারায়ণকে তাহার উদ্যান-প্রস্থত 
নানাবিধ পাময়িক ফল মুলাদি দ্বারা তুষ্ট করিতেন। ফলে সেই বৃদ্ধ ও. 
কিশোরের মধ্যে একটা মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়। যায়। দোস্ত ফিরিঙ্গি ও 
তাঁছার রম্ণী পরিশেষে অন্ততঃ সপ্তাহে একবার ইন্জরনারায়ণকে (তাহাদের. 
আদরের নাম ইন্দু'রয়াকে ) ন1 দেখিতে পাইলে বাড়ী পর্যস্ত আপি 
তালাস করির়। যাইত । ক্রমে দোস্ত সাছেবের পরমাঘু শেষ হইয়। আদিল। 
রোগশয্যায় পতিত হইয়। দোস্ত সাহেব ইন্রনারা়ণকে ৭ মটকি রৌপ্মুদ 
(গো টাক1) দান কিলেন ও যাবৎকাল তাহার প্রণযিনীর ভত্বাবধান 
করিতে কহিলেন। ইন্্রনালারণ তাহার বাক্য যথা শক্তি পালন রুরিয়াছিল। 
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দোস্ত সাহেবের মৃত্যুর পর প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়! ইন্্রনারায়ণের অবস্থা 
বিশেষ গরিবস্তিত হইয়া উঠিণ। সাহেবের মৃত্যুর ছয়মান অতীত ন| হইতে 
হইতেই তাহার প্রণায়নী পরপারের পথে তাহার অন্ুমরণ করিলেন 
সুতরাং ভাঙার অংশের অপর & মটকি ধনও ইন্দ্রনারায়ণের হস্তগত হইল। 
বতর ধনের অধীশ্বর ₹ইয়! ইন্দ্রনারায়ণ ধন দ্বার! নবাবকে তুষ্ট করিয়া! রায় 
চৌধুরী উপাধির সহিত গুণানন্দী পরগণার জঙ্গিদারী লাভ করেন ও পরগণ! 
গ্রদবন্দর ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামিলাত তালুক সমৃহ্র 
পুনকদ্ধার করেন । নিজ জমিদারা গুণ!নন্দী পরগণার অন্তর্গত নিজ 
খামের কিয়দংশ ভূমিও বিক্রমপুর পরগণার অধীন কিয়দংশ ভূমি ত্ালুক 
ঘটক ভট্ট!চ'ধ্য নামে আব্যাত। 

রঘুনাথ বাচম্পতি তদীয় দৌহির রামচরণ ঘটকরত্ব ঘটক ভট্টাচার্যযকে যে 
স্থুমিদান করেন পরবর্তীকালে তাহাই ত্ভান্নুন্চ স্যউন্চ 
ব্ডউাচ্গার্থর নামে অভিহিত হয়। ইন্দ্রনারায়ণ রায় ঘটক চৌধুরী 
২গুণানন্দীর জঘমদারী লাভ কৰিয়৷ ষে গ্রডড়ু বেষ্টিত বসতবাটা নির্মাণ 
করেন দেই গড়ের মধ্যে ঘটক ভষ্টাচার্ষে।র বাড়ী ও বাজার চন্লিবেষ্টিত ছিল, 
তাহাতে ইহাই অনুমান হয় যে বছুকাল পর্য্যন্ত ঘটক ভট্টাচার্য ও .ঘটক 
চৌধুরীগণ এক পরিবারের স্তায় এক বাড়ীভেই বান করিতেন। 

এই গড় পরিখার অভ্যন্তরে ইন্ত্রনারায়ণের নিজ বসত বাটা, ঘটক 
ভষ্টাচার্ধে/র বাড়ী, বাজার, পুরোহিত, শিকদার, ধোপা, নাপিত, ভূইমালী 
প্রভৃতি ও অপরাপর কম্মচারীগণের বাসস্থান ছিল। এরতারিক্ত 
আরও দ্বইটা বাহির গড়ের কথ] শুন! যায় কিন্তু উহার স্থান নির্দেশ করা 
অত্যন্ত ছুরুহধ ব্যাপার | কারণ পদ্মা প্র ভাঙ্গনে উহ্বার উত্তর ও পশ্চিমদিকের 
অংশ ভাঙিয়া গিয়াছে এবং পুর্ব ও দর্ষেণদিকের অংশ হয়ত সরমাটিতে 
ভরিয়া যাইয়া তদুপরি লোকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে । গত ১৫০ একশত 
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পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে নরিয়। ছুইবার নদী কবলিত হুইয়া আহনে বহক্ষীণ |] 
ও পুরাতন “চিহ্ন-বিহীন হইয়াছে । এই প্রথম গড়, পরিথার অন্তর্থত 
ভূমির পরিমাণ অনুমান চারি পাচ দ্রোণ * ছিল। 
প্রজিশ্ন অস্পরপ্থ--গড়াভ্যন্তরস্থ বাজারের প্রাচীন অঙ্থথ বুক্ষটী 
এখনও বর্তমান আছে। ্ 
লুত্লোহিত -_পুরোহিতগণ দেহাটামেলের কাশ্তপ গোত্রীয় চট্টো-. 
পাধ্যায উপাধিধারী কুলীন সন্তান। তীহারা কখন কি প্রকারে এই গ্রান্ন 
আনীত ও স্থাপিত হইয়াছিলেন তাহার কোনও আখ্যায়িকা অবগত নহি: । 
তাহাদের বংশধরগণ বর্তমান দময়ে কেহই এই গ্রামে নাই) পদ্মার. গাজনে 
তাহার। অনেকেই নিজ নিজ বিষয় স্থলে বাড়ী করিয়াছেন. ও নানাস্থাদে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া আছেন । বিঝারি, চাঁদপুর, কালিঘাট ( কলিকাতা), 
মাণিকগঞ্জ প্রভৃতি স্তানে তাহাদের কেহ কেহ বাস করিতেছেন । 
গোপাল পুজ্কক- ইন্দ্রনারায়ণের সমসাময়িক বা তৎপূর্ববর্তী 
৬গোপাল পুজকের বংশের কোনও নিদর্শন নাই। এখন ধাহারা গোপাল 
বিগ্রহের অর্চন। করিয়া থাকেন তাহারাই শ্রীবিগ্রহ সেবায় নিপ্ধীরিত বৃন্ত 
প্রাপ্ত হয়েন। গোপালের বৃদ্ধি যথা, বিবাহাদি ব্যাপারে প্রণামি, শ্রান্ধাদি 
ব্যাপারে ষজ্ঞেণ্বর ভাগ, দানে শধ্যা, বরণে স্বস্তিক । ঘটক চৌধুরী বংশের 
হস্ত হইতে নরিপ্লার জমিদারী চলিয়। যাওয়ার পরেও গ্রামবাপী জনসাধারণ 
৬গোপাল বৃত্তির অপলোপ করেন নাই। 
শিশিকিচতিন্স লহস্ণ-শিকদীরগণ সাধারণতঃ গড়াভাত্তরস্থ 
যাবতীয় ব্যাপারের সর্বকেপর্ব। তত্বাবধায়ক ছিলেন । সামাজিক, পারিবারিক, 
এমনকি ব্ক্ষিগত চালচলনাদি সর্ব! বিষয়েই ইহাদিগের উপদেশ সর্ধাঞ্জে 
গৃহীত হইত। পুরীর রক্গণাবেক্ষণ, আবস্তীকমত বহিঃশক্র হইতে পুরীরক্ষা্র 
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নিমিত্ত অন্তর ধারণ, 'প্রভূ ও প্রভূ-পরিবারবর্গের দেহরক্ষক স্বরূপে তাহাদের 
অন্থগমন, ভোজন সময়ে আহার্ধ্য বন্তর পরীক্ষা, প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়ন 
কক্ষ নির্বাচন, প্রতি কার্বাভার ইহাদের হস্তে স্তাস্ত ছিল । শিকদারগণের 
পরিবারপালন ও সর্বববদ ব্যয়ভার সরকারী কোষ হইতে বহন করা হইত 
এবং ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ বৃত্তিও নির্ধারিত ছিল। ফলতঃ শিকদারগণ 
সর্ধতোভাবে পরিবরের অঙ্গীভূত ছিল। কালক্রমে শিকদ্দারগণের 
কুটঘগণও অনেকে শিকদার পদবীভুক্ত হুইক্া গিয়াছিল। কারণ তুৎকালে 
এই শিকদার পদবী বিশেষ সম্মানার্থ উচ্চ পদবী বলিয়া পরিগণিত ছিল। 
অধুন! এই শিক্বারদিগের বংশধরগণ শিকদার শবষের দাসার্থ ব্যবহার 
ৃষ্টে এই পদবী বর্জনের নিমিত চেষ্টিত আছেন ইহাদের অধিকাংশই, 
দে, দাস, দত্ত, চন্দ প্রভৃতি নান। উপাধি ও নানা গোত্রে বিভক্ত মৌলিক 
কায়স্থ বলিয়া! পরিটিত। বর্ভধান সময়ে ও গ্রামান্তরে গমনকালে প্রাচীন 
প্রখানুপারে শিকনার'দিগের দালদিগকে তাহাদের সহিত ঘটক চৌধুরী 
ংশধরগণের অন্গুগঘন করতে দেখ| যায়। অধুন। শিকদারদিগের বংশ 
ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আপিতেছে, অনেকে শিকদার পরিচয়-পরাস্থুখত| 
নিবন্ধন গ্রামাস্থরে গমন করিগ। হীনতর দাস পরিচয়ের বোঝ! মাথায় 
তুপিয়া লইতে বাধা হইয়াছে । টননল্ঞাল্প স্পিক্চ্ীল্র কোনও বংশ 
বিশেষের যে শিকদার নহে ইহাই তাহাদের দামান্ত দাসত্বের প্রাতিকৃলে 
প্রকট প্রমাণ । ফলতঃ উহার গড়াভ্যন্তরের সকপের ই শিকদার ছিপ: 
পাই ও সঙ্দদাল্র__সাধারণতঃ মুসলমান জাতিয়ের| বরকন্দান 
ব! পাইক ছিল, নমংশুদ জাতির মধ্যেও এই শ্রেনীর পরিচয় পাওয়। যায়। 
নৌবিভাগ্ন বোধ হয় ঝাল ( জেলে ) দিগের হস্তেই ্তস্ত ছিল 1 এই সক্ল 
জাতির মধ্যে, মাল, «এর, ফৌজদার, ঢালী, হালদার, মাঝি প্রড় হর 
উল্লেখ দেখিতে পাওর! মাঃ, তাহা দ্বার! প্রাচীন তথ্যের কোনও ইাতহান 
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অস্ধুদন্ধানের উপায় দেখ! যায় না; কারণ কেহই তিন চারি পুরুষের উপরে 
বংশ পরিচয় দিতে পারে না। তবে কাহারও কাহারও পুরুষপরম্পরাগ ত 
স্ব স্ব সামাজিক মর্যাদা, বৃত্তি ও উপাধি দ্বার! পূর্বপুরুষের বিশিষ্টতার একটু 
আভান মাত্র পাওয়া যার! 

গোলাশ্রজ্ষ-নইন্ত্রনারায়ণের সময় গোলাধাক্ষ কে ছিল তাহার 
না পাওয়! যায় না। নরিয়া তালুকদার উপাধিধারী সাহা বংশের 
তানুকাদির পরিচয়ে কাহাদিগের উর্ধতন চতুর্থ পঞ্চম পুরুষের নাম পর্যাস্ত 
পাওয়া যায়। এই তালুকদারগণের পূর্বপুরুষগণ গোলাধ্যক্ষ ছিলেন। 

ছেওুক্সানন হ্বাড়ী _ প্রায় ত্রিশ বৎপর পুর্বে পশ্চিম নরিয়া পল্মার 
কুক্ষিগত হইবার পুর্বে আমরা দেওয়ান বাড়ী নামে একটা বাঁটার পরিচন্ 
মাত্র পাইয়াছি, এই বাড়ীতে কবে কে কাহার দেওয়ান ছিল তাহার 
কোনও সংবাদই অবগত লছি। 

নল্লাল ছি-্ী-_নৈরার দিঘী এখন আর দিখী নাই। 
দিখীর স্থৃতি-চিহ্নগ্বরূপ কতকগুলি ম্যালেরিয়া-প্রস্থুত ডোবা, স্থানে স্থানে 
রোপিত ও পতিত বাঞ্জোৎপন্ন ঘন পল্লব মান্দারকাননের আবরণান্তরালে 
সুপারি-বৃক্ষ-পোষিণী বাগান-সীমান্তবর্তিনী গড় সমূহ সুতীক্ষ দৃষ্টি সম্পন্ন 
অন্ুুন্ধিৎস পর্যটকের নিকট দিঘ!র স্ৃতিমাত্র জাগরিত করিয়া দেয়। 
এখন এই দিঘী মধ্যে, তালুকদার ও পোদ্দার মহাশয়ের] ছুইটী বড় বড় 
পুঙ্করিণী খনন করিয়! তাহার চতুঃপার্খে কদলী ও স্ুুপানী বাগান করিয়াছেন, 
আরও ছই একটা দিঘী খনিত ও বাগিচা প্রস্তুত হইবার সম্ভবনা আছে। 
দেশের অমীদাত্র, কি দেশবানী বহুকাঙ্গ যাবং কাহারও এই প্রাচীন চিহ্ন 
রক্ষা করিবার মতি হয় নাই। ঘটক চৌধুরী বংশধরগণ ত অক্ষমই 
ক্ষমবান থাকিতে ও বোধ হয় তাহাদের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয় নাই । 

সলগশাল্ লাঙান্য তি ল্- মেঘনা নদের পশ্চিম 
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পারে, বর্তমান সময়ে ঢাকা, ফরদপুর ও বরিশাল জিলার অন্তর্গত যে সকল 
স্থানে গুণানন্দ পরগণার নাম পাওয়া যায় পূর্বে অর্থাৎ মেঘন! ঝা পদ্মায় 
শাখা প্রশাধাদিদ্বারা ছিন্ন হইবার পূর্বে--এ সকল একই চাক্লার 
স্তভু ্ক ভিন্ন ভিন্ন ডিছী স্বরূপ থাকিলেও এক্ষণে এই সমুদয়কে পরগণার 
ছিট বলিয়াই মনে হয়। এই পরগণার প্রধান চাকৃলা ত্রিপুরা জিলার 
অন্তর্গত মেঘনা নদের পুর্ব কুলে অবস্থিত। মেঘন! নদের পশ্চিম কুলে 
'ঘে অংশ পতিত হইয়াছিল মোটামুটি ভাবে উহার দঞ্গিণ সীমানা ফতেজঙ- 
পুর, পশ্চিম সীমান! শ্রীপুব সাহাবন্দর ব! নরিকুল, উত্তর সীম! আরা- 
ফুলবাড়ীয়া! বা শীপুব ( ফেনাররায়ের বাপস্থান ) ও নবীপুরের পুর্ববোদ্তরে 
একটী শাখা বাহির হইয়া উত্তরে ঢাক! জিলার অন্তর্গত চাঠাতিপাড়া, 
পর্যাস্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। ইহাও অনুমান মাত্র। 
পক্ষান্তরে মূল পরগণা মেঘনা! নদের পুর্বপারে অবস্থিত থাকি লেও ঘটক 
চৌধুরীদিগের অধিকৃত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভুমিভাগকেও এই পরগণার 
অন্তভূক্তি শিয়া পরিচিত করা হইয়| থাকিবে । মেঘনা নদের পৃর্বপারে 
বর্তমান টাপুর ও নরসিংপুর প্রভৃতি স্থানের দক্ষিণস্থ চড়ভৈর্বীর উত্তর 
ও সিংহেরগাও পরগণার পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরে ময়নামতি পর্যন্ত এই 
পরগণ। নান। ভাবে আকিয়া বাকির| বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। মূল কথা, 
ইহ'র নির্দিষ্ট সীমান। 'নামি অনুসন্ধান করিয়া পাওকা যায় নাউ। আশা করি 
'দেটেলমেণ্টের জঙ্কিপ কাধ্য শেষ হইলে ইহার কোন ও কিনার! পাওয়া 
যাইতে পারে। বস্ততঃ এই সীমানার মধ্যে অনেক অন্তান্ত পরগণা ও 
তালুকের নামোল্লেথ দেখা যায় সৃতরাং ইহাদ্ার। এই পরগণার তদানীনুন 
আরতনের আভাস মাত্র দেওয়। হইল। ভৌগোলিক হিসাবে উহার যথার্থ 
'জীমা নির্ঘর হইল না। এস্বানে এই পরগণার লীমীশ্ভব্ী সান ৯২ 





৩৬ বিক্রমপুরের বিবরণ । 


রর আল্লাক্কুলবাড়ীস্বা বা ভরীপুরর-_ইতিহাসপ্রথা তৃইয়া 

(ভুঁম্যধিকারী ) চাদ রায় ও কেদার রায় নিজ-বাসগ্রাম আরাফুলবাড়ীয়াকে 
শ্রীপুর নামে অভিহিত করেন। বর্তমান বদাকের চড়ের পূর্ব ভাগে এক 
খণ্ড ভূমি "শ্রীপুরের ট্যাকৃ” নামে অভিহিত হইয়া! আদিতেছে। 

ভীপুত সাহাব্ব ্দল্প__ইহার গ্রচলিত নাম নড়িকৃল, নদীকুল, 
পরিকৃল, কি লড়িকূল তাহা ঠিক জান। যায় না। এই স্থান এক্ষণে পদ্মার 
কুক্ষিগত হইরা নৃতন পয়স্থি হইয়াছে । পোড়াগাছার দক্ষিণ-পূর্ব এই 
স্থান অবস্থিত ছিল। এস্থানে সাহা জাতিয় ধনাঢ্য বণিকগণের বাসস্থান 
ছিল, তক্জন্তই বোধ হয় তদানীন্তন সাহাগণ ইহাকে “স্রীপুর লাহা বন্দর” 
নামে অভিহিত করেন। সাহাবন্দর নাম হইতে ইহার প্রাচীন নাম 
দীন্কুতল হইতে লড়িকূল নাম অপভুষ্ট হইস্াছিল বলিয়। অনুমান হয়। 
ইহার তাৎকালীক তৌন্জিভুক্ত পুরানাম “সল্পব্গন্র োশান্বা- 
গাও, ভাবে কোন্সাক্সহাউ আপুক্প আহ বন্দ । 
এই প্রাচীন সাহাবংশের অনেকেই এক্ষণে পালঙ্সের নিকটবর্তী লক্ষীগঞ্জ, 
ধাস্তুক। প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন) তাহাদের মধ্যে স্বীয় 
প্যারীমোহন সাহার পৃত্র মোহিনীযোহন ও ক্ষেত্রযোহন সাহা এবং 
কিশোরী মোহন সাতার পুত্রগণ সনৃদ্ধি ও লেখাপড়ায় বিশেষ পরিচিত। 
ইছাদের পালঙ্গের বাড়ীও সন্গ্রতি পন্মার কৃপারৃষ্টিতে পতিত হইয়াছে। 

প্রাশন্ন লল্পিম্াক্ল সীমা ও পল্লিন্থি- প্রাচীন 
নরিয়ার সীমা, দৈর্ঘ্যে উত্তরে আরাফুলবাড়ীয়৷ হইতে দক্ষিণে খৈয়ারবিল 
পর্যযস্ত অনুমান ৫1৬ মাইল ও পশ্চিমে মূলপাড়। হইতে পূর্বে কেদারপুর ও 
চণ্ডাপুরের পশ্চিম অথাৎ বর্তমান মুলফতগঞ্গের খালের পশ্চিম পার পর্যস্ত 
অনুমান ৩।৩২ মাইল। রেনেল সাহেবের ম্যাপের সহিত তুলনা করিয়া 
এসিষ্্যান্ট সেটলমেন্ট. অফিসার শ্রীযুক্ত চিন্তাচরণ দাস গুপ্ত মহাশদ 














৩৮ বিক্রমপুরের বিবরণ? 


বর্লিরাছিলেন যে *এক্ষণে প্রাচীন নরিয়ার আউন্ভাগের একভাগ মার 
ভূমি আসলিতে অবশিষ্ট আছে, বাকী সকলই *স্মার চড়ের সামিল 
ক্েদ্গাল বাড়ী--প্রসি্ধ (ভূম্যধিকারী) বেদাররায় 
এই গ্রামের বসত বাটী নিরশ্শীণ করিবার নিমিত্ গড় খনন করাইয়া ইহাকে 
কেদ্দারপুর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, তাই এই গ্রামের নাম কেদরপুর 
ও গড়াস্ান্তরস্থ স্থান কেদারবাড়ী নামে পরিচিত। খ্তিহাসিকের পক্ষে 
ইছা! এক্ষটা বিশেষ দর্শনীয় গ্বান। উত্তর বিক্রমপুরের রাজাবাড়ীর মঠের 
্থায় দক্ষিণ বিক্রমপুরের কেদারবাড়ীর গড় ও বিক্রমপুরের গৌরবমগী' 
প্রতিষ্ঠান সমূহের একটী প্রধান অঙ্গ | যে পদ্মা কীর্তিনাশা উপাধি গ্রহণ 
পূর্বক বিগত এক শতাকীর মধ্যে বিক্রমপুরের বহু কীন্তি কলাপের বিলোপ 
সাধন করিয়াছে সেই পদ্মার ভাঙ্গন আরম্ত হইবার অব্যবহিত প্রাকালেই 
“ কেদার রায় এই বাড়ী প্রস্তুত করিবার ব্যাবস্থা! করিয়াছিলেন। কিন্ত 
দৈব বিভুপ্বনায় উহা সুসম্পন্ন হইতে পারেন নাই । 
প্পদ্যা? ক্ীন্তিলাস্পা বব ল্রথখশ্যোলাল্ খাল--শুনা' 
হায় কীর্তিনাশ! পুর্বে একটা স্বল্পপরিদর ও গভীরতা বিশিষ্ট খালের মত 
হাঁলট ছিল। অর্থাৎ বর্ধার জলগ্লাবনে খালের আকার ধারণ করিত 
অন্তথ। শুকৃনার সময় হালটরূপে বাবহত হইত। এই হ্ালটে টাদরায়ের 
বাড়ীর নারায়ণ বিগ্রনের রথ আকধিত হইত। দেই প্রকাণ্ড রথ-চক্রঘর্ষণে 
ভূমিতে যে চিহ্যান্কিত হইয়াছিল বৃষ্টির জল পড়িয়া প্রথমে উহাতে 
একটু একটু জল দড়াইতে থাকে ; পরে অল্প তলের কালে লোকে তর স্থান 
দিয়! নৌকা টানিরা লইয়া যাইতে যাইতে উহ! একটা সামান্ত পরিসর' 
খালের আকার ধারণ করে ও একটু গভীর হয়। তখনও ইহ্থার একপাশে 
সরিয়! রথের টান হইত । এই খালটা বর্ধার সময়ে মাত্র খাল স্বরূপ ব্যবহৃত 
হইত। কালে ইহাদ্বার পদ্মার স্রোত ভীবণ বেগে প্রবান্কিত হইতে থাকে 


বিক্রমপুয়ের বিবরণ ॥ ৩৯ 


এবং ইঠা ছই কুল ভাঙ্গরা বড় হয় ও “রথখোলার গাঙ্গ* নামে অভিহিত 
হয়। সেই রথখোলার গাঙ্গই ভবিষ্যতে চাদকেদার রায়ের বীর্ধিরাশি লাশ 
করিয়া কীর্ভিনাশ। নামে অভিহিত হয়। 

ইক্নানান্বণ লাক্স, স্যউ কচ? চৌসপ্ুক্ী_-জমীদারী 
গ্রহণ করিয়া ইন্্রনারার়ণ নিজের ঘটকত! ব্যবসায়ের অর্দাংশ ঘটক 
উট্টাচার্যের সন্তানদরিগকে ও অপর অন্ধীংপ কোল! ও কীচাদিয়া নিবাসী 
স্বীয় আস্মীয়দিগকে ঘটক পদবী সঙ তুল্যাংশে দান করিলেন । ভীহারাও 
নরিয়া সমাজের কুলীন কি শ্রোব্রি় নিব্বিশেষে বিবাহপভায় চন 
প্রাপ্তিতে ঘটক চৌধুরীগণের একাধিকার নির্ধারণ করিদ্নাছিলেন। 

ইন্্রনারায়ণের চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রথম রমানাথ, দ্বিতীয় 
স্থধারাম, তৃতীয় অনিরদ্ধ ও চতুর্থ পরশুরাম । ইহাদিগের মধ্যে পরগুরাম 
কনিষ্ঠ হইলেও সবিশেষ বল বিক্রমশালী ও সাহদী ছিলেন এবং কাজ করে 
বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন, অপিচ কনিষ্ঠ পুত্র নিবন্ধন পিতার 
অতিশয় আদরের পাত্র ছিলেন। ইহারা যখন প্রাপগুবয়ঙ্ক যুবক নেই 
সমরে বঙ্গের নবাবগণ কিছু হীনবল হুইয়! পড়ে। রাষ্ট্র লার়ককে হীনবল 
এবং দেশে অরাজকতার লক্ষণ দর্শন করিয়! তীহারা স্থাতস্ত্রা অবঃ্বন 
করিলেন 'ও রাজকীয় প্রাপা করদান বন্ধ করিয়া! দিলেন। 

রাজন্ব আদায়ের জন্য প্রথমতঃ বর্তমান কুমিল্লা জিলার অন্তঃপারত 
দাযুদনগরের ফৌজদার সগৈন্তে নরিয়া আকুষণ করেন ও সহজেই পরাজিত 
হইয়া গ্রস্থান করেন ' ঢাকার সুবাদার এই ব্যাপারে কোনও প্রকারে 
হস্তক্ষেপ না করিয়া একেবারে মুরশিদাবাদে সংবাদ প্রেরণ করেন। মেস্থান 
হইতে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে একজন সেনাধ্যক্ষ আগমন ফরেন। তখন 
৬শারদীয় হুর্গোৎসব সবে মাত্র শেষ হইয়] গিয্াছে ; দেশ সম্পূর্ণরূপে জল 
প্লাবিত না হইলেও অনেক স্থানই জলাকীর্ণ সুতরাং ভোজপরী পশ্চিমা 








৪* বিক্রমপুরের বিবরণ । 


সৈল্তগণ এই জগাকীরন স্থানে আনিয়া নৌযুদ্ধে বিশেষ € সবধা করিরা উঠিতে 
পারিল না। ছুই এক দিন মাত্র যুদ্ধের পর নরিয়। গড় অবরোধ করিয়! 
বলিয়া রহিল। 
গড়ের খাত খুব-গভীর ও উহার পারে মাদার গাছের বেড়া, তাহাতে 
'কণ্টকাকীর্ণ ঘনবিস্তস্ত কেতকীর সহিত বেত্রলতা! জড়িত থাকিয়। যে 
পশ্বাদির অভেছ্য ও তাৎকালিক কামানের গোলার অচ্ছেছ্য প্রাচীর গঠন 
করিয়! রাখিয়াছে ভাহা! ভেদ করিয়া] কাহারও প্রবেশ কর! একেবারেই 
অসাধ্য ব্যাপার। তাহাতে আবার উন্দয় প্গ হইতেই--“তীর পড়ে বকে 
ঝীকে গুল পরে রৈরা” এদিকে-_ণনৈরার ঘটক যুদ্ধকরে কচুবনে 
(গাছের আড়ে) বৈয়া |” কাজেই ঈদৃশ আক্রমণে গড় নিবাসিগণের 
কিছুতেই বহিশক্রর নিকট পরাণ্জিত হইবার কথা নহে। সেই সময়ে বন্দুক 
- ও কামানের যুদ্ধ প্রচলিত হইয়াছে কিন্তু উহার এত উন্নতি ও প্রসার হয় 
নাই। এদিকে ঘটক চৌধুরীদিগের অন্ত্র শন্ত্রাদিও নবাব পক্ষীয্নগণের 
অন্ত্র শল্ত্রাপেক্ষা কোনও অংশেই হীন ছিল না। বিশেষতঃ তীর সন্ধানে 
বমানাথের সিদ্ধ হস্ত, অনিরুদ্ধের অসি ও বল্লম এবং পরশুরামের কাঁমান ও 
বন্দুকের সন্ধান অমোঘ ছিল। উভয় পক্ষেই যুদ্ধটা বেশ ভাকাইয়! উঠিল। 
বিশেষতঃ ঘটক চৌধুরীগণ আত্মরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর, তাহাতে তাহাদের 
সমর নৈপুণ্য প্রদর্শনের এই প্রকার সুযোগ পাইয়া পরম উৎসাহে যুদ্ধ 
করিতেছিল। জমীর্দার পক্ষ নিজেদের সুরক্ষিত স্থানে থাকিয়। অরক্ষিত 
নবাব সৈন্যের বছ ক্ষতি করিলেও গড়ের বাহিরে আসিয়! বহু সংখ্যক নবাব 
সৈন্তের সম্মুখীন হইবার সাহদ করিতে পারে নাই; এই প্রকারে সমান 
ভাবে উনবিংশ দিবল পধ্য্ত সংগ্রাম চলিতে লাগিল। এদিকে নবাব-বাহিনী 
যেমন যুদ্ধে তেমনই জর ও আমাশয় রোগে অনেকে পঞ্চত্ব পাইতে লাগিল। 


আনি বসার স্নান সন রর ন্শ্নন্ তা সর নর. ক রিজাকত ৮ রিভার শিস যারে দালান 


বিক্রমপুরের বিবরণ । ৪ 


এর ররর এ 
উদ্ভোগ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে কোনও গৃহভেদীর নিকট ঘটক চৌধুরী 
গণের গোলাগুলির অভাব সংবাদ শ্রবণ করিয়। আরও ছই একদিন অপেক্ষা 
করিবার মনস্থ করিলেন। তখন অনন্তোপায় জমীদারগণ শিকাটাকা 
দমকায় (এক প্রকার হালকা কামান ) পুরিয়। চালাইতে লাগিলেন । 
বিপক্গগণও সাধারণ গোলার স্থলে রৌপ্যমুদ্রা দশন করিয়া! অধিকতর 
উৎসাহিত চিত্তে যুদ্ধ করিতে লাগিল । 

এইরূপে আরও ছইদিন পর্যন্ত বদ্ধ চলিতে লাগিল। ছুই দিন পরে 
বারুদও ফুরাইয়া গেল) কিন্তু বারুদ প্রস্ততের উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণে 
সংগৃহীত না থাকা গ্ুক্ত উপায়াস্তর বিহীন হইয়া! পলায়নই যুক্তিপঙ্গত মনে 
করিলেন ও অবশেষে একবিংশতি দিবগের রাক্রিযোগে শ্শ্ীগোপাল বিগ্রহ 
ও স্বঞজন পরিবারগণ পহ টাদসী গ্রাম নিবাসী নীলকণ্ঠ মজুমদারের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। 
নবাব গৈল্ত গড় মধ্যে প্রবেশ করিয়া হন্ম্য মন্দিরাদি ভুমিগাৎ ও গৃহাদি 
দগ্ধ করিয়া চলিয়া যায়। এই যুদ্ধের সাক্ষী স্বরূপ একটা প্রাচীন পলাশ 
বৃক্ষ স্বীয় শৈবালকলক্কিত কঠিন-ত্বক ও কাষ্ঠ তম্গর অন্তরালে কতিপয় 
গোলাগুলি ধারণ করিয়! দীর্ঘকাল পর্যান্ত জীবিত ছিল। বিগত ১৩০৩ 
সালের প্রথল ঝড়বেগ সহ করিতে না পারিয়া প্রাচীন ইতিবৃত্তের সাক্ষী 
বনষ্পতি ধরাশয়ন করিয়াছেন । সেই পলাশ নাই, গ্রাম্য কবির গীতিকাও 
লুগ্ত হইয়াছে । তাহার ঢুই এক চরণ যাহা প্রাচীনগণের নিকট নানারূপে 
শুনিয়া সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এই-_ 
ও ঘটক পালা ইলারে--. 
নৈরার দোপার পুরি কারে দিলারে? ধ্রু॥ 
কা চে র্ চে ঞ্ক চে 


তীর পরে ঝাকে ঝাকে, গুলি পরে বৈয়া। 





ক 


৪২ বিক্রমপুরের বিবঃণ ) 





_ নৈরার ঘটক যুদ্ধ করে কচুবনে বৈয়া (১)? 
ও ঘটক ইত্যাদি। ফর 
০ চা চু -ঙ্ চে চে 
পুবের ঘাটে রমানাথ তেতৈল (২) পাতার আড়ে॥ 
ডান হাতে বাও হাতে তীর ঝাকে ঝাকে ছাড়ে ॥ 
ঙ্ কস সস ফর 
ঠাইর'দিগে লদ্বরেতে লাগল হাহাকার । 
রধুঘটক ডাইকা। কয গুলি নাইরে আর ॥ 
শা শা শা জজ 
গোট টাকারে গুলি করনা ওরে গুগষণি। 
পরশুয়ামের দমক! ফুটে বাজের গঙ্জনি 


সস চি পি - ক্র 


দিন নাই ক্ষেণ নাই রাত্রি অন্ধকার ॥ 
একইশ দিনে সোগার নৈরা হইল ছারখার 1 
স্  শ্ি  শটি শা ॥ত্র॥ 
ছুর্গ! পূজার ঘট কেনরে ভাঁসল দিখীর জলে ॥ 
গলাগলি ধৈযা তারা কান্দে চাই'র ভাই। 
সিংহালনের উপুর কেনরে লগ্ী ঠারৈণ নাই 
বাপে বলে ওরে পুত্র ক'লি (8) কিরে কথা। 


জানিলাম আমারে নিশ্যয় নিদর হইলেন মাতা ॥ (৪) 
রঙ ক ক ঘর ছুয়ার। 
গোপালের বালাথানা কর্ল চুরমার ॥ 

চে রঙ সূ চে ॥ফ1 


ইত্যাি-- 
বাস্তবিকই দোখার নৈর! ছারখার হইল। নবাব সৈন্তের অস্তযাচারা- 
শঙ্কায় গ্রামের ইতর ভদ্র অধিবাসিগণ নিষ্র নিজ ভদ্রাদন ত্যাগ করিয়া 





6১) বসিয়া। (২) তেতুল। (৩) বোধ হয় তখন রমানাথের পৃত্র রখুনন্দন 
ফিশোরবয়্ধ ছিলেন (৪) কলি-কহিলি। () আমারে কৈরাছে কোপ ঠারৈণ লশী 
মাতা । পাঠাত্বর। 

+* একৈশ দিনে সোপার লঙ্কা হৈল ছারখার) 


বিক্রষপুরের বিবরণ । ৪৩. 








যেখানে সথবিধ। পুর্কেই পালায়ন করিয়াছে। গ্রাধা বাজারের দোকান পাট 
বন্ধ করিয়! দোকানদার পালাইয় গিয়াছে, কৃষকগণ পাকাঁধানের মখত। 
ত্যাগ করিয়। চলিয়া গিয়াছে। হেলে, ছেলে, সুটে, মজুর, ধনী, দরিপ্র 
সকধেই গ্রাম ত্যাগ করিয়। চলিয়। গিয়াছে । আততারী নবাব সৈশ্তগণ 
শ্রাম্যলোকের বাদস্থান সকল অধিকার করিয়া লইয়াছে। নরিয়াকে বিধ্বস্ত 
করিয়। যখন বিজয়ী নবাব সৈল্ত চলিয়৷ গেল, তখন গ্রাম একেবারে জনমানব-. 
হন ভীষণ নীরবতা ধারণ করিল। 

গোপাল গাঙ্গুলী বংশধরগণের পৃষ্ঠপোষক হই! তাহাদিগের কুলাধি- 
পতি ৬গোপাল বিগ্রহও গ্রাম ত্যাগ করিয়া চপিয়। গিয়াছেন, সকলেই গ্রাফ 
ত্যাগ করিয়া! গিয়াছে কিন্ত একজন এই ছুরবস্থার সময়েও এই গ্রামকে 
ত্যাগ করেন নাই। ধীদেখ গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে বন্পতিগণপরিবৃত 
ক্রমলতাশোভিত বাপীতটে অশ্থথরূপিনী শিবদারা জিনজ্জেম্খ-ী বিরাজ 
করিতেছেন। আর তাহার পদমুলে বিভূতিভূষিতকলেবর, প্রবালানুবিদ্ধ 
রূদ্রাক্ষমাল্য ও বলয়বিভূষিতাঙ্গ, গিন্দুর--কুম্কুম-তিলকাক্কিত--ললাটে ধ্যানমঞ্ন 
সাধক ব্রন্নমাগ্ডগিল্লি (১) অবিচল চিত্তে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। 
ত্রহ্মাপ্ডগিরির এদেশে আগমনের ও সমাধিগ্রহণের সময় অঞ্ঞাত। নরিয়া 
দিদ্ধেস্বরীতলায় পুকুরের পশ্চিম উত্তর কোণে অল্লোচ্চ প্রাচীর বেছিত বট 
অস্থথ যুগল ব্রহ্ধাণ্ডের সাধন পীঠ ও পশ্চিম পারে অশ্ব্থ তাহার সমাধিস্থল 
বলিয়া কীন্তিত হইত। পুকুরের উত্তর পারে সিক্েশ্বরীর বৃক্ষের পূর্বদিকে 
প্রায় ৩০৪* হাত দূরে একটী মঠের মধ্যে প্রস্তরময় শিববিগ্রহ ছিল প্রবাদ 
যেতীহার বন্ধু পাষাণবপু পাতাল পর্যন্ত প্রবিষ্ট ছিল। উঠা কোনও 





€১) ইনি প্রথিতনামা ব্ক্ষানন্দগিরি কিনা তাহা বিচার্যয ৷ অথবা ব্রজ্ধগুগাঁর নামক 
অপর কোনও সাধক। মুলকথ! নরিয্ার সিদ্ধেস্বরী একটী নাধনসিদ্ধ গীঠন্থান ও উহ! 
ব্রহ্ধাখগিরির সাধন পাঠ বলিয়া কীন্তিত । 


৪৪ বিক্রমপুরের বিবরণ । 








খোদিত রি এদমুত্তি নহে সূ কার উপরে উহার যতটুকু জাগিয়াছিল সি 

উচ্বা একখানি সাধারণ কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর থও বলিয়াই বোঁধ হইত । 

প্রায় ৯০ কি ১০* বৎসর পুর্বে রথখোলার খাল দিয়া যখন কেদার 
রায়ের গুরুদেব গ্রথিতনামা সিন্ধসাধক গৌস্লাই ভউ্টাঙ্গা্্যেক্স 
মন্ত্-প্নতিষ্ঠিত বিখ্যাত “লন” ন্-বিগ্রহ পঢোলসমু্রের* (২) কুল ভাঙ্গিয়! 

.. পথ বাগ্ক্ার জলে অবগাহন করিতে যাত্রা করেন যখন 'সেই-ডলন 
বিগ্রহকে কোলে পাইক্সা রখখোলার খাল নদী পদবী লাত করতঃ পদগৌরব, 
মত্ততায় কাণিয়া উঠিয প্রবল বেগে দু'ই পার ভার্গিয়া চলিতে লাগিল, তখন 
দেই পুর্ববাহিনী শ্রোতস্বিনী উত্তর পাঁরে পচাচইরতলার দিগম্থরী দেবীর” 
এবং দক্ষিণ পারে পনরিয়ার সিদ্ধেশ্বরীর” ও নবীপুরের “ত্রিনাথের” পাদমুল 
পর্যন্ত স্বং দ্রবময়ী কলেবর বিশ্স্ত করতঃ এইভ্রিপুটী আদনে কিয়ংকাঁল 
বিশ্রাম লাভ করিলেন। কথিত আছে যতক্ষণ পল্প। বা তথ। কথিত রথ- 
খোপার গা্গ সিদ্ধেশ্বরীর পাদমূলে অবস্থান করিতেছিলেন তখন একদিন 
বেল দ্বিগ্রহরের সময় মেঘগর্জীনের হায় ভয়ানক শব্ধ ও ভূমিকম্প উৎপাদন 
পূর্বক বহু জনকোলাহলের মধ্যে সকলের দৃষ্টি মমক্ষে সাতটী মাইট আরও 
কত কি দিদ্বেশ্বরীর পুকুর হইতে নদীর জলে প্রবেশ করিল। অন্যুন বিংশ 
বৎসর পৃর্ধেও তাৎকালীক প্রাচীন ও প্রৌডগণের চক্ষুর উপর এই ঘটনাটি 
দেদীপ্যমান ছিল। তাৎকালীক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাথমিক অভ্যুদ়ে 
অন্ধুপ্রাণিত স্বর্গগত ৬ হরি প্রসাদ রায় ঘটক চৌধুরী মহাশয় এই খটনীটা 





(২) কেদারায়ের মাত এই প্রকাণ্ড দির্বাকা প্রতিষ্ঠা করেন। সময়ে উহা বাইট। নামক 
জলজ শৈরালদাম (বিশেষে একেবারে আবৃত্ত হইয়। যায় ও উহ| পরিষ্কার: করান অগম্তব 
হইয়া উঠে। সেইউস্য মহাত্্া গোলাই ভটাচাধ্য মহাশয় শিষাদিগের আগ্রহাতিশয্যে 
অনুরুদ্ধ হইয়া একটী ডল যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করি এ দিবীর জলে নিক্ষিপ্ত করেন। এই 


আভচার ক্রয় সাধন সময়ে গুরুমহাশয় নাকি শিশুদ্িগকে বলিয়াছিলেন এক সময়ে এই 
সকলই [জামার সমগাপপতী চিকন করিবে । 


বিক্রমপুরের বিবরণ । 





পরসতক্ষ করিয়া তাহার দিনবিপিতে যে মন্তব্য লিখিয়াছেন তাহার 
মর্শ নিয়ে লিখিত হইল, এই ঘটনাটা ইংরাজিতে লিপিবদ্ধ আছে । 

“এই ঘটনাটা অন্য কাভারও মুখে শুনিলে হয়ত আমি ইঞাকে হাপিয়। 
উ্ভাইয়। দিতাম ও আমাদিগের হিন্দুদমাজের প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসের একটী 
গল্প বলিয়া মনে করিতাম। কিন্ত যাহ! স্বচক্ষে দেখিলাম তাহ! অবিশ্বীদ 
কমি কি প্রকারে? ইহা কেবল আমি নহি গ্রামের আরও মান্তগ্ণ্য 
বহুলোফেই দেখিয্লাছেন। সুতরাং ইহা ষে আমার কোনও প্রকার চক্ষের, 
ধান্দা নয় তাহাও নিশ্চয় ।” এই ঘটনার সময় বঙ্গাব্দ ১২৫১.৫২ সাল। 
সেকালে তাহার... বয়:ক্রয় ১৫1১৬ বৎসর ছিল। তখন তিনি জুনিয়ার, 
বৃত্তিপরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। 

1. নরয়ার সেই সিদ্ধেশ্বরীর গীঠ এখন পদ্প গর্ভে নিমজ্জিত। গ্রথম বারে, 
রথখোলার গার্গ কেবল সদ্ধেশ্বরীর ধন গ্রহণ করিয়াই ফিরিয়া যাঁয়। তার, 
পরে মহারাভা! রাজবললভের কীত্তিনাশ ধ্বংস করত যখন পশ্চি' দিক হইতে 
আক্রমণ করে তখন [সন্ধেশ্বরী স্বয়ংই কীন্তিনাশ! উপাধিভূ'্ষত' পদ্মা মলিলে 
অবগাহিত হইলেন । য়ে স্থানে সিবেস্বতী- পীঠ স্থাপিত 1ছল এখন তাঁহার 
চারিদিকে চড় পরিয়াছে ও দেবীর পীঠস্থানে একটি অতলস্পণ কুম (কৃপ)- 
হইয়াছে বলিয়। দেশস্থ সকলের নিকট শুনিতে পাই। ফলতঃ বর্তমান 
নরিয়ার পশ্চিমস্থ মহিষখোল! চড়ের পূর্বদিকে একটা স্থানে ধে নালার 
জল খুব গভীর তাহ অনেকেই মাপিয়! দেখিয়াছে। প্রায় শতহস্ত পরিমিত 
দরড়িতেও তাহার ত৭প্পর্শ করিতে পারে নাই । অনেক নৌকা সেই কৃপে 
গড়িয়া, হারাইয়া গিগাঞ্ছে বালয়াও শুনিতে পাই। এই কৃ-টীে আছে 
তাহাতে কাহারও »নেহ নাই | তবে এ কৃপটা ঠিক সিদ্ধেশ্বরীর পীঠস্থানে 
কিনা ভাহা থাক কৃগার সঠ্িত মিলাইয়। দেখা হয় নাই . পত্যক্ষদশী- 
দিগের অনুমান প্র স্থানেই ৬ সিছ্েশ্বরী দেবীর পীঠস্থান ;ছ€ 


৪৬ বিক্রমপুরের বিবরণ । 





কালীপাড়ার জমিদার বংশের ইতিবৃত্ত ! 


স্থবিখ্যাত কালীপাড়ার পুণ্য-স্থৃতির সহিত বিক্রমপুরের ইংরেজি শিক্ষ1- 
বিস্তার, সন্কত উপাধি-পরীক্ষ। প্রবর্তন, ব্রাহ্মণসমান্জের সংস্কার প্রভৃতি 
বছবিধ লোকহিতকর অনুষ্ঠান সমূহ এরূপ ভাবে জড়িত রহিয়াছে যে, 
যখনই আমর! বিক্রমপুরের বর্তমান সর্বাজীন উন্নতির কারণ অনুনন্কানে 
প্রবৃন্ত হই তখনই আমাদের বিক্রমপুরের একমাত্র প্রাচীনতম ব্রান্ধণ 
'মিদার অধ্যুষিত কালীপাড়ার প্রতি দৃষ্টি ধাবিত হয়। 
বাঙ্গল। ১২৮৫ সনের শ্রাবণ মানে কালীপাড়। কীর্িনাশিনী পদ্মার 
'্অনস্ত গর্ভে চির নিমাজ্ৰত হইল। 
বিক্রমপুরের দক্ষিণ পশ্চিম-প্রান্তে পল্মান্দীর তীরে পুর্বকালে 
চাুরপাশা বীঘিয়। প্রভৃতি গ্রাম অবাস্থৃত ছিল। বাং ১২** সনে উক্ত 
গ্রাম সমূহ পল্মানদির কুক্ষিগত হুইলে চাচুরপাশার রামনারায়ন বারৈধ্যা 
ততমংস্থাপিত দৌহিত্র সন্তান ও আত্মীক্ক স্বজন এবং অন্তান্ট ভগ্রবৃন্দসহ 
বালীপাড়া গ্রামে আসিয়া বাস কৰিতে লাগিলেন । চাটুরপাশার বাটৈধা। 
- জমিদারগণ এই সময় কালীপাড়ার জমিদার নামে অভিহিত হইলেন সুতরাং 
কালীপাড়ার জমিদার পরিবারের প্রাচীন হতিছান জানিতে হুইলে চাচু 
পাশার বারৈষ্য। জমিদারগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত কর! গ্রয়োজন। 
চাচুরপাশা! গ্রামে বন্যযঘটীয় আচার্য শেখরি মেলের কুলীন শ্রেষ্ঠ সর্ড 
বানৈষ্যা ও তীয় সন্তান সন্ততিগণ বদতি করিতেন। রূত্বগর্ভের পুত্র 
বল্লভ, পৌত্র বানীনাথ, প্রপৌত্ মথুরেশ বা মথুরানাথ প্রত্যেকেই কৃতবিগ্য 
ও মহাপুরুষ ছিলেন। মধুরেশ বংশঙ্গ কমার পাঁণিগ্রহণ করিয়। সর্বপ্রথম 





*. এই বিবরণটা রান ঘটকচৌধুৰী | বংশী শ্রীুক্ক চিন্তাহরণ ঘট ₹ মহাশয় 
লিহয়া পাঠাইয়াছেন । 





বিক্রমপুরের বিবরধ। ৪৭ 
৯, সিপিএল জল 
এই বংশে ভঙ্গ হন। তৎসম্বন্ধে সন্দর একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। 


এই বংশের আচার, নিষ্ঠা, পাণ্ডত্য, অশেষ সম্পদ ও প্রতাপ অবলোকন 
করিয়! মধুবানাথকে উক্ত গ্রামধানী জনৈক ঘোষাল, তদীয় রপলাবগাবতী 
একমাত্র কন্তার জামাতৃরূপে বরণ করিতে কৃতসংঘবল্ন হইয়া তদীয় পিতা, 
বাণীনাথকে উক্ত প্রস্তাবে সম্মত. করাইবার জন্ত বহুবিধ চেষ্ট! করিতে 
স্বাগিলেন কিন্ত প্রতিজ্ঞ বাণীনাথ পুত্রকে কিছুতেই বংশজ কন্ত। বিবাহ 
করাইয়া ভঙ্গ হইতে দিবেন না! এরূপ মন প্রকাশ করায় ঘোষাল মহাশয় 
অবশেষে এক কূটনীতি অবলস্বন করিলেন। একদ। তিনি যথা, বিহিত 
উপদেশ এাধান করিয়া কণ্ভাকে মাল্য হত্তে এক বৃক্ষের পশ্চাতে দণ্ডায়মান! 
'্রাখিবেন। যেইমাত্র মথুরেশ পথ দিয় বাটার দিকে গমন করিতে- 
ছিলেন অমনি কন্যা তাহার গলে মাল্য নিক্ষেপ করিলেন, তনুস্কর্ঘই*বাড়ী 
হইতে উনুধ্বনি উদিত হইল, মঙ্গল শঙ্ঘ বাজিক্না উঠিল। মথুরেশ 
অপ্রস্তুত ও অপ্রতিত হইয়। পিতৃপকাশে সমস্ত বিবরণ বর্ন করিলে, 
ধশ্খভীরু থাণীনাথবরমাল্যদাতৃকণ্ঠাকে পন্ত্যাগ করা মহাপাপ মনে 
করিয়। পুতক্কে  কন্ঠার পানিগ্রণ করিতে অনুমতি দিলেন। মধুরানাথ 
এ কন্ত। বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হইলেন। 

মধুরানাথের পুনম বলরাম, পৌর রঘুদেব। রঘুদেবের সময়ের কতিপর 
গলিল দৃষ্টে গরতীয়মান হয় যে তিনি এবং তাহার পূর্ব পুরুষগণ খলিপাশা, 
চাচুরপাশ।, বাধির! প্রভৃতি বহু গ্রামের মালিক ছিলেন। 

রঘুদেবের ছুই পুত্রঃ প্রথম চন্ত্রশেথর দ্বিতীয় কালীকা প্রসাদ । 
উত্রপেখরের পুর রামনারারণ। রামনারারণ সংস্কত শান্ত বিশেষ 
পারদশী ছিলেন। তিনি রূপবান, জ্ঞানবান, ধম্মপরায়ন এবং পরম 
নষ্টাবান মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত । তিনি কঠোর তপস্যা নিযুক্ত 
থাকিতেন, আধ্যাত্মিক জগতে তিনি এত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে 





৪৮ বিক্রমপুরের বিবরণ । 











শাক্ত্যাভিষেক পুর্াভিষেকাণ্দ কিয়া সমপনান্তে "আনন্দলাথ গীর" এই 
উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন | 

বামনারায়ণের কুরধ্যানারায়ণ ও চন্দনারায়ণ নামে ছুই পুত্র জন্মগ্রহণ 
করিলেন। উভয়েই বিলক্ষণ রূপবান ও অতি অল্প ব্যসেই পারসী ও 
সংস্কৃতভাষায় বিশেষরপ পারদাখিতা লাভ করিয়াছিলেন!  জোষ্ট 
সুরধানারায়ণের তেজোময় শৌর্য্যবীর্যশালী নয়নযুগ্ধঙ্কর যৃূর্তি যে দেখিতে 
সেই স্তস্তিত হইত। তীয় পরাক্রম ও বুদ্ধিমত্তার আকৃষ্ট হইয়া 
চব্বিশপরগণার অন্তর্গত ভূকৈলাসনিবাপী ইষ্টই্ডিযা) কোম্পানীর 
দেওয়ান স্বর্গীয় রাজা গোকুলচন্্র ঘোষাল বাহাছুর তদীম্ রাজ হুর্যানারা- 
য়ণকে আহ্বান করিয়া খুলনা জিলার অন্তর্গত চিরুলিয়! মধুরদি নামক 
পরগণার বিদ্রোহ দঘন করিবার ভার অর্পণ করিলেন। স্বীর অলৌকিক 
সাহদ এবং শ্বাভাবিক প্রতিভ। প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত স্রধোগ পাইয়া 
হুধ্যনারায়ণ নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন ৷ অতঃপর তিনি বছ লাঠিসাল 
ও বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়। বলে এবং কৌশলে 
পরগণার প্রজাদিগকে বগ্ততা স্বীকার করাইলেন। ইছাতে তদীক 
হছযশঃসৌরভ চারিদিকে বিস্তত হইয়া পড়িল। পরিশেষে তিনি এজন্ত 
ভূঁকৈলাস রাঁজষ্টেট ইইতে বিশেষ রূপে পুরস্কৃত হ্ইয়াছিলেন। এ সমজ্ক 
তিনি তথাকার চন্দ্রাবতী মেলের মালাধর মুখোপাধ্যায়ের ভগ্িকে বিবাহ 
করেন। কুলিনের কন্য। গত কুল স্থুতরাং বংশজে ভগ্থি বিবাহ দেওয়ায় 
উক্ত মুখোপাধ্যায় আপন সমাজে হীন হইয়। পড়িলেন। সুর্য্যনারাযধ 
শ্তালক সহ সস্ত্রীক বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্তালককে কালীপাড়া গ্রামে 
পৃথক বসতবাটী নিম্মাণ করিয়া! দিয়া ভরণ-পোষণের উপযোগী বৃত্তি 
বাধিক নিদ্ধীরণ করিয়া দিয়াছিলেন। 

কনিষ্ঠ চক্রনারায়ণ ও জোগ্ঠের ন্যায় কৃতি ও বীরপুরুষ ছিলেন $ 
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তিনি ঢাকায় মোক্তারি করিয়া প্রভূত ধনোপার্জন করতঃ পরোপকার 
ব্রতই জীবনের শেষ অবগন্ধন করিয়াছিলেন । তিনি -নিঃলস্তান অবস্থায় 
পিতা বর্তমানেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। সুতরাং চন্দ্রনারায়ণের 
অর্জিত সমস্ত ধনের অধিকারি হুর্ধ্যনারাযণ হুইলেন। আভ্ীরুষ্ণের 
ঝুলনশ্যাত্রা দিবস চক্্রনারায়ণের মৃত্যু হওয়ায়, তদবধি এই পরিবারে 
ঝুলনোতৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে । এস্কলে ইহাও বল! প্রয়োঞজন যে এই 
পরিবার শাক্ত এবং বৈষ্ণবগণের অনুষ্ঠিত ছুর্গোৎসব, জগদ্ধাত্রী, শ্তামালক্্মী, 
কার্তিক সরস্বতী চড়কপুজা রথযাত্রা, জন্মাষ্টমি রাদ-লীল।, দৌলযান্তা, 
প্রাত্যন্থিক শ্রীন্রীচণ্তীপাঠ শিবপুজ! এবং স্থাপিত লক্ষমীগো বিন্দগোপাক 
শালগ্রাম পুগ ইত্যাদি হিন্দুর অন্থঠিত সব্ববিধ পু! রড লিয়দাছি 
সমারোছের সভিত নির্বাহ করিতেন, আনন্দের বিষয়.এখমও তরী নিয়মের 
ব্যাতিক্রম হয় নাই। 

তদনস্তর সর্য/নারারণ এ্ুমে বহু সম্পত্তি ক্রপন করিতে লাগিলেন। 
সর্ব প্রথম তিনি বাং ১১৮৭ সনে বরিশাল জিলার অন্তর্গত কাদিরাবাদ 
তপা চন্দরনারায়ণ বা্ৈধ্যার নামে থরিদ করেন। মুরশিদাবাদের এই 
মন্দমে এক সনন্দ ছিল যে বাক্তি কাদিরাবাদ তপার মালিক হইবেন তিনিই 
শচৌধুরি” এই সম্মানিত আথ্যায় অভিহিত হইবেন। তদনুসারে চন্দ্র 
নারায়ণ ইষ্ইও্য়। কোম্পানীর নিকট হইতে ষে চৌধুরি উপাধির বয়নাম। 
প্রাপ্ত হন “তাহার প্রতিলিপি পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এই লময় হইতে 
্্যনারায়ণ "বারৈধ্যা চৌধুরি এই উপাধিতে ভূষিত হুইলেন। ক্রমশঃ 
তিনি (১) চাকপে রায়পুর (২) চাকলে হুরপুর (জিঃ ঢাকা) (৩) 
চাকলে আমিরাবাদ (ফরিদপুর) (৪) পরগণে রায় নন্দলালপুর 
€ ফরিদপুর )(৫) পরগণে বোজের ও উমেদপুর (৬) আত্বল! ফুরঝুড়ি 
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(৭) নাগ শ্রীরামপুর (৮) বুড়া মজুমদার প্রভৃতি আরও আনেক 
জমিদারী ও তালুকদারী খরিদ করিয়াছিলেন | শেষোক্ত সম্পত্তি তিনটি 
অবশেষে পরিত্যক্ত হইয়াছিল । তৎসম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ আছে যে আদল! 
ফুলঝুড়িতে তিনি যখন সর্ধ প্রথম গমন করেন তখন তথায় ২।৪ ঘর ব্যতীত 
অন্য কোন লোকের বদতি ছিলনা । স্থানটি জঙ্গলে পরিপূর্ণ, জলে কুস্তীর 
ডেঙ্গায় ব্যাপ্ত ভন্নুকের উপদ্রবে তথায় কেহ বাঁদ করিতে পারিতনা, এরূপ 
অবস্থায় তিনি তথায় উপস্থিত হইলে মগ প্রজ্াগণ তাহাকে মাংস খাওয়ার 
অন্ত কয়েকটী জলৌক! ( বড়জৌক ) উপটৌকন প্রদান করে। ইহাতে 
তিনি নিতান্ত বিরক্ত ও কুদ্ধ হইয়া! উক্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিলেন। 

স্ধ্যনারায়ণের চরিত্র সধ্বন্ধে সাক উপলদ্ধি করিতে হইলে তৎকালীন 
বাঙ্গালার ইতিহাস পর্যালোচনা করা আবশ্তক। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ 
ভাগে সর্ষ গ্রথম লর্ড ক্লাইভ তৎপর ওয়ারেণ হেষ্টিংশ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ 
বঙ্গদেশের শাদনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তখনও ইংরেজ রাজত্ব 
স্দূঢ়রূপে সংস্থাপিত হয় নাই । দেশের শাসন ও বিচারকার্ধ্য প্রকৃত প্রষ্তাবে 
দেশীয় রাজন্য ও জমিদারদিগের উপরই ্াাস্ত ছিল। প্রত্যেক জমিদারী 
কাছারিতে বর্তমান সময়ের কোর্টের স্ঠায় বিচারাদি কার্ধ্য হইত--এক 
কথায় প্রজাদিগের ধনমন প্রাণ জমিদারদিগের স্তায়পরায়ণতার উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। প্রতি বদর ইষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক জমির 
রাজন্ নির্ধারিত এবং অনেকস্থলেই পরিবদর্ধিত হইত। জমিদারগণ দেই 
উচ্চ রাজস্ব আদায় করিবার জন্য প্রজাগণের প্রতি অমাহ্ষিক অত্যাচার 
করিতেন । নরহতা, রমতী-হরণ প্রভৃতি দৈনিক ব্যাপারের মধ্যে 
দাড়াইয়াছিল। অবশেষে বাং ১৯৭৬ সনে তরী সকল নারকীয় পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রলয্নেরে বিজয়ভেরী বাঁজিয়া উঠিল। ভীষণ এক 
মহামারী এবং ছূর্ভিক্ষ সমগ্র বঙ্গদেশকে ছাড়খার করিয়া দিল। প্রায় 
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এক তৃতীয়াংশ লোক পলকে কোথায় যেন উঠিয়া গেল। দেশের এই 
ছঃনময় ও উৎপীড়নের দিনে এতদঞ্চলে যদ্দি কেহ কৃতজ্ঞতাঁভাজন ও 
ধন্তবাদের পাত্র থাকেন তবে সেই বিক্রমপুরের গোরব--ক্ষণপ্শ্মাম 
হুর্যানারায়ণ। তিনি অজন্র অর্থব্যয় বহু সিপাহী নিষুক্ত করিয়া আশ্রিতের 
এবং প্রজাগণের ধন মান জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তদীয় সদর ও 
মফস্বল প্রত্যেক কাছারিতে গ্রজাগণ ষাহাতে সুবিচার প্রাপ্ত হয় তজ্জন্ত 
তিনি স্বীয় মুখস্চ্ছনতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বরং সমন্ত পরিদর্শন 
করিতেন। তিনি দানশীল এবং ধর্ম্পরায়ণ ছিলেন । কানিরাবাদ তপার 
খানা বাড়ী মৌজার জোয়ার কলার ও কাঠালিয়৷ মৌজায় ইষ্টক-নির্দিত 
দেবমন্দির ও বসত দালান প্রন্তত করতঃ কোথাও শিবলিঙ্গ কোথাও 
কালীমুস্তি প্রতিষ্। দ্বারা দৈনিক অর্চনার বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করিয়া 
দিয়াছিলেন। আজিও সেই মন্দিরাদি বর্তমান থাকিয়া তদীর ধর্মপরায়ণ- 
তার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

বাঙ্গালা ১২০৭ সনে চাচুরপাশা বাঘিয়া প্রস্ৃতি গ্রাম পন্মাগর্ডে 
নিমজ্জিত হইল | তখন বদ্ধ রামনারায়ণ বারৈধ্যা ভৎসংস্াপিত দৌহিত্র 
স্তান আত্মীয়স্বজন ও অন্তান্ত ভদ্রবৃন্দ সহ কা'লীপাড়া গ্রামে, বাধিক়ার 
বটব্যালগণ তাহাদের দৌহিত্র সন্তান গঙ্গোপাধ্যায়গণ ও অন্ান্ত ভত্রবৃন্দ 
সহ সাহাব'জনগর গ্রামে আমিয়া বান করিতে লাগিলেন। তাহারা, 
বটেশ্বরের ভিংসাই, কাচাদিয়ার বটব্যাল, ঘটক, ,সরকার, চাঠাতি ও 
ভাঙ্গলদির যন্জুমদারগণকে লইয়) এক বিরাট সমাজ গঠন করিলেন। এই 
সমাজই পুর্ধনামানুদারে *বাঘিয়া চাচুরপাশা” সমাজ নামে খ্যাত। 
কালক্রমে এই সমাজ লোকসংখ্যায়, পর্িতাধিক্য এবং কৌলিগ্ত-গৌরবে 
বিক্রমপুর কেন পূর্ববঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রাঙ্মণসমজে পরিণত হইল এবং 
“নেতৃত্বের ভারও চাচরপাশার বারৈধ্য। জয়িদার পরিবারির পরি লাল 








৫২ বিক্রষপুরের বিবরণ । 


হইল। চাচুরপাশার বারৈষ্যা জমিদারগণ এই সময় কালীপাড়ার 
স্বষিদার অথব! বাবু নামে অভিহিত হইলেন । ূ 
বিক্রমপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে কালীপাড়া৷ অবস্থিত ছিল। ইহার 
পশ্চিমাংশ বিধৌত করিয়| খরআোতা। পদ্ম। নদী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত 
হইত্েছিল। দক্ষিণে মাগুরথও ও সাঞ্কাবাজনগর পূর্বের বটেস্বর উত্তরে 
রোসর। প্রভৃতি গ্রামলমূহ অপর তিনদিক বেষ্টন করিয়া বর্তমান ছিল। 
বর্তমান মাওয়! প্রিমার ঠ্টেশনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে নদীর অপর পারে ফে 
বালুকাময় চরাতূমি দুষ্ট হয উহ্থাই কালীপাড়ার টর এবং পুর্বে এইস্থানেই 
কালীপাড়৷ গ্রামখানি অবস্থিত ছিল । 
পদ্মাতট হইতে একটি নাতিদীর্ঘ স্ুপ্রশস্ত পথ, পূর্বদিকে সরলভাবে 
বাবুদের বাড়ী পর্যান্ত গিয়াছিল। পথের উভয় পার্খস্থিত ধনসন্লিঝিষ্ট 
' তালবৃক্ষরাজি পথশ্রান্ত পথিকগণকে স্থশীতল ছায়াপ্রদান করিত। পথের 
পাশ্ দিয়াই স্থগভ্ীর খাল পদ্মার সহিত মিলিত ছিল। রাস্তার পূর্ব প্রান্তে 
“বিস্তৃত ময়দান--ময়দানের উত্তরে শ্রেণীবদ্ধ জোরপুকুর সমৃহ । অত্ঃপরই 
ৰাবুগণের ইষ্টকনিন্মিত গৃহরাজি বর্তমান ছিল। হূর্যযনারায়ণ বাং ১২০০ সনে 
কালীপাড়ার শ্বুহৎ বাটা নিম্দ্বাণ করিতে আরম্ভ করেন। পরী বাটাতে বে 
নুবুহৎ দীর্থিকা খনন করাইয়াছিলেন উহা! বৌলবাড়ীর দীঘি নামে প্রসিদ্ধ 
এবং উক্ত বাটির নামও বৌলবাড়ী ছিল। তত্ভিন্ন ছোটকপাট, বড় কপাট- 
প্রভৃতি নামধেয় বু জলাশয় থনন করাইয়া উৎদর্গ করাইয়াছিলেন।, 
রামনারায়ণ বৌলবাড়ীর দীঘির পারে একটি স্ুবৃহৎ বিববৃক্ষের মুলে 
বসিয়া জপতপাি তান্ত্রিক অনুষ্টান করিতেন । 
রামনারাধণ বার্ধক্যে পুভ্রসকাশে কলিকাত। গঙ্গাতীরে বাসের ইচ্ছা' 
জ্ঞাপন করিলে, কর্তৃব্যনিষ্ঠ সু্্যনারারণ পিতৃ আজ্ঞা পালন ঝ্রিলেন। 
পপ্যাতা। রামনারার়ণের পাঞ্চভৌতিক দেহ যথাসময়ে গঙ্গাতীরে বিলীন 
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হইল। কথিত আছে যে, সাধক শ্রেষ্ঠ ব্রদ্ধানন্দগীর, নাটোরের রাজা 
রামকৃষ্ণ, রামনারায়ণ ইহার! সমসাময়িক লোক) পূর্বজন্মে একত্রে একই 
স্থানে তপশ্চর্যা করিবার পর রাজা! রামকৃষ্জ ও রামনারায়ণ সংসারে 
জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মানুষ্টান করেন কিন্ত ত্রহ্ধানন্দগীর ভগবতীর সাক্ষাৎ 
দর্শন লাভে মুক্তিলাভ করেন। বিক্রমপুরে মনাইফকির নামে অপর 
একজন বাকৃসিদ্ধ! ফকির ছিলেন। রামনারাগনণের সঙ্গে তাহার অনেক 
সময়ে ধশ্মদস্বন্ধে নিগুঢ় আলোচন। হইত। হ্ৃ্ধযনারায়ণ বাটীতে আসিয়। 
পিতৃশ্রান্ধ করিলেন । তছুপলক্ষে বগদেশের অনেক ব্রাঙ্গণ পঞ্ডিত নিমস্ত্রিত 
হইয়। যখোপধুক্ত বিদায় গ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

সুর্ধযমারাষণের ছই পরিণয় | প্রথম! পত্থীর গর্জে হজচক্রনামে পুদ$ 
পারবতি নামী কন্ঠ! ও দ্বিতীয়া পড়ীর গর্ভে অন্পূর্ণ। ও জগদদস্থা। নামী ছুই 
কন্য। ব্যতীত কোন পুত্র সন্তান না জন্মায় দ্বিতীয় পড্থীকে ১২*১ নে 
কান্তনাথ নামক এক দত্তক পুল্র রাখিয়া দেন। যাহাতে ভবিষ্যতে 
ভ্রাতৃ-বিরোধ ন! জন্মে তজ্জন্ত তিনি ওরষজাত বনচন্দ্রকে সম্পত্তির বার 
আনি ও দত্তক কান্তনাথকে চারি আনি এবং গৃদখান। বাড়ী ও দেশে 
সম্পত্তি সহ তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া বাটোস্জারা পত্র লিখিয়! দেন। উক্ত 
বাটোয়ার| পত্র ৯২৯৮ ও ১২১২ সনে সম্পাদিত হইয়াছিল। রী 

বার্ধাক্ে সুরধ্যনারামণ তীথে গমন করিয়া অত্যন্পকাল পরেই তথায় 
-মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তদীয় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াও কালীপাড়ার বাটীতে 
সমাঝোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল । 


বঙ্গচন্দ্র বারৈষ্য। চৌধুরী । 


বাঙ্গাল। ১১৮৫ সনে চাচুর্পাশ! গ্রামে বর্গ5ন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। 
ভিনি তাহার বৈষাত্রের ভ্রাতা কাস্তনাথ সাবালকত্ব প্রাপ্ত না হওয়া পর্ধ্যস্ত 


৫৪ বিক্রমপুরের বিবরণ । 





তাহার অভিভাবক বক! উছি নিষুক্ত হইয়! বিশেষ দক্ষতার সহিত ফোলআনা 
জমিদারীর কার্ধয পরিচালন করিতে লাগিলেন? কাস্তনাথ সাবালক 
হইলে তাহার সম্পত্তি তাহাকে বুঝাইয়৷ দিলেন । বঙ্গচন্্র জমিদারী কার্ধো 
এরূপ নিবিষ্ট ছিলেন যে প্রায় প্রত্যেক জমির চতুঃপীম। কণ্ঠস্থ বলিতে 
পারিতেন। মিতব্যক়িত| ও স্বাভাবিক নিপুণতাগুণে বছুল পরিমাণে 


জমিদারীর শ্রীবদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। তৎরৃত জমিদারী এবং 
তালুকদারী মধ্যে বাকরগঞ্জের অন্তর্গত রামনগর পরগণাই উল্লেখযোগ্য 
তিনি দানশীলতা ও ধর্মপরায়ণতার জন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তিনি বহু 
ব্যয় সাধা “হিরণাগর্ভ” নামক এক সুবৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । এই 
ষন্তে স্বর্ণ দ্বারা একটা গান্ী নির্মাণ করতঃ উহা! হইতে জঙ্ম-পরিগ্রহ 
করিতে হয়। এতছুপলক্ষে তিনি নানা স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্তিতগণকে 
ধনিমন্ত্রণ করিয়া উচ্চহারে বিদায় প্রদান ও অগণিত দরিজ্রকে অনল বন্ত্র দান 
করিয়াছিলেন। 

বঙগচন্্র শিবতক্ক ছিলেন। তিনি প্রতি বংদর কয়েক মাস পিতৃ 
শ্ীতিটিত কাদিরাবাদে থাকিয়। শিবাশ্চনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি 
উমাকান্ত, কাশীকান্ত, কালীকান্ত নামক তিন পুভ্র ও দুর্গা, কমলা ও ভব- 
মহন্দরী নায়ী তিন কন্তা বর্তমান রাখিয়া বার্ধক্যে কাশীধামের পুণা-তীর্ধে 
পরলোকগমন করেন । গঙ্গাতীরে তাহার অস্তোর্টিক্রিয়া ও কালীপাড়। 
বাটাতে মহা সমণরোহের সহিত শ্রাদ্ধ ক্রিয়। সম্পাদিত হইয়াছিল। 


কান্তনাথ বারৈধ্য। চৌধুরী । 


বাঙ্গলা ১২০০ সনে কান্তনাধ ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত আমগী'ও 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করত ১২০১ সনে দত্তক গৃহীত হন। তিনি ও তীয় 
ক্র বদের স্তায়ই বুদ্ধিমান ও জমিদারা কার্ধে) প্রারদশী ছিলেন। 
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তিনি অগ্রজের অন্থুদরণ করিয়া ৰাকরগঞ্জ গিলাস্থিত তেরখান| গ্রামসন্বলিত 
জোয়ার তেরচর খরিদ করেন এবং মুলাদির প্রপিদ্ধ বন্দর স্থাপন করেন। 
ইহা ব্যতীত তিনি আরও অনেক জমিদারী তালুকদারী খরিদ করিয়- 
ছিলেন । কান্তনাথ অগ্রজ বঙ্গচন্দ্রকে পিতার স্তায় ভক্তি ও শ্্রন্ধা 
করিতেন । বগচন্দ্রও তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন । কান্তনাথ প্রায়ই 
পট্টবন্ত্র পরিধান করিয়া সন্ধ্যা পুজায় ব্যাপূত থাকিতেন। কান্তনাথ 
তাহার মাতৃদ্বয় দ্বারা ধর্মঘট ও সর্কজয ব্রত প্রতিষ্ট। করাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 
বিদায় ইত্যাদিতে প্রায় বিংশ সহজাধিক মুদ্র। ব্যর করিয়াছিলেন। তিনি 
১২৪৪ সনের ফাল্গুন মাসে ৪৪ বৎসর মাত্র বয়দে অকালে, শ্তামাকান্ত, 
অস্বিকাকান্ত নামক দু পুত্র ও সদদাননময়ী, ভবানন্দময়ী দেবী নামী ছই 
কন্ঠ বর্তমান রাখিগ। পরলোকগমন করেন। তাহার শ্রাদ্-ক্রিয়৷ যথারীতি 
নির্বাহ হইয়াছিল। 





বঙ্গচন্দ্র ও কাস্তনাথের'পরবর্ভী বংশধরগণ। 


বঙ্গচন্ত্রের জোষ্টপু্র উমাকাস্ত বাবুর :--ব্রজচন্্র, চন্দ্রকাস্ত, শুর্যকা স্ত, 
নামক মধ্যম পুত্র কাশীকান্ত বাবুর $-_নীলকাস্ত, কুষুদিনীকান্ত, নিশিকাস্থ 
নামক কনিষ্ঠ পুত্র কালীকান্ত বাবুর £__ত্রজকান্ত, বরদাকান্ত, রজনীকান্ত 
নামক পুক্র জন্মগ্রহণ করেন। বঙগচন্দ্রের বর্তমানে তদীয় স্ত্রীর শ্রান্ধে তাহার 
পুক্রগণ যেরূপ মুক্ত তস্তে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন ধ্ীরূপ তখনকার দিনে 
কেন আজ কালও বড় শত হওয়া যায় না। সমগ্র বঙ্গের কাশী, কাঞ্চি, 
দ্রাবিড় 'গ্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ পঞ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করতঃ পাথেয় বাতীত 
প্রত্যেককে নগদ ৫০২ টাক! সহচার বিদায় প্রদান করিয়াছিলেন। এরূপ 
উচ্চছারে বিদায় এতদ্দেশে এই প্রথম | 

কান্তনাথের ছুই পুভ্র। জোট্ঠ শ্ামাকান্ত, কনিষ্ঠ অস্থিকাকান্ত। 





৫৬ বিক্রদপুরের বিবরণ । 
শামাকাস্তবাবু, যামিনীকান্ত, স্থরেশকান্ত, দেবেন্্রকান্ত নামক তিন পুজ 


মধ্যে মধাম পুত স্রেশকান্তকে কনিষ্ঠ অস্থিকাকাস্ত বাবুকে দত্তক দেন। 
স্টামাকাস্ত কন্ঠ, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ মিতব্যয়ি, স্বদেশাহ্থরাগী বিশেষতঃ 
জমিদারী কার্যে স্থনিপুণ ছিলেন । আপন কর্দাময় জীবন অতিবাহিত 
কগিয়া ১৩২১ সনের পৌষ মাসে ৮৭ বৎসর বয়সে চন্দনধুল ( চলনদুর ) 
বাটাতে শ্তামাকান্ত এবং ১২৭২ সনের অগ্রহায়ণ মাসে অধ্বিকাকান্ত অকালে 
মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে কালীপাড়! বাটীতে পরলোকগমন করেন। 

ক্রমশঃ পরিবার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত বাবুগণের সময়ে কালীপাড়া বাটা 
চারি হিন্তায় বিভক্ত হইল। বঙ্গচন্তরের পুত্রতরয়ের বড় মধ্যম পূর্ব হিন্তা, 
কান্তনাথের পুন্রদ্বয়ের পশ্চিমের হিন্তা প্রত্যেক হিন্তার সম্মুথেই ভোর পুকুর, 
জোর পুকুরের উত্তরেই প্রত্যেক হিন্তার দ্বিতল ত্রিতল ইষ্টক-নিশ্মিত গৃহ 
সকল, এরাপ সমহ্ত্রে ও সুশুঙ্খলভাবে নিশ্পিত হইয়াছিল যে বাটার 
সৌন্দর্য্য পুরববাপেক্ষ] ব্ধিত হল। প্রত্যেক হিন্তার প্রথমতঃ বাহির খণ্ডের 
দেউরিতে লাঠিয়ালগণের তৎ্পশ্চাতে আমলাগণের আবাস গুহ তৎপর 
বরকন্দাজ সিপাহিগণের আড্ড। অতংপরই বৈঠকথানা দালান | তাহার পর 
ক্রমে পুজার খও, অন্দর থণ, পাকের খণ্ড অবস্থিত ছিল। উত্তরে 
স্ববিস্বৃত ফলের বাগান। বাগানের পরেই দৌহিত্র সন্তানগণের পুথক 
পৃথক বাড়ী এবং অতঃপর পিকদার পাড়া গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই 
সম্পতিসম্পন্ন বলিয়া অনেক বাড়ীতেই দ্বিতল ত্রিতল ইষ্টকালয় ছিল স্মৃতরাং 
উহ্থা আগন্তকের পক্ষে একটা সমৃদ্ধিশালিনী ক্ষুদ্র নগরী বলিয়া প্রতীয়মান 
হইত। চারি হিন্তার সিপাহি বরকন্দাজ লাঠিয়ালগণ যখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া 
সম্মুথস্থ ময়দানে কুচ কাওষ়াজ করিত এবং লাঠি ভাজাইত ভখন সাধারণের 
প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইত। বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নুঙন নৃতন সম্পত্তি 


টিবি ঞ ১৫ ১০ 





০৮ 


বিক্রমপুরের বিবরণ । ৫৭ 


লোক শিক্ষার বিবিধ নৃতন পন্থ! ও অনুষ্ঠান দ্বার! কালীপাড়ার গৌরব 
চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। শুন্মধ্যে নিম্নলিঝিত বিষয়গুলি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 


(৯) কালীগাড়৷ উচ্চইংরেজি বিদ্ভালয়। 


ইহাদের সমবেত চেষ্টায় ও বায়ে ৯৮৫৫ খুঃ কালীপাড়া গ্রামে.একটী 
উচ্চইং বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তৎকালে ঢাক। পোগোজস্কুল ব্যতীত 
পুর্ববঙ্গের অন্ত কোথাও উচ্চইংযেজী বি্তালয় ছিল কিনা সনদেছ। 
তখনকার হিন্দু সমাজ ইংরেজি-শিক্ষার পক্ষপাঁতি ছিলেন না। যখন 
নুতন ইংরেজী শিক্ষ। প্রবর্তনের উদ্দোস্তে কলিকাত। বিশ্ববিষ্তালয় সংস্থাপিত 
হইয়াছিল তখন এ দেশের স্তিতিণাল হিন্দুসমাজ, পাশ্চাত্যভাষ! ও সভাতার্‌ 
বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। “ইংরেজি শ্লেচ্ছের ভাষা" 
ইংরেজি পড়িলে জাতি যাইবে” পণ্ডিতগণ সাধারণকে এইরূপ বুঝাইতে 
লাগিলেন । জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইযপা উঠিল। অন্তান্ত প্রদেশে এই 
্চ্ছন্ বহিই বুমায়িত হইতে হইতে কালক্রমে সমগ্র ভারতব্যাপী সিপাছি- 
বিদ্রোহের ভীষণ দাবানলরূপে প্রজ্জপিত হইয়। উঠিল কিন্তু উদারপন্থি 
রদশী কালীপাড়ার জমিদারগণ কুদংস্কার ও সংকীর্ণতার গপ্ডির মধ্যে থাকিতে 
চাছিলেন না। তাহারা সমগ্র পূর্ববঙ্গের সব্কশ্রেষঠ ব্রাঙ্গণ-সমাজের 
নেতক্ধপে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। নানাস্থানে 
তাহাদের আদর্শ অবলম্থিত হইতে লাগিল এবং সামাজিক জীবনে এক নূতন 
যুগ আরম্ত ভইল। কলিকাতা হইতে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর উদ্ভুগাহে 
মিমন্্রিত হইয়া আসিলেন এবং স্কুল পরিচালন! বিষয়ে সম্যক উপদেশ 
প্রদান করিয়া ইউনিভারসিটির নিয়মাহুষায়ী ম্বলটা স্তাপন করি ০, 





৫৮ । বিক্রমপুরেক় বিবরণ । 


বিদ্যারদ্ব প্রমুখ শিক্ষকগণের কৃতিত্ব ও শিক্ষানৈপুণোর বিষয় অস্াপি 
বুদ্ধগণের নিকট শ্রুত হওয়া যায়। ইংরেজী ও পারস্থ ভাষায় ব্যুৎপন্ন 
ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্রজকান্ত বাবু স্কুলের কার্য্য অতিশয় দক্ষত| ও 
সুখ্যাতির সহিত উক্তকারধ্য পরিচলন] করিষ! অকালে কালগ্রাসে 
পতিত হইলে তদীয় কনিষ্ঠ ত্রাত। বরদাকান্ত বাবু জ্যেষ্টের পদাক্ক অনুদরণ 
করিয়া নিপুণভার সহিত স্কুলের কার্ধা করিতে লাগিলেন । ইংরেজী 
১৮৭৮খুঃ দ্বাবিংশতি বৎসর অবস্থিতির পর কাণীপাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ুলটা 
পঞ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইল। ইহার পরও পুনরায় স্কুলটা স্থাপনের চেষ্টা 
করা হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে চন্দনধুল নিবাসী স্বীয় শ্তামাকাস্ত বাবু 
এবং চণ্পকদি চামারদি নিবাসী বরদাকান্ত বাবু ১৮৮৮ত্রীঃ কালীপাড়। হাইস্কুল 
নামে একটী স্কুল চম্পকরি গ্রামে স্থাপন করেন । প্র বংসরই উক্ত স্কুল হইতে 
বরদাকান্ত দে নামক একটা বালক প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। 
বর্তমান সময়ে উক্ত স্কুলই স্থানান্তরিত হইয়! ইছাপুরা হাইস্কুল নামে, 
পরিচালিত হইতেছে । 


(২) টোলের পরীক্ষা । 


কালীপাড়া বটেশ্বর সাহাবাজনগর প্রভৃতি গ্রামে বহুদংখ্যক টোলছিল। 
তাহাতে আহার্ধ্য ও বানস্থান দিয়। দূরদেশাগত ছাত্রগণকে অধ্যাপকগণ' 
গড়াইতেন। কালক্রমে ইংরেজী পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন প্রথাক়' 
টোলের পরীক্ষ! না হইয়। পাশ্চাত্য-প্রণালীতে পরীক্ষা লওয়! যাইতে পারে, 
কিনা নির্ধারণ করিবার প্রন্ত শ্তামাকাস্ত বাবু তদীয় কালীপাড়া ভবনে 
এক মহতি সভা আহ্বান করেন। সভার নির্ধারিত মতে ১২৮২ সনে: 


নিজারিগরার বায়ার ররর রা নালিল রা যর সানি হা সত 


বিক্রমপুরের বিবরণ । ৫৯ 


টোলের ছাত্রগণের লিখিত পরীক্ষা-গ্রহণ, প্রশংসা পত্র বৃত্বিদান ও 
অধ্যাপকদিগকে পুরস্কার ও পাথেয় প্রদান করা হইত । শ্ঠামাকাস্ত বাবু 
স্বয়ং কার্যানির্বাহক সভার সভাপতি এবং কাঁলীপাড়া হাইস্কুলের ছেড, 
পণ্ডিত কালীকুমার বিগ্যারত্ব সম্পাদক ছিলেন। কয়েক বৎসর সুচারুরূপে 
কাধ্য চলিবার পর কালীপাড়া ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সভার কার্ধ্য বন্ধ- 
হইয়া যায়। কতিপয় কৃতবিগ্ধ লোকের উদ্যোগে উহ্থারই আদর্শে ঢাকা 
সারস্বতদমাজ হইতে বর্তমান সমজ্কে টোলের পরীক্ষাকার্ধা চলিতেছে। 
কিন্তু উক্ত সভার স্থৃতিরক্ষার্থে শ্তামাকাস্ত বাবুর ইছাপুরা ভবনে বৈষয়িক 
শুভ পুন্সাহ দিবসে উক্ত হিতোপদেশিনী সার বার্ষিক অধিবেশন হইয়া 
থাকে এবং সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ছাত্রদিগকে কিঞিৎ বিদায় ও প্রাগান। 
কর! হয়। 








(৩) অবৈতনিক সংস্কত বিদ্যালয়। 


বিক্রমপুর মাইঝপাড়। নিবাসী তৃতপূর্ব স্কুল বিভাগের ডেপুটা 
ইন্স্পেক্টার কাশীকাস্ত মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে শ্থামাকাস্ত বাবুর যনে ও 
ব্যয়ে কালীকুমার বিদ্যারত্র প্রমুখ পণ্ডিতগণের অধ্যাপনায় কালীপাড়াতে 
একটা সংস্কৃত বি্ালয় স্থাপিত হইয়াছিল । 


(৪) দাতব্য ওধালয়। 


কাগীপাড়াতে একটী দাতব্য ওষধালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত 
খ্বধালয়ের ডাক্তার ধোপড়াবাসা নিবালী গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নাম আন্ভাপি সুপরিচিত | ধনী দরিদ্র বহুলোক উক্ত ওবধালয়দ্বার! বিশেষ 


ব্রা রস 





শত বিক্রমপুরের বিবল্পণ | 





সপপাপিপিসিপিসিসপিপিসিপাশী 





(৫) অতিথিশাল।। 


প্রত্যেক হিন্তাক়ই অতিথিদের আহার ও বাসস্থানের স্থনিঃমিত 
ব্যবস্থ। ছিল। এজন পৃথক কর্মচারি ও সম্পত্তি নির্দিট ছিল। 


(৬) ডাকঘর। 


বর্তমান সময়ে বঙ্দেশে ডাকঘরের সংখ্যা নাই কিন্ত পূর্বে সমৃদ্ধিশীলী 
গ্রামভিন্ন ডাকৰর দৃষ্ট হইত ন|। স্কুলের সন্গিকটে স্থাপিত ডাকখর 
কালক্রমে একটী প্রধান ডাকঘরে পরিণত হইয়াছিল । 


(৭) নাট্যশাল।। 


পমাজ ও লোক-শিক্ষার অপ্গবিশেষ মনে করিয়া কানীপাড়াতে একটা 
নাট্যশাল। স্থাপিত হইয়াছিল ॥ ঢাকানগরা ভিন্ন মফস্বলের কোথাও 
ভখন নাট্যাভিনয দৃষ্ট হইত ন। বেণাসংহার, রামাভিষেক, নতী, হেমলতা, 
সীতাহরণ, বীরকলক্ক, রুক্সিণীহরণ, নল-দময়স্তী প্রভৃতি নাটক অভিনীত 
হইয়াছিল । এ বিষয়ে আটপাড়া নিবামী ঢাক! কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক 
মহামহোপাধঠার় পণ্ডিত প্রসন্নন্দ্র বিগ্বারদ্বের যত্ব ও উদ্যম উল্লেখ 
যোগ্য । 


(৮) পুস্তকাগার | 


কাঁলীগাড়াতে “হিতোপদেশিনী” পাঠাগার নামে একটা লাইব্রেরী 
স্কাপিত ছিল। এখনও চন্দনধূল শ্টামাকান্ত বাবুর ও ইছাপুর! স্থরেশকাস্ত 
১১ ০৮ সটান আণীক টেউাশি হার্রস্স লাইাবিরী ল্লযাপিত রহিয়াছে! 


বিক্রষপুরের বিবরণ । ৬১ 








উহ্বাতে হস্তলিিভ ও মুদ্রিত সংস্কৃত বাঙ্গালা, ইংরেজী বহুদংখ্যক ধর্শশান 
ইতিহান নাটক ও উপন্তাসাদি গ্রন্থ বিহ্মান আছে। 


(৯) দেবালয । 


কালীপাড়াতে জয়কালীর মন্দির, শিবমন্দির, বিষু-মন্ির প্রভৃতি 
দেবালয় ছিল। পুজ| অর্চনাদি জাকজমকের সহিত নির্বাহ হইত। 


(১০) ধন্মকাধ্য । 


হিরণ্যগর্ভ তুল! পঞ্চান্সি প্রভৃতি যাগযজ্ঞ সর্বজয়া ধর্মঘট ইত্যাদি ব্রত 
নিয়ম, দীর্থিকা উৎদর্গ, দানসাগর শ্রাদ্ধাদি বহুব্যয় সাগ্য ধর্মকর্ম সকল, 
জমিদার কর্তৃক স্থঘশ ও কৃতকার্যতার সহিত সম্পাদিত হুইয়াছে। 


(১১) বিবাহার্দি কৌলিক ক্রিয়া! । 


বল্লালীক্ষেত্রে ইহাদের আনন পুর্ববন্ষে অদ্বিতীয় । . ুর্ধযনারায়ণের- 
পর্ববন্তাগণ দেহাটী ও পারেহাল প্রভৃতি মেলে কন্ঠ সম্প্রনান করিতেন 
কিন্তু হুরধ্যনারায়ণের সময় হইতেই নৈকষ্য বিচ্ছেদ আরস্ত হয়। অপরিষিত 
অব্যয় করিয়া ফুলিয়া ও খড়দহ মেলের অসংখ্য নৈকম্য বিচ্ছেদ ( তাষ্টভঙ্গ ) 
করিয়া বংশপরস্পরা কন্তাকে ভরণপোষণ উপযোগী বিষয় সম্পত্তি এবং 
ঘটক কুলীনগণকে রীতিমত বৃত্তি বার্ষিক দিয়া আসিতেছেন। পক্ষান্তরে 
বংশপরস্পর! ততস্তরের মাশ্চরক, পরাণীমণ্ডলের মহিস্তা, বটেস্বরের ভিংসাই, 
বাজপুর ও বিদিরপাড়ার কোয়ারী, পুশিলাল, চান্দগাও ও বিড়ালদির 
ডিংসাই প্রতৃতি বিখ্যাত শ্রোত্রিক্ের কন্তার পাণিগ্রহণ করির।, 


২ বিক্রমপুয়ের বিবরগ । 


(৯২) হাট বাজার । 
পুর্বেই উক্ত হইয়াছে ষে খলিপাশ! প্রভৃতি গ্রামের মালীক ইহার! 
ছিলেন । রামনারায়ণ বারৈষ্যার সময় হইতে খলিপাশাতে হাট ও বাজার 
নামে একটা প্রাত্যহিক বাজার ছিল উহাতে নিতা প্রয়োজনীফগ বিবিধ 
দ্রব্যাদি পাওয়া যাইত। রামনারায়ণ তদীয় দৌহিত্র সপ্তান দেহাটী অর্থাৎ 
চট্রোপাধায়গণকে থখলিপাশ। হাটের ধানের তোল। দান করিয়াছিলেন । 
তাহাতে তাহার! বার্ষিক ৬০৯২ টাকা উপস্বত্ব পাইতেন। 


(১৩) সিকদারপাড়া। । 
জমিদারগণের এজমালী ও নিজ প্রায় শতাধিক ঘর সিকদার ছিল। 
তাহাদের বসতির জন্ত বৌলবাড়ার উত্তরাংশে “নরকান্দা” নামে পৃথক 
একটা স্থান নির্দিষ্ট ছিল। 
(১৪) মেল!। 
শ্রপঞ্চমী, মাঘি সপ্তমী, চৈত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি পার্ধণ উপলক্ষে 
কালীপাড়াতে সামগ্িক মেলা বসিত | তন্মধ্যে মাঘী সপ্তষীর মেলায় একটু 
বিশেষত্ব দুষ্ট হইত। স্থানীয় নীচ জাতীয় জনৈক-স্ত্রীলোক কৃত্রিম শশ্র 
গুক্ষ লাগাইয়া বিবিধ কৌতুক প্রদর্শন করিত) বর্তমান সময়েও মেদিনী 
মগ্ডল গ্রামে ৬জয়কালীর বাটীতে উক্ত মেলার অনুষ্ঠান হইয়া] থাকে, চলিত 
ন্ভাষায় উহাকে “মাগী প্যাদার হাট” বলিও। এ সকল মেলায় মেড়াঢুল 
-্ুড়ি খেলা, ঘোড়দৌড় ওভূতি নানাপ্রকার আমোদের অনুষ্ঠান হইত। 


(১৫) রথঘাত্র। ও হোলী উৎসব। 


কালীপাঁড়। বাজারে বিশেষ সমারোহের সহিত রথধাত্র! ও হো'লী 
উৎসব হইত । বরকন্দাজ এবং গ্রামাগণ দলে দলে বিভক্ত হই! হোলী 


খর এরিক রঠ ও এ জখনিক 79 । 











বিক্রমপুরের বিবরণ। ৬৩ 


কালীপাড়া ধ্বংসের পরবর্তী বিবরণ। 


কালক্রমে পদ্ম নদীর ভীষণ শ্রোতবেগে ১২৮৫ সনের শ্রাবণ মাসে 
কালীপাড। তৎপর বৎসর সাহাবাজনগর বটেশ্বর মাগুরথণ্ড গ্রাম প্রভৃতি 
পদ্ম! গর্ভে নিমজ্জিত হইলে সকলেই মহা বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ 
বিক্রমপুরে স্ুবুহৎ্ এমন কোন স্থান ছিলন। যে স্থানে সকল লোকের 
সংকুলান হইতে পারে। এমতাবস্থায় কয়েক বৎসর নান। স্থানে থাকিয়া 
কতক লোক কামারখাড়। (স্বর্গ্রাম ) কাঠাদিয়া প্রভৃতি গ্রামে” এবং 
অবশিষ্ট আরধকাংশ সামাজিকগণ ইছাপুরা৷ চামারদি রাজদিয়! চঙ্জনধুল 
প্রসৃতি গ্রামে বাম করিতেছেন। 

বর্তনান সময়ে কালীপাড়ার জমিদারগণ বিক্রমপুরের নান। গ্রামে বিভিন্ন 
হইয়। বান করিতেছেন। শ্তামাকান্ত বাবুর পুত্র যামিনীকাস্ত দেবেন্রকান্ত 
চন্দনধূল গ্রামে, অদ্বিকাকান্ত বাবুর পুত্র স্ুরেশকাস্ত' এবং চন্ত্রকান্ত- বাবুর 
পুত্র নর্মমদাকান্ত, স্বয়ং কু্যকান্ত বাবু ইছাপুরা গ্রামে, ব্লজকান্ত বাবুর পুত্র 
ববদা, জ্ঞানদাকাস্ত এবং রঞ্জনীকান্ত বাবুর পুত্র হরেন, নরেজকাস্ত 
চন্পকদি গ্রামে, বরদাকাস্ত বাবুর পুন্র সত্তীশ, অন্ুপ,. বতীশকাস্ত পশ্চিম 
পাড়! গ্রামে, আর নীলকান্ত বাবুর পৌন্র মনীন্্র, কুমুদিনীকাস্ত বাবুর পুক্র 
ভবরঞ্কন তরণী ক্ষীরোদ ব্রিপুরাকান্ত ও নিশিকান্ত বাবুর পুন্র পরম, 
কেদারকান্ত পন্প। তীরবর্তী মেদিনীমণ্ড গ্রামে বাদ করিতেছেন। এনপে 
ইহার! নান। স্থানে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন । বংপরদ্ধির সঙ্গ 
সঙ্গে সম্পত্তি ও অনেকাংশে বিভক্ত হইয়াছে কিন্ত ভগবানের কৃপায় 
নানাবিধ দৈবহব্বিপাকের পরও বাধিয়া চাচুরপাশ! গ্রামের অধিকাংশ 





৬৪ বিক্রমপুরের ব্বিরণ ! 


সামাজিফগণ ইছাপুরা ও তন্পিকটবর্তী গ্রামনমূহে বাদ করাতে পুরুষ 
. পরম্পর! অর্জিত সম্মান ও প্রতিপত্তি অঙ্গন রাখিতে পারিয়াছেন। 





চৌধুরি সনদের বয়নামার প্রতিলিপি। 


মত সুন্দিয়ান ও মহন্ত হান. ও আল্লা ও চৌধুরি আন ও কাননগো 
আন $ তাহুত দারান ও রার়তান ও জিরাতিআন তপ্সে কাদিয়াবাদ 
আমলে পরগণে বোজেরগু উমেদপুর মাল জায়গীর সরকার আলি সরকার, 
বা্ু হাক মৌতালকে জিল! জাহাঙ্গীরনগর মুজাফস্থতে জিরনতল বিলাত 
বাঙ্গল। 'বদদানন্দ তপা৷ মজকুরের মামুদ সফি চৌধুরী সরকারের মবলক হায় 
 খাজান বাবদ সন .১১৮১ শাল আপন জিস্বে বাকী রাখিয়াছে তাহাতে 
নিলামে ছুই দফ! হুকুম নামা লটকানে ও সরকার' খাজান! আদায় 
করিলেক না একারণ বড় সাছেব ও কৌনুলি সাহেবানেক শ্কুদ বমজিম 
বাং তারিখ ১৬ মাহে জোষ্ঠ সন ১১৮৭1 সাল বাঙ্গাল! মোতাবেক 
২৬ মাছে মাই ১৭৮* শাল ইংরেজী দেওয়ানী আদালতের কাচারিতে তগ! 
মজুর নিলাম হইল 1 নিলামের সময় চন্্রনারায়ণ বাঁড়ৈষা। বন্দবস্ত তপা 
মজকুর মঃ ১২৫০২ বাঁর শত পধণশ টাকায় সিকা কিন্মত্ডে খরিদ করিয়া 
কিম্মুতের টাকাহ নগ্ দাখিল করিয়াছে অতএব ৩পা মজকুরের চৌধুরাই 
মাসুদ সফি চৌধুরীর তসিরিভে নিলামের তারিখ ইস্তক চন্দ্রনারায়ণ 
মন্ুকুরকে মোকরর গ্হইল | আমলতে! দেয়ানতে রান্ত ছুরস্ত থাকিবে ।' 
প্রজা লোকের সহিষ্ত সলুকে কাজ করিবে। যে দেহাহারের আরাজি 
অপিক জাহির হয়ে এবং সরকারি মাল গুজারি বর তক্ত আদায় করিবে ও 
ভদ্রগাতে যে আবুয়ীব মানা আছে তাহাতে পরহেজ থাকিবেক ও 
তোমরা ইহাকে তপ! মজকুরের চৌধুরি কাত্রম ও ইহার মোহর ও দস্তখত 
ওমার তকৰিম কীগজে মাতব্ষর জানিব| ও দোদর! কাহাকে ইহার 





রি মধ ডা কৃগু-পরিবারের 


য। এই বংশের সর্বপ্রধান তিন ব্যক্তিরনাম চি. 


। ইহাকেই এই বংশের সৌভাগ্যের মূল-পুরুষ বল! যাইতে 

২ পে পূর্বে লৌহজ্গ গ্রামে ছিল। বঙ্গ, বিহার ও 

যার নবাব নাজিম লিরীজন্দৌলার অধীনে ইতিহাপ প্রসিদ্ধ রাজা 
_রাজবল্লভ যখন ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন সেই সময়ে জগন্নাথ : 
জমিদারীর দেওয়ানী কার্ধা করিয়া প্রভূত ধন সম্পত্তি ও সর্কর্র খ্যাতি 
করেন) জগন্সাথ রাজবল্লতের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, তীহার 
(কুশলতায় জীতিলাভ করিখা তিনি তাহাকে “রায়” এই সম্মানজনক 
ভূষণে ভূষিত করেন । (১) দেকালে দানশীল এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি 
আপরেরপক্ষে এইরপ গৌরব: উপা বিলাত বট নী (37 


২ 


সেকালে জগন্নাথ কু ্ার সাতরা-পাড়ার : কুষ্ণরাঁম কুণুর : 
বিশেষ বিখ্যাত ছিল। সাতরাপাড়া বহুদিন এ পল্মাগর্ভে বিশু 
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গিয়াছে। উহা বর্তমান ভাগাকুষ্ -গ্রান্ধের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। 
জগন্নাথ হইতে ও রুষ্ণরামের খেল? আন্রিএওযেকালে বহুদুর পধ্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল। কথিত আছে যে তাহার স্বর্ণ মুদ্রা, রৌপ্য মুন্রা, তাস্থ মুদ্রা ও কড়ি 
এত অধিক ছিল ষে একটি বেতের বটুয়ার' সাহায্যে দে সকল ওজন 
করিতে হইত। তখন চুরি, ডাকাইতি, রাহাজানি ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক 
ব্যাপারের মধ্যে ছিল, কুষ্ণরামের জীবদ্দপায় তাহার ঘাঠ়ীতে চারিবার 
ডাকাতি হয়। এখানে ইহ উল্লেখ করা উচিত যে উপরোক্ত প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তিত্বয় কুও বংশোদ্তব হইলেও বর্তমানের খ্যাতিমান বায় বংশের ইহারা 
আদিপুরুষ নহেন, তবে ইহারা যে এক সময়ে কুঞ্জ বংশের গৌরবস্বরূপ 
ছিলেন তাহারছ্উল্লেখ করাও একাস্ত প্রয়োজন । 

ভাগ্যকুলের রায়বংশের পুন্বপুরুষগণের মধ্যে ক্কষ্ণজীবনরায়ের নাম 
বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার ছারাই ভাগাকুল রার 
বংশের পশ্ব্য। সমৃদ্ধি বুদ্ধি পায়। ইনি ব্যবদাবাণিজ্য ছার প্রভূত অর্থ 
সঞ্চয় করেন ও যৎ্কিঞ্চিৎ ভূদম্পন্তি করেন। সহ সহজ কুলীনত্রাঙ্মণ 
নিবেসিত সু প্রসিদ্ধ কালীপাড় ঝ। কাউলীপাড়ার দক্ষিণাংশে নুরপুর নামক 
গ্রামে ইহার বানস্থান ছিল, তথায় ইনিই সব্ব প্রথমে ৬লঙ্ষমীনারায়ণ জীউকে 
ঞ্জতিষ্ঠাপিত করিয় অর্চনা করিতে থাকেন । লক্মীনারায়ণ জীউর সেবায় 
সঙ্গে সঙ্গেট ইছার ধনৈশ্র্ষা অত্যপিক পরিমাণে বাড়িতে থাকে । কৃষ্ণজীবন 
রায় চারিপুক্র ও প্রচুর নগদ ধন-সম্পত্তি রাখি! কাঁলকবলে নিপতিত হন। 
তন্মধ্যে কৃষ্ণজীবনের জোষ্টপুত্র রামচন্দ্র হইতেই ভাগ্যকূলের বর্তমান 
কুঙুবংশের উৎপত্তি। রামচন্দ্র রায় অত্যস্ত ধন্মানুরাগী বাক্তি ছিলেন, 
তিনি পাথিব শশব্ধ্য অপেক্ষা পরমপিতার চিন্তাতেই অধিকাংশ সমদ্চ নিমগ্ন 
থাকিতেন। ব্যবসাবাণিজ্য বা ভূদম্পত্তি এদকলের তন্বাবধানের দিকে 
মোটেই লক্ষ্য রাখিতেন না। এইরূপ ধর্মান্থরাগের জন্য তিনি দেশবিদেশে 
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সর্ধত্র সলামচন্ত্র বৈরাগী ব সঙ্গ্যালী রামচন্দ্র নামে অভিহিত হইতেন । বিষন্ন 
কর্মে অমনোযোগী থাকিলেও লক্ষ্মী তাহার প্রতি স্ুপ্রপন্ন। ছিলেন। অল্প 
করেক বৎসরের মধোই তাহার ভূসম্পত্তি অঠ্যধিক পরিমাণে বুদ্ধি পায় 
এবং তিনি অন্যান্য ত্রাতিগণকেও নগদ অরে ও ভূসম্পত্তিতে অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারস্তেই একমাত্র পুক্র গঙ্জা- 
গ্রসাদকে রাখিয়া তাহার পত্রী পরলোকগত হন। পরে পিতার মৃত্যু 
হইলে গঙ্গা প্রদাদ তাচার খুড়মাতার স্নেহাঞ্চলে পালিত হন। গগাপ্রসাদ 
ব্যবস! বাণিজ্যত্বারা কেবল বিক্রমপুরে কেন, ঢাকার সর্ধন্ত্ প্রসিদ্ধ লাভ 
করেন। এই প্রসিদ্ধি ও উন্নতির মুলকারণ গঙ্গা প্রসার্দের তৎকালীন 
ঢাকার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী জীবনবাবুর সহিত মিলিত হওয়া । সে সঙগ্গে 
জীবনবাবুর নাম সমগ্র বাঙ্গলাদেশেই বিশেষ খ্যাতিমান ছিল। তিনি 
একবার কালকাতা আদলে প্রত্যেক মজলিসে প্রত্যেক সভা-লমিতিতেই 
স্তাহার নিমন্ত্রণ হইত। এহেন জীবনবাবুর লবণ ব্যবসায়ের অংশীদার 5ইতে 
পারায় সত্য সত্যই গঙ্গাগ্রসাদ আপনাকে ধন্তজ্ঞান করিয়াছিলেন। 
ব্রিটিশসাঞজাজ্যের প্রথম অবস্থায় এদেশে লবণের ব্যবসায় একটি 
বিশ্ষে লাভগ্রনক কারবার ছিল, প্রত্যেক ধনী বাক্তিই এই ব্যবস। করিতে 
চাছিতেন এবং অনেকে এ ব্যবদা করিয়াই পরিশেষে বিশেষ ধনশালী 
হইয়।ছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদও জীবনবাবুর সহকারী হইয়! প্রভূত অর্থ-সঞ্চয় 
করিতে সমর্থ হইয়াছলেন। কয়েকবৎসর একযোগে ব্যবসা চলিয়াছিল, 
পরে জীবনবাবুর অন্ুমত্যানুসারে গঙ্গা প্রসাদ শ্বতন্ত্ররপে নিজ নামে ব্যবস। 
করিতে আরম্ত করেনঃ এবং কলিকাতা, নলচিটি, সৈদপুর্র, বাখরগঞ্জের 
অন্তত নানাস্থানে ও নারায়ণগঞ্জে ব্যবসা চালাইবার সুবিধার দন্ত 
কলিকাতায় এক বাণিজ্য-কেন্জর স্থাপন করেন। এইরূপ বিচক্ষপতার 
সহিত ব বলা চালাইবার ব্যবস্থ! করায় তাহার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল, 
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অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভূগস্পত্তি ও ক্রয় করিতে আরম্ভ কাঁরগেন। 
অর্থশালী হইয়। তাহার দয়'-দাক্ষিপায এবং দানশীলতাও অত্যন্ত বুদ্ধি 
পাইয়াছিল--তিনি বন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং দরিদ্রদিগকে প্রচুর অর্থদান 
করিতেন। 

এই সময়ে তাহাদের পূর্ববনিবাদ নূরপুর গ্রাম পদ্মার কুক্ষিগত হয়। 
সেঞ্গন্ত ১২১৩ সালে আত্মীরস্বজনবর্গ সহ আওয়াল নামক গ্রামে যাইয়া 
বাসবাটি নিশ্মাপ করেন । এট সময় হইতে কুগুবংশ আওয়ালের কুওুবংশ 
নামে সর্ধক্র সুপরিচিত ভ্য়। বঙ্গীর ১২১৪ সালের প্রারস্তে গল্গাপ্রলাদ' 
বহু সংখ্যক অন্ুচরপ্ন অনেক তরণী সহযোগে গয়া, কাশী, এবং 
বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ বুন্দাবনধামে তীথ্থযাত্রা করেন। তৎকালে 
তীর্থধাত্র। নিরাপদ ছিল না, পথে ঘাটে প্রায়ই বিপদ ঘটিত। তীথ, 
যাত্রীদিগকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্বস্বান্ত করাই 
এসময়ে গঙ্গাতীরবন্তা গ্রামবাসিগণের অর্থগমের প্রধান উপায় ছিল। 
কাঞ্জেই গঙ্গা প্রদাদ তিন চারি মাসের থাগ্ছাদ্রব্যাদির সংস্থান এবং উপযুক্ধ 
রূপ লোকজন ও নৌবহর লইয়া বৃন্দাবনধামের উদ্দেপ্তে যাত্রা করেন । 
দেই সময়ে তিন চারি মাসের পুর্বে বাঙ্গল৷ দেশ হইতে বুন্দাবনে যাওয়া 
যাইত না| 

গঞ্গাপ্রপান নিরাপদে বৃন্ধীবনে পৌঁছিয়া তথার যমুনার তীরে একটা 
সুন্দর বাটা ক্রয় করিগক রাধামাধবজীউর প্রতিষ্ঠ করেন এবং উক্তবাড়ী 
দেবতার নামে উৎসর্গ করেন। তৎপর তিনি জয়পুরে গোবিন্দজীকে 
দশন ক:রয়! ও আন্ঠান্ত, তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া প্রায় একবৎসর পরে দেশে 
প্রত্যাগমন করেন। তাহার গুরু প্রদার্দ, হরিপ্রনাদ, চৈতন্তদীস, এনং 
প্রেমটাদ নামে চারিপুত্র এবং সত্যবতী নামে এক কন্ত! বথাক্রমে জন্মগ্রহণ 
করে। কন্তাসতাবন্তী ও উত্তরকালে স্বামী গৃহে যাইকা প্রচুর সুখশাস্তি, 
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উপভোগ করেন। ইনি ন্প্রপিদ্ধ রায় নিত্যানন্দ রায় বাহাদুরের পিতামহ্ী 
ছিলেন । পক্ষান্তরে তারামণির পৃত্র-কন্তাগণের মধ্যে ধর্্নিষ্ঠ গুরুগ্রসাদ, 
চৈতত্তদাল ও প্রেমচাদ বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন এবং পূর্ববঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ধনী বলিয়া সর্বত্র খ্যাতিলাভ করেন। ১২২৭ সালে চারিপুত্র ও কন্তা 
যাখিয়া গঙ্গা প্রসাদ বৃন্দীবনে দেহত্যাগ করেন । তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব 
ছিল যে তিনি একদিকে যেমন প্রকৃত বৈষয়িক পণ্ডিত ছিলেন তদ্রপ 
উদ্দার চরিত্র ধর্মনিষ্ট এবং কর্ডবপেরায়ণ ছিলেন। এইরূপ কুতজ্ঞবাকি 
ংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি তাহাদের বংশের পরম 
ছিতৈষা জীবনবাবুকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। জীবনবাবুর প্রতি তাহার 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা অসাধারণ ছিল। 

গঙ্গা প্রদাদের মৃত্যুর পর তাহার জোষ্টপুক্র গুরুপ্রলাদ সংসারের সর্বময় 
বর্া হইলেন। গুরুপ্রসাদ, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাছয় প্রেমর্ঠাদ ও চৈতন্তগাসের 
সহায়তায় সমাজে অল্নকাল মধ্যেই রায়পরিবারের সবিশেষ প্রতিষ্ট। বুদ্ধি 
করেন। এসময়ে ইহার। ধানকুনির প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম ক্রয় করেন 
এবং স্থপ্রনিদ্ধ ধানকুনিয়ার হাট প্রতিষ্ঠ! করেন। গঙ্গা গ্রসাদের মৃত্যুর 
অল্প কয়েকবৎসর পর তাহার দ্বিতীয় পুত্র গলাউঠা রোগে হঠাৎ . 
লোকান্তরিত হন, তিনি মৃত্াসময়ে তণীয় পত্ঠাকে পোষ্পুত্র গ্রহণের 
অনুমতি দিয়া গিয়াছিলেন। এসমরে ইহারা কলিকাতা, নারায়ণগঞ্জ, 
সৈদপুর, নলচিঠি গুভৃতি অঞ্চলে লবণের কারবার করিতেন। 

সেই সময়ে কলিকাতা! বোর্ডঅবরেতিনিউ-আফিদে সহত্্র সহস্র মণ 
লবণ নীলামে বিক্রীত হইত, নানাস্থানের বণিক ও অর্থশালী ব্যক্তিগণ 
উহা ডাকিয়। লইতেন। রায় ভ্রাতূগণ প্রতি বৎসর উচ্চহারে লবগ খরিদ 
করিয়। বঙ্গের সব্ধত্র তাহা চালান দিয়া লাভবান হইতেন। বরিশালে 
চাউলের কারবার ও এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। একবার গুরুপ্রদাদ রায় 


নত বিক্রমপুয়ের বিবরণ | 











৯ সসিসিসিসিসসিসি 


ও ভাহার ত্রাতুগণ তেরলক্ষ টাকার লবণ নীলামে খরিদ করেন । রেতিনিউ 
আফিসের প্রধান কার্যকারক গুরু প্রদানের এই ডাকে একটু আশ্চর্য্য স্থিত 
ভইয়াছিলেন এবং তাহার যে যথেষ্ট সন্দেহ হইয়াছিল তাহাও বল! বাহুল্য 
কিন্ত গুরু প্রসাদ ঘখন ততুহূর্তেষ্ট উক্ত কম্মচারীর নিকট নগদ তেরলক্ষ টাকা! 
মন্তুত রাখিলেন তখন আর কাহারও বিশ্বয়ের সীমা রহিল না । এই 
একটী ঘটনার পর হতে গুরুপ্রপান্নের নাম কেবঙগ যে কলিকাত। তাহা 
নহে বঙ্গের সর্বব্রই স্ু প্রসিদ্ধ ধনী বলিয়া পরিচিত' হইয়া পড়িল । সেই সময়ে 
পূর্বাবঙ্গে আউয়ালের কু পরিবার ঢাকার মথুরপোদ্দার (রূপবাবু ও রঘু 
বাবুর পুর্বপুরুষ ), লৌহজঙ্গের পালবাবু এবং বালিয়াটির জমিদারেরাই 
স্ুপ্রসিদ্ধ ধনী বলয়! পরিচিত ছিলেন । উহাদের পরম্পরের মধ্যে বেশ 
একটু আড়াআড়ি বা দ্বেষের ভাব, ছিল কিন্তু অল্লদময়ের মধ্যেই কু 
পরিবার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। বাঙ্গল। ১২২৮ সালে 
শুরু প্রসাদ প্রভৃতির মাতা ইহাদের কলিকাতা স্থিত বাসভবনে নববুই বৎসরে 
পরলোক গমন করেন। মাতৃশ্রান্ধোপলক্ষে ইহারা বন্থ অর্থ ব্যয় করেন, 
বঙ্গের নানা স্থানের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রত্যেককে উপযুক্ত 
, জূপে বিদায় ইত্যাদি প্রদান করেন। রান্ধণগণ গরদের ধুতি চাদর এবং 
উপযুক্তর্ূপে দক্ষিণা পাইয়াছিপেন এতদ্বযতীত যোলটি পোণার কলস 
সোণার প্রদীপ পোণার গ্রাম মোণার থাল! ইত্যাদি ইহাদের গুরুবংশকে 
উপস্বত হয়। দীন দরিদ্র-গণের মধো অবস্থা বিবেচনায় ১২ ২৯ টাকা 
করিয়া চল্লিশ হাজার টাক! বিহিত হয়। এই দান সাগর-শ্রান্ধে 
কুণুপরিবাঁরের নগদ ছয়লক্ষ টাকা! ব্যয় হয় ইহার পর হইতে রাম» পরিবারের 
ধন-গৌরব এবং রায় গুরুপ্রসাদের দানশীলতার কথা বঙ্গের সর্কক্রই 
গৌরবের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে । অতঃপর তিনি কলিকাভায় 
এবং অন্তান্ত স্থানে জমিদারী এবং বাড়ী ইত্যাদি ক্রয়ে মনোনিবেশ করেন। 
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রায় ভ্রাৃগণ বিখ্যাত রঙ্্লপুর পরগণার পাচমানা অংশে ক্রয় করেন।. 
ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপৃরা এবং মঙ্মনদিংহ জেলার জমিদারীর বিভিন্ন অংশে 
অবস্থিত। কান্তিকপুরের মুসলমান জমদার বংশ বিখ্যাত; ইহার! উপযুক্ক 
সময়ে সদর খাজান! দিতে না পারায় সম্পত্তি নীলাম হইয়! যায়, রায়ন্রাত্তগণ 
লেই সম্পত্তি বিশ হাজার টাকা দিয়া ক্রয় ক'রন লে সময়ে উহার তাদৃশ 
আয় না থাকিলে ও বর্তমান সময়ে উহার আয়ই ত্রিশহাজার টাকায় পরিণত 
হুয়াছে। 

এ সম্পত্তি ক্রয় ব্যাপারে গুরু প্রণাদ ও তাস্থার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব যে 
মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। সম্পত্বি-বিক্রয় 
হইয়া গিয়াছে, মক্পীড়িত বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী মুন্দী জহরুদ্দিন চৌধুরী 
সম্পত্তির নবান মালিক গুরু প্রসাদ ও তাহাদের ভ্রাতাদের সহিত নারায়ণগঞ্জ 
আদিয়! সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন যে যদি তিনি এক বৎসরের মধ্যে ষে 
মূল্যে রায় ভ্রাতৃগণ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন তাঠ1 দিতে পারেন তাহা হইলে 
তাঙ্কার। সম্পত্তি তাহাকে প্রতার্পণ করিবেন কিনা। রায় ভ্রাতৃগণ বলিলেন 
যে, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমরা এক বৎসরের মধো সম্পত্তি 
দধর করিব ন।' আপনার নিকট মামর! সুদ চাহিন।, কেবল মাত্র টাকাট। 
দিতে পারিলেই সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিব। বুদ্ধের আশা পূর্ণ হইল না। 
অহরুদ্দিন চৌধুরী টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, সম্পত্তি কুণুবাবুদেরই 
রহিয়া গেল! বিক্রমপুরের মধ্যস্থিত, দেরাজদির্খ, সিংপাড়া, ইমামগঞ্জ 
প্রভৃতি প্রদ্দ্ধ গ্রাম গুলিই এই জমিদারীর অস্তভূ্ত। 

সে কালে জমিদারী পরিচালনা করা বিষম ঝঞ্রাটের বিষয় সিল। 
নবক্লীতত জমিদারী দখল করা আরও বিপজ্জনক হইল, সামান্ত ব্যাপারেই 
দ্াঙ্গাহাজীমা ঘটিয়া বাইত । ইভারা প্রথম ষে দিন সেরাজদিখার কাচারী 
দখল করিতে যান, তখন এক অপূর্ব কৌশল উদ্ভাবন করিয়া! যান। 
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কু বাবুর যে দিন কাচারী দখল করিতে প্রধান কর্পচারীকে 
প্রেরণ করিলেন, সে দিন নানাস্থান হুইতে বহু ছুষ্টলোক তাহাদিগকে 
বাধ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সকলে দেখিল কর্মচারী মহাশয় 
খুব বড় এক বজ্রায় আদসিয়াছেন, আর সঙ্গে বছ ছোট বড় নৌকা, নৌকা 
শত শত লাঠিয়ালের দল লাঠি হস্তে বসিয়া 'আছে। বজ্র তীরে লাগিল। 
কর্মচারী মহাশয় লাঠিয়ালগণ পরিবেষ্টিত হইয়া ধীরে ধীরে .কাচারী 
গৃহাভিষুখে অগ্রপর হইতে লাগিলেন, তাহার পশ্চাতে পঞ্চাশ জন যুটে 
পঞ্চাশটি থলিয়! তর! টাক! লইয়া অগ্রপর হইতে লাগিল। সকলে 
ভাবিল সহজ ব্যাপার নয়, দ্াঙ্গ। হাঙ্গামার জন্য এবং মাম্সা মোকদদমার 
জন্ যে প্রথমেই এক লক্ষ টাক সহ কর্মচারীকে পাঠাইয়াছে, এত বড় 
সহজ ব্যাপার নয়, কাজেই সকলে ভয়ে ভয়ে দৌড়াইয়া পালাইয়া গেল। 
প্রধান কর্মচারী মহাশয় নিরাপদে কাচারী দখল করিলেন । এ সকল 
থলিয়! মধ্যে মাত্র একটীতে টাক! ছিল, বাকী সব কয়টীতেই ইট পাটকেল 
মাত্র ভরা ছিল, এমনি করিয়া কৌশলে কাজ হইল । সর্ব কনিষ্ঠ প্রেম্ঠাদ 
নে সময়ের ধনীবন্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ বলিয়া বিবেচিত 
হইতেন। প্রেমটাদ রায় স্থুবিখ্যাত রাজা শ্রীনাথ রায় বাহাছুর, রায় 
জানকীনাথ রায় বাহাদুর এবং অনারেবল রায় সীতানাথ বাহাদ্বরের পিতা । 
সে কালে পাশীভাষার সর্বত্র আদর ছিল। আদালত প্রভৃতি সর্বত্রই 
পার্শীভাধা প্রচলিত থাকায় পকলেই নিজ নিজ মস্তানদিগকে পাশা ভাষায় 
শিক্ষা দিতেন। গঙ্গা প্রসাদ বালক প্রেমচাদকে পাশা ভাষায় সুশিক্ষিত 
করিবার জন্ত ঢাঁকায় প্রেরণ করেন। এবং বাহাতে কোনও ভাল মক্তবে 
তাশার পড়িবার ব্যবস্থা হয় সেজন্য জীবন বাবুকে বিশেষদূপ অগ্রোধ 
করেন। জীবন বাবুর তত্বাবধানে প্রেমচাদ বিশেষরূপে পারস্ত ভাষায় 
বাৎপত্তি লাভ করেন । তাহার পাণ্ডিত্য দেখিয় সরকার বাহাদুর তাহাকে 
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দুইবার ডেপুিমযা স্টেটের পদ গ্রহণের জন্ত অঙ্থরোধ ক করেন। সে সময়ে 
ডেপুটি্যাজিষ্রেটের কোনরূপ প্রতিযোগী পরীক্ষা ছিল না। সাধারণতঃ 
ধনী ও সন্ত্রান্ত বংশ হইতেই যোগ্যতম ব্যক্ষিদিগকে এ সকল পদে নিষুকু 
করা হত । গুরুপ্রপা্দ প্রেম্টাদের চাকরীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন 
না, তিনি তাহাকে পৈত্রিক ব্যবসায়ে নিধুক্ক করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচন। 
করিলেন । সরকার বাহাছ্ুরের এইরূপ অনুগ্রহ প্রস্তাবের জন্তঠ আন্তরিক 
ধন্যবাদ দির| তিনি প্রেমচাদকে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনের জন্য নিষুক্ত 
করিলেন। গুক্ুপ্রসাদ ও প্রেমচীদের চেষ্টা যত ও আন্তরিক অধ্যবসায়ের 
ফলেই বর্তমান সময়ে রায়পরিবার দেশবিদেশে এত বড় খ্যাতি ও 
প্রন্ভিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ১২৪৬ সালে কুুপরিবারের পৈত্রিক 
বাসগ্রাম পদ্মানদীর কুক্ষিগত ভইলে ইহারা আউয়ালের পূর্ববন্তী ভাগ্যকৃল 
নামক গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ধন করেন । 

বর্তমান কুুপরিবারের সর্ধ প্রধান ব্যক্তি খাত্নাম। রাজা শ্রীনাথ রায় 
বাহাছুর ভাগ্যকূলের বাড়ীতে বাঙ্গলা ১২৪৮ সালে ভন্মগ্রহণ করেন। 
€প্রমাদদ রায়ের অপর হই পুত্র রাক্মবাছাছ্ুর জানকীনাথ ও মান্তাবর 
সীতানাথ বায় বাহুর ও এই বাড়ীতে যথাক্রমে বলীয় ১২৫৫ ও ১২৯ 
সালে জন্মগ্রহণ করেন। গুরুপ্রসাদ রায়ের দ্বিতীয় ভ্রাতা হরিপ্রসাদ 
রায়েক্র মৌখিক অনুমত্যান্ুসারে হরিপ্রপাদ রায়ের বিধব! পত্বী গুরুপ্রসাদের 
তৃতীয় ব সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হরলাল রায়কে পোষ্যপুভ্র স্বরূপ গ্রহণ করেন। 
সিংপাড়ার বাজার স্থষ্টিও তাহার অন্ততম কীন্তি। 

১২৫১ সালে গুরুপ্রনাদ এবং তাহার ভ্রাতৃদ্বয ধর্মে কর্ম্দে কিছু অর্থব্যয় 
করা স্থির করিয়া বর্ধমান, বীরভূম, প্রভাত অঞ্চল হইতে কীর্তনিয়ার দল 
"আনয়ন করিয়া এক মহোৎসবের আয়োজন করিলেন । শাস্তিপুর, খার্দ 
প্রড়াত অঞ্চল হইতে বৈষ্ণবগোস্থামীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া! একে একে 


৭৪ বিক্রমপুরের বিবরণ । 


আদিয়া ভাগ্যকৃণে সমবেত হইলেন। প্রাপ় এক মাস কাল পর্যান্ত 
কীর্তনিয়ার দল ও বৈষ্ণব গোস্বামীগণ ভাগ্যকৃলে অবস্থান করিয়াছিলেন । 
প্রত্যেক গোন্বামী মহাশয়কে শালের জোড়, গরদের জোর, এবং নগদ 
২০৯ বিশ টাকা হারে বিদায় দেওয়] হইয়াছিল। নানাস্থানের টোলের 
পর্চিতেরাও ত্রীরূপ ভাবে বিদায় পাইয়াছিলেন। তাহার! যে মহোৎসব 
করিয়াছিলেন প্ররূপ মহোৎসব এ পর্যাত্ত বিক্রমপুরের আর কেহই করেন 
নাই। প্রীর্ূপ মহোৎসবকে চৌদ্দ মাদল মহোৎসব কহে । 

গুরুপ্রসাদ রায়ের ছুট পুভর মথ্রামোহনন ও পারীমোহন উত্তর কালে 
শিক্ষা, ভ্তান ও দানশীলতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিজেন ! মথুরামোহন 
পরমধার্মিক ও দয়াশীল ছিলেন। তিনি তাহার ডত্যদিগকেও কটু কথ! 
বলিতেন ন।। তিনি ইংরেজা, বাঙ্গালা এবং পাশী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপক্ন 
ছিলেন । শ্রীমঞ্তাগবতের বাখ্যাদি বিশদরূপে করিতে পারিতেন।'' 
১২৭৩ দালে যে বার ব্রহ্মপুত্রে বুধা্টমি যোগ হয়, সেইবার স্তাহার পালা' 
ছিল, তছুপলক্ষে যাতামাতে পঞ্চাশ হাজারের উদ্দলোককে পাচ ছয় রকমের 
সন্দেশ, দধি, ক্ষীর, চিন এবং বালকদিগকে ছুগ্ধ দিয় তৃপ্তিমতে ভোজন 
করাইয়াছিলেন। একদিন রাত্রিযোগে সেই সময় বুহৎ ঝড় হওয়ায় 
ত্যিনি পাগলের ন্যায় বাহির হইয়া সমস্ত অতিথিদিগকে গরিবগণ ও 
শ্রা্ধবাসী মন্ত্ান্ত মঙোদয়গণকে অনুরোধ করিয়। গৃহমধ্যস্থিত দাল!ন ও. 
গ্রামাবিশিষ্ট লোকদিগকে বাড়ীতে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন। এইন্প 
নানাগুণে তিনি সর্বসাধারণের নিকট উদ্দারচরিত লোক বলিয়া! পরিচিত 
ছিলেন । তাহার ভ্রাতা প্যারীমোহন ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ 
প্রাজ্ঞ ছিলেন। এজমালী সময়ে জমিদারী কাধ্যের ভার তাহার উপরেই 
স্তান্ত ছিল। তিনি এক পুভ্রও কন্তা রাখিয়া অতি অল্প বয়সে পরলোক 
গমন করেন । 
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..৬০ীশীীকিোশিশোশিশিটিপিশিটা 


টৈতন্তদাসের তিন পুজ কিশোরীমোহন, গোপীমোহন এবং বৈকুষ্ঠ 
মোহন। তন্মধ্যে কিশোরীমোহন ও গোপীযোহন উভয়েই বিশেষ ধম্মপীল 
লোক ছিলেন। বৈকুষ্ঠমোহন খআদাধারণ বুদ্ধশীবি লোক ছিলেন এৰং 
স্তাহারি চেষ্টায় উহারা নিজে বহু জ'মদারীর মালিক হইয়ীছেন। এতগ্বাতীত 
তেঙ্গারতি কারবার দ্বারা তিন ভাই বহু অর্থ উপার্জন করিয়াছেন । কিন্তু 
বৈকৃঠমোহন অত্যন্ত মোকদদমাপ্রিয় জোক ছিলেন বলিয়া মাস্লায় 
মোকদ্মায় বছ টাকা ব্যয় করিয়া!ছলেন। গোপীমোহনের পোস্য-পুজ্ 
গিরিধারী রাম্থ অল্প বয়সেই মৃত্ামুখে নিপতিত হুন। তাহার উইলে 
ঢাকা জেলার হিন্দু বিধবাঁদের সাহাব্যার্থ ৪৯, টাকা এবং দেরাজদিখী 
গ্রমে দাতব্য চিকিৎপালয় স্থাপনের জন্য আরও চল্লিশ হাজার টাক! দান' 
করিয়! গিয়াছেন। * 

কিশোরীমোহন, গোপীমোহন, ও বৈকৃণ্ঠমো ন রায়ের মাতৃশ্রান্ধে 
রূপার দান-সাগর, বুষোতপর্গ, একদৃষ্ট ইত্যাদি উৎরুষ্ট রূপে সমাধা 
করিয়াছিপ্পেন এবং ৪** চারিশত পণ্ডিতকে ৪০৯ চল্লিশ টাক। সহচ'রো 
দান এবং বিদেশীয় ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতদিগকে জুরিশান দেওয়া হয় ত্রাঙ্মণ 
পর্তিতদিগকে জুরি শাল দেওয়ার প্রথা রাজ! শ্রীনাথ রায় বাহাছুরই, 
সব্ব গ্রথম প্রচলন করেন শ্রী রীতিই অতঃপর অন্যান্তে অনুকরণ করেন। 

এনদ্্তীত অনীক ব্রাহ্ম এবং কাঙ্গালীকে নানাবিধ মিষ্টার "দয় 
ভোজন করান এবং প্রত্যেককে এক একখানি করিয়া বস্ত্র আর সাধারণ 
্রাহ্মগকে »৯ দুই টাকা এবং বোৰা, কালা, অন্ধ, আতুরদিগকে ৪৯ চারি 
টাকা হারে দেওয়া হয়! 





* দেরাজদিখা গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুবিধবাদের 
সাহাহ্যার্থ যে চলিশ হাজার টাকা দানের কথা উইলে লিখিত ছিল, তাহার কি ব্যবস্থা! 


টি ররীত্ নীল বারি 
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তৃতীয় ভ্রাপ্তা চৈতনাদাপের তিন পুত কিশোরীমোহন, গোগীমোহন 
এবং বৈকুষ্ঠমোহন। হরিপ্রদাদ অল্প বয়সে মৃত্যুযুখে পতিত ভ'ন | হরি- 
প্রলাদের বিধবা পত্বী পতির আদেশানুদারে আনুমানিক ১২২৭ কিংবা 
১২৩০ সনে হরলাল রায়কে পোত্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। হরলাল 
অকালে কাঁলকবলে নিপতিত হন। 

স্তাহার বিধবা পত্ধবী পতির আদেশানুসারে ১২৭১ সনে পোতাপুত্র 
- শ্রহণ করেন__-সেই পুজরই দেশ-বিখ্যাত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্লাল রায় ৷ যখন 
এই পরিবার পৃথগান্ন হ'ন, তখন গুরুপ্রপাদ কলিকাতাঁতে অবস্থান 
করিতেছিলেন। তিনি এ সংবাদে এতদূর মর্মাহত হ'ন থে আর কখনও 
বাড়ীতে ফিরিয়া যান নাই। এইরূপ ভাবে কিছুকাল অবস্থানের পর 
তিনি চিরদিনের জন্য বৈষ্বদিগের পবিজ্র তীথ শ্রীবুন্দাঝন ধামে জীবনের 
অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবার জন্ত যাত্র। করিলেন। গুরুপ্রসাদের 
বৃন্দাবন যাত্রার অবাবহ্িত পরে তীহার সর্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাত। প্রেমটাদ রায় 
জ্বর ও আমাশায় রোগে গুরুতর রূপে আক্রান্ত হ'ন। তাহার মৃত্যু 
সন্নিকটবর্তী বিবেচন। করিয়া! কালাপাড়ার জমিদারবর্গ এবং লৌহজঙ্গের 
পালবাবুগণ ও অন্তান্ত বিরুমপুরস্থ ভদ্র মহোদয়গণ তাহাকে শেষ দেখা 
দেখিতে আবিয়াছিলেন। সে সময়ে ঢাকার দিভিল সার্জন নিম্ন 
সাহেবের খুব নাম ও খ্যাতি ছিল। প্রেমঠাদ রায়ের পুভ্রগণ দিম্সন 
সাহেবকে ভাগাকৃলে আনিবার অন্ত ঢাকায় লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
লিম্মন সাহেব আমিতে না! পারিয়া তাহার বন্ধু রেজিমেপ্টের ডাক্তার 
হোয়াইট সাহেবকে ভাগ্যকুল প্রেরণ করেন । দৈনিক একহাজার টাক! 
ভিজিটে হোয়াইট সাহেব ভাগ্যকৃল আসিয়া মাত্র একদিন একরাত্রি 
ছিলেন। তিনি রোগীকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে টাকা লইয়া যাইবার 
জন্ত অন্থুরোধ করেন। পিতৃভক্ত রাজা শ্রীনাথ রায় ডাক্তার সাহেবের 





বিজ্রেঃপুরের ধিবরগ। শন 
আদেশানুযায়ী পিত। প্রেম্টাদকে ঢাকা লইয়া যান, ভাক্তার সিম্পনের 
স্ুচিকিৎ্মায় একমাস মধ্যেই সম্পূর্ণ রূপে রোগ মুক্ত হন। রোগ মুক্ত 
হইয়া তিনি আরোগা লাভ করিয়া কয়েক মাস ভাগাকুলে অবস্থান করেন 
তৎপর সপরিবারে কপিকাত যাত্র। করিলেন । 

১৮৭১ খুঃ যে ভয়ঙ্কর ঝড় ও তুফান হয় তাহার অল্প কিছুদিন পূর্বে 
মাত্র তিনি নিরাপদে কলিকাতা পৌছিতে পারিয়াছিলেন । প্রেষটাদ 
কলিকাতা হ্টতৈে একবার জন্মের মত স্বীয় স্নেহময় জোষ্ঠ ত্রাতাকে দেখিবার 
জন্ট। বুন্দীবনধামে গমন করেন । গুরুপ্রলাদ প্রেম্টাদের প্রমুখাৎ 
্রাতুষ্পুত্র হরলালের মৃত্যা-সংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন | বুদ্ধ বয়সে 
তাঙ্ার নিকট এই শোক-সংবাদ অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক হইয়াছিল। 
কিছুদিন বৃন্দাবন থাকিয়া জোষ্ট ভ্রাতার চরণ-বন্দনা করিয়া তীর্থ 
পর্যাটনে বহির্গত হইলেন। এযাত্রায় তনি জয়পুর, ভরতগুর, রাধাকুণড 
প্রভৃতি হিন্দুর পরম পবিভ্র পুণ্য-তীথ সনৃহ দর্শন করিয়া কলিকাত। 
প্রত্যাবর্তন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় গুরু প্রসাদ শ্লেহময় সর্ব 
কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিদায় দিতে বড়ই ব্যাকুল হইয়। পড়িয়াছিলেন। প্রেমচীদ 
ও বালকের ন্যায় অশ্রু-বর্ষণ করিতে করিতে অগ্রজের চরণ বন্দন। করিয়া 
বুন্দাবনধাম পরিত্যাগ বরিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রেমচাদের শকট দেখা 
যাইতেছিল ততক্ষণ পর্যান্ত তিনি একদৃষ্টে শকটের দিকে চাহিয়াছিলেন ।' 
প্রেম্টাদ তীর্থ-ভ্রমণের পর কলিকাতায় আলিয়া এক বৎসর অবস্থান, 
করেন, তৎপর ১২৭২ সনের আহিন মাসে ভাঁগাকুল প্রত্যাবর্ভন করেন। 

৯২৭২ সনের অগ্রহায়ণ য!লে গুরুপ্রসাদ শ্রীবুন্দাবন ধানে মানব-লীলা' 
সংবরণ করেন। এই সংবাদ করেক দিন পরে ভাগ্যকূল পৌছিল, 
সেসময়ে য়ে ভাগ্যকুলে কোন টেলিগ্রাফ আধিদ ছিলন! | নারাম্বণগঞ্জের 
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এ বিক্রপুরের বিবরণ । 
প্রায় এক ঘটিকার সময় এই দুঃসংবাদ প্রেমঠাদ এবং গুরুপ্রসানদের পুত্র 
ভাত হইল! এই সংবাদে প্রেমচান এবং গুরুপ্রসাদের পুক্রদ্বয় বিশেষ 
মম্মাহত হইয়া পড়েন । তাহার মৃত্যু-সংবাদে কেবল যে ভাগাকুলবাপীর 
শোকের কারণ হইয়াছিল তাহ। নহে, সমগ্র [বক্রমপুরবানী এই ছুঃসংবাদে 
অত্যন্ত ভিয়মাণ হইয়াছল। গুরুপ্রসাদ প্রকৃত পক্ষেই দেশের একজন 
গৌরবস্তম্ত শ্বরূপ ছিলেন, তাহার দানশীলতা, বিষয় কাধ্যে পারদশিতা 
বস্ততঃই দেশবাস'র গৌরবের কারণ ছিল। 

১২৭২ সালের পৌষ মাসে ইার শ্রাদ্ধ-কার্ধ্য মহা সমোরোহের সাঁহত 
সম্পন্জ হয়। পুর্বববঙ্গে এইরূপ ব্যায়-বাহুলা পূর্ণ শ্রাদ্ধ অতি অন্পই 
হইয়াছে । বঙ্গ, বিহার, গাড়ষ্যার নানা জিলার সুবিখ্যাত পগ্ডিতব্গ 
খই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিমান্্রত হইয়াছিলেন ইহাদের সংখ্যা অন্যুন পাচ শত 
স্ইয়াছিল। পাথেয় বাতিরেকে পাণ্ডিভ্যান্যায়ী একশত হইতে ছুইশত 
টাকা পর্যান্ত বিদায় দেওয়া হয়। এতদ্বাতীত পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক পণ্ডিতকে 
৪৯৯ হারে বিদায়, গরদের জোর বহু সংখ্যক কাঙ্গালী দিগকে ২২ টাক। 
ও ৪৯ টাকা দেওয়া হয়। সাধারণ কাঙ্গালীদিগকে ১২ এক টাকা এবং 
বোবা ও অন্ধ আতুরদিগকে ২২ ছুই টাকা দেওয়া হয় ও নানাবিধ মিঠাই 

. সন্দেশ ইত্যাদি দিয়! প্রায় বিশ হাজার লোককে পরিতোষ মতে আহার 
করান হইয়াছিল । 

মথুরামোহনের মাত্‌ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ও উপরোক্ত রূপ ব্ধূপার দানপাগর, 
বুষোৎসর্গ, একদুষ্ট, ষোড়শ ইতাঃদি হইয়াছিল। 

গুরুপ্রসাদের ছুইপুত্র মথুরামোহুন ও প্যাররীমোহনের বংশধরগণও 
বর্তমান সময়ে শিক্ষায় এবং সর্ধবিধ স্দনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বঙ্গের 
নানাস্থানে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। মধুরামোহনের ছুই 
পুন ব্রজলাল ও রাধিকালাল। ব্রজলালের তিন পুত্র শ্রীযুক্ত মুরলীধর 
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রায়, হলধর রায় ও শশধর রায়।- মুরলী বাবু ব্যবদা-বাণিজা সম্পর্কে 
একজন কৃতীব্যক্তি, ইনি কংগ্রেসের একজন অনুরক্ত ভক্ত । হলধর বাবু 
চিন্র-বিদ্ভায় শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। শশধরের 
শিক্ষা এখনও দম্পূর্ণ হয় নাই । রাধিকালালের চারি পুত্র শ্রীযুক্ত হরে্ুকধ, 
উপেন্ত্রকুঞ্ণ, দেবেন্দরকুষ্চ ও থোক।। প্যারীমোহনের তিন পুত্র বিনোদী 
লাল, শ্রীযুক্ত নন্দলাল রায় ও শ্রীবুক্ত যশোদালাল রায়। বিনোর্দীলালের 
একমাত্র পুত্র শ্রীধুক্ত তড়িৎভূষণ রায়। তড়িৎ বাবু কলিকাত। হাইকোটের 
এক জন এউর্দী এবং বঙ্গীয় মহাজনসভার সম্পাদক। শ্রীযুক্ত নন্দলাল 
বাবু কলিকাতার জনৈক পোর্টকমিশনার এবং বর্তমান ভাগ্যকূল রায় 
পরিবারের একজন শ্রেষ্ট বাক্তি। ইনি সদালাপী, মিষ্টভাষী এবং অমায়িক 
চরিত্রের লোক | ছেলেদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষিত করিবার গন) ইনি 
সবিশেষ মনোবোগী ! ইহার চারি পুক্র, তন্মধ্যে জন্ট পুভ্র ননীলাল 
এটনীিপপরীক্ষায় উত্তীণ হইফ়াছেন। তিনজনের এখনও শিক্ষ) শেষ হয় 
নাই। যশোদা। বাবু ও নন্দবাবু একান্নবন্তী পরিবারহুক্ত। ইহাদের পরস্পরের 
প্রীতি পরস্পরের স্নেহ ও গ্রীতি আদশস্থানীয়। যশোদালাল বাবুর একমাত্র 
পু পুনীনরুষ্ণ, তাহার শিক্ষা এখনও শেষ হয় নাই। এখানে এইবংশের 
কতিপয় খ্যাতিমান বাক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত হইল। 





রাজা শ্রীনাথরায় বাহাছুর | 
রাজা শ্রীনাথরায় বাহাদুর ভাগাকুলের রায় পরিবারের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, 
ইনি ষে কেবল ভাগ্যকৃলও বিক্রমপুরের গৌরব তাহা! নহে,সমগ্র বঙ্গদেশের ও 
একজন কীন্তিমান পুরুষ। এ পর্যান্ত রাজাবাহাছুর ব্যতীত অপর কোন 
বিক্রমপুরখাসীই “রাজা” এই সম্মানজনক উপাধি লাভ করেন নাই। 
ইচও কমাগীরবের কথ। নছে। 





+ বিক্রমপুরের বিবরণ 





বাঙ্গালী চাকুরী-প্রিয, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেই চাকুরী করিতে 
ভালবাসে, একটু” ক্লেপ স্বীকার করিয়া ব্যবলা-বাণিজোর দিকে কেহই 
বড় একট। অগ্রদর হইতে চাহেন না, যদিই বা হন, ভাসা হইলে দু'এক 
বৎসরের মধ্যেই ব্যবসায়ে অরুতকাধ্য হইয়া ব্যবস| পরিতাগ করিয়! 
পুনরায় চাকুরী করিয়াই কায়ক্লেশে জীবন কাটাইয়! দেয়। কিন্তু ভাগ্যকূগের 
কুণুপরিবার কেবলমাত্র ব্যবসা ও বাণিজ্য দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী সমাজ মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছেন । ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইইাদদের মত অভিজ্ঞ পরিবার 
বাঙ্গালা দেশে আর নাই বলিলেই চলে। 

রাজা শ্রীনাথ বাহাছুর বাঙ্গলা ১২৪৮ সনে বিক্রমপুরস্থ ভাগাকল গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন? তাহার জন্মের পূর্বে ইহার আরও কয়েকজন ভাই 
ভগী জন্মগ্রহণ করিয়। অকালে কাল-গ্রাসে নিপতিত হওয়ায় ইনি পিতা 
মাতার অত্যন্ত স্নেহের পাব [ছলেন। সন্তান সম্ততির মৃত্ার পর তিনিও 
তাহার এক ভম্ী মাত্র জীবিত ছিলেন। রান জানকীনাথ ও সীতানাথ 
বায়বাহাছুর বু পরে জন্ম-গ্রহণ করেন । 

শৈশবে পিতা প্রেম্টাদের নভিত ইনি নবদ্বীপ ধামে তীর্ঘযাত্র। উপলক্ষে 
গমন করেন এবং ঘেখানেই কেবলমাত্র সপ্তবর্ষ বয়সে ইহার হাতেখড়ি বা 
বিদ্যা রসজাজি। 7 

সেখান হই দেশে আরিয়া সেকালের রীতি-অনুযায়ী গ্রাম্য গুরু 
মহাশয়ের নিকট বাঙ্গাল! লেখাপড়! এবং টোলে থাকিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ 
সাহিত্য ইত্যাদি বিবিধপ্রস্থাদি অধ্যয়ন করেন। ইহাদের পারিবারিক 
নিয়মানুযায়ী কেবল মাত্র একাদশবর্ষ বয়সে ইহার শুত-পরিণয় ক্রিয়া 
সুলঙ্পর হয়। বিবাহের পর ঢাকা ইংরেজীবিষ্ভাঁলয়ে ভন্তি হন এবং 
১৮৩ রী: অহ এন্টান্স পরীক্ষা উত্বীর্ণ হন। ১৮৬৫ শ্ীঃ অঃ এলে 
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হইয়া পড়ার আর পরীক্ষা দিতে পারিলেন না। পিতৃন্তক্ত পুত্র পিতার 
শুপ্রীধায় নিযুক্ত হইলেন এবং কলেজ পরিত্যাগ করিয়! পিতার* অনুমত্যানু- 
যারী বিষয়কার্যযাদি পর্যবেক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাল্যকাল 
হইতেই স্কঁহার হৃদ দয়া প্রবণ, দে সময়ে জল খাইবার জন্ত সামান্ত পর! 
পাইতেন তাহার অদ্ধেক পরিমাণ অর্থ দিয়া দীন, দুঃখী, অন্ধ, থঞ্জ 
গ্রভৃতিকে দান করিয়। আত্ম-প্রসাদ অনুস্তব করিতেন । 

সাহার পিতৃদের প্রেমটাদ রায় গুরুতর রূপে পীড়িত হই ঢাকায় 
নীত হইলে তৎকালীন ঢাকার সিভিলপার্জন সিম্শন্‌ সাহেবের 
চিকিৎসাধীনে রহিয়া তাহার অপুর্দ চিকিৎপা-নৈপুণ্যে অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে রোগমুক্ত হন। তিনি রোগমুক্ত হইলে রাজা বাহাদুর ঢাকাতে এ্রক্ষ 
বিরাট মহোত্দব করেন, উহাতে আথরাইধারী বৈষ্ুবদিগের প্রচুর রূপ 
ভোজনের ব্যবস্থ! করা ভইয়াছিল। 

সংসারে প্রবেশ করিয়া ইহাই তাহার প্রথম কার্যয। ডাক্তার 
পাহেবের অনুরোধ ক্রমে সে সময়ে ঢাকা পাগলাগারদে প্রায় ২০০।৩০০ 
পাগলকে পরিতোষ সহকারে ভোজন এবং তাহাদের তৃপ্ুর জন্ত ক্রমাগত 
চারি পাঁচখার বিবিধ আমোদ-প্রমোদের ও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

যোবনের প্রারস্ত হতে তিনি বঙ্গদেশের বিবিধ দেশ-ছিজটখজনক 
অনুষ্ঠানের সহিত সংঙ্লিই আছেন। ঢাকাতে যখন [00071070108] 
[1039070 স্থাপিত ভয়, সে সময় তদানিন্তন 11281367665 15811 সাহেব 
সীহাকে উহার সভাশ্রেনীভুক্ত করেন। রাজাবাহাদ্বর উহাতে 
দেশজাত বিবিধ দ্রব্য ও প্রায় ৬৫০ রকমের ধান্ঠের নমুন। প্রদর্শন করেন। 
এ সকল ধান কোন্‌ সময়ে বপন করিতে হয়, কথন কাটিতে হয়, সে 


সঞ্কলের বিস্তৃত বিবরণ ও রিপোর্ট লিখিত ছিল এতদ্বাতীত নানাবৃক্ষের 
. ক 





৮. বিক্রমপুয়ের বিবরণ । 


ছাল এবং গৃহস্থের নিত্য গ্রয়োজনীয় বিবিধ রধ্যাদি উপহার দান করেন। 
তাহার এ ক্ষিয়ে এতাদৃশ অনুরাগ ও সংগ্রহ দর্শনে গভর্ণমেন্ট অত্ন্ত শ্রীত 
হন এবং তাহার নিকট ধন্তবাদ শ্রাপন করিয়! পত্র প্রেরণ করেন । 
সুবিখ্যাত পাত্রী লং সাহেব যখন সংস্কৃত গ্রন্থের পাখুলিপি সংগ্রহের 
নিমিত্ত কপিকাত| হইতে ঢাকা আগমন করেন, সে সময়ে রাজাবাহাদ্র 
গন্ণনে্টের এই সাধু উদদেস্ত জ্ঞাত হইয়। তাহার নিজ বাড়ীতে যে সকল 
ংস্কৃত হস্তলিখিত গ্রন্থ ছিল সে সকল এবং অন্তান্ত বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া 
গভর্পমেন্টকে প্রদ্ধান করেন এবং এই মহৎকার্ধে/র ব্যয়নির্ববাহাথ ২০০২ 
নই হাজার টাক! অন্যান্য সরিকগণের সহিত একতান্ব এককালে প্রদ।ন 
করেন। তদবধি যখনই সংস্কত গ্রন্থানির সথচী বিলাতে প্রস্তত হয় তাহার 
এক এক থও রাজাবাহাছুরকে উপহ্ৃত হইয়! থাকে । 
দানশীলত। ইহার স্বভাব-সিদ্ধ . প্রক্কাতি। উড়িষ্যা় খন প্রথম 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সে সময়ে রায় পরিবার কলিকাতা ও দেশে জন্পসত্র 
খুলিয়। প্রতিদিন প্রায় পাচ হাজার লোকের আহারাদির. ব্যবস্থা করিয়! 
দেশবাসীরও গরীব ছুঃখীর আশীব্বাদভাজন হইয়াছেন, পিতা প্রেমটাদ 
সর্বাগ্রে কলিকাতাতে ইহার অনুষ্ঠান করেন, পরে রাজাবাহাছ্ুর তাহার 
অন্মতিক্রমে সারকানগণের সহিত দেশে উহা করিতে প্রবুত্ত 
হন। বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে অন্ত্রের বিবরণ ঘোষণা করিয়। দেওয়া 
ভইয়াছিল, গ্রামের দীন, দরিদ্র অধিবাসীদিগকে: জন প্রতি প্রতিদিন 
অদ্ধমের পরিমিত তুল বিতরিত হইত, আর প্রয়োজনানুরূপ বস্ত্রাদিও 
প্রদত্ত হইত। আহারাদির স্ুবাবস্থা করিয়া দিয়৷ রাজাবাহ্থাহুর নিজে 
উপাস্থিত থাকিয়! বিক্রমপুরের সর্বত্র বিশেষ নুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 
অতঃপর যতবার দেশে হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, ততবারই তিনি 
সরিকানগণের নহিত মিলিত হইয়া অন্নসত্র খুলিয়াছেন। এত্যতীত 
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তিনি নিজে চাউল খরিদ করিয়া অল্পমূলো ভঙ্র-সমাজে বিক্রুপ্বের 
স্থব্যস্থা করিয়াছিলেন । 

এই ঘটনার পর হইতে রাজাবাহাছুরের চরিত্র-মাধুর্য মধুর ব্যবহারও 
'দানশীলতার কথ। সর্কত্র রাষ্ট্র হইয়। পড়ে; তদবধি যে কোন দেশহিভকর 
কাধ উপস্থিত হইয়াছে তিনি সে সকলের সতিত সংশ্লিষ্ট হিয়া! নচেৎ 
'অথ-সাহাধ্য দ্বারা উচ্ঠার জন্ট চেষ্। করিয়াছেন, তাহার এ সমুদয় 
মহুৎগুণ দীর্ঘকাল সদাশয় গভর্ণমেন্টের অজ্ঞাত রহিল ন!। তিনি ১৮৭৭ 
রীষটান্দে আমাদের স্গীয়া। প্রাতঃম্মরণীয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়! যখন সাম্াজ্জী 
উপাধি গ্রহণ করেন, সে সময়ে ০০718০৪৮০01 1,00001 প্রাপ্ত হন। 
উচ্ছাতে তাহাদের পূর্বপুরুষের বদান্যতা, সংস্কত-শিক্ষার প্রতি উৎসাহ 
বিধান 12০০০০77108] [01598 এর সভ্য রূপে বন্থবিধ দ্রব্যা্দর উপহার 
প্রদান, পর্ধবোপরি তিনি যে অত্যন্ত উদারপ্রকৃতি ও দানশীল মহাত্মা! 
তাহারও বিশেষরূপে উল্লেখ ছিল। 

সমাজ-সংস্কার, সমাঞ্জের উন্নতিবিধান, সামাজিক-কু প্রথা নিবারণ 
বিষয়ে ও তিনি যত্রশীল। সামাজিক যে কোন ব্যাক্তি সমাজের দ্বার 
উত্পীড়িত হইয়া তাহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে, 'তিনি অমনি নিজ 
ইষ্টানিষ্টের দিকে লক্ষ্য ন| রাখিয়াও নানাদিক্‌ দিয়! নানাভাবে তাহাদিগকে 
সে সকলের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া শ্বীয় মহানুভবতা এবং চরিত্রের 
ওনাধাতার পরিচয় দিয়াছেন । 

ঢাকা “সারম্থত সমাজ” রাজাবাছুরের মস্তিফ-প্রহৃত জীবনের একটা 
অক্ষয় অমর কীন্তি স্তম্ভ। তাহার কৃত সমুদয় শুভানুষ্টানের কথা লোকে 
বিশ্বৃত হইতে পারে কিন্তু এই অবদানের কথা কেহ ভুলিবে না । 

আমর! এখানে সারম্বত সমাজের আনুপূর্বিক ইতিহাস সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করিলাম । ইহাতে পাঠকবর্গ অনেক নূতন তথ্য অবগত হইতে 








ভজ বিক্রষপুরের বিষণ | 


পারিবেন। রাজাবাহাছুর প্রথমে সমাজসম্পর্কে একটী 50১8709 গঠন” 
করিয়। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু স্বর্গীয় রাক়লাহছেব দীননাথ পেন মহাশয়ের" 
নিকট উপস্থিত করেন, রায়পাহেব উহাতে ব্যায়বাহুল্য দেখিতে পাইয়া, 
উহার ব্যায় লাঘব করিয়। সর্ব প্রথমে বার্ধিক মং ৬০০ ছয়শত টাকা ব্যাক" 
বার্ধ্যারস্তের প্রস্তাব করেন। পরে ফলাফল দেখিয়া অধিক অর্থব্যায় করা 
যাঁইবে তাহার এই মন্তব্য স্তার়_-সঙ্গত বিবেচিত হওয়ায় রাজাবাহাছর 
তথস্মায়ী কার্ষো প্রবৃত্ত হইলেন । উহ প্রথমে টোলের সংস্কৃত অধ্যরনশীল 
ছাত্রবর্গের বার্ষিক পরীক্ষা-গ্রহণের নিমিত্ত 8০ ০% 88081 
6২800020100 5০৮৮০০০ নামে অভিহিত হইয়া, পরে উহা! রায় 
অভয়াচরণ দাসবাহাদুরের প্রস্তাবানুঘায়ী “সারস্বতসমাজ” নামে অভিহিত 
তইল। 

উহ্‌। তদানীস্তন এপিষ্টাট কমিশনার রায় অভয়াচরণ দাস বাহাদুর; 
মহামছোপাধ্যায় পুত প্রপন্নচন্ত্র বিগ্ঠারত্ব, বিক্রমপুরের সর্বপ্রধান' 
নৈয়াগিক পণ্ডিত ৬দারদাচরণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত কালী5রণ তর্কালঙ্কার, 
অদ্ৈতচন্ত্র স্টায়রত্ব, কালাকান্ত শিরোমণি গ্রভৃতির নিকট প্রস্তাব করায় 
তঁহারাও প্র প্রস্তাবের অনুমোদন করেন । রায় কালী প্রলয় ঘোষ বাহাদুর 
এ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তিনিও উহার সমর্থন করিয়া ভাওয়।লের' 
রাজাবাহীহ্বরের সাহাধ্য প্রাপ্তির আশ! প্রদান করিয়াছিলেন! কিন্ত 
কতিপয় সমাজের নেও! রাজাবাহাদ্বরের এই সাঁধু উদ্দেশ্তের বিকুঞ্ধে 
মন্তব্য প্রকাশ করিয়। সাধারণে মত বিরোধ উপস্থিত করেন, তাঁহার! 
পাধারণকে বুঝিতে দিয়াছিলেন বে রায় পরিবার ত্রাহ্মণ-প্রধান বিক্রমপুরের 
পত্তিত সমাজের উপর নিজেদের প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্বই এই এক 
কৌশলের ন্ষ্টি করিগাছেন। অনেকে এই অপর মন্তব্কে সত্য বলিয়! 
গ্রহণ করিতে দ্বিধা বৌধ করেন নাই, তাহারি ফলে দেশের সর্বত্র এক 
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গণ্ভীর আন্দোলনের স্থষ্টি হইল, এমনকি প্রথম সভাধিবেশনের দিনে 
হাতে পঞ্ডিতবর্গ সছাস্থানে উপস্থিত হইতে ন। পারেন তজ্জন্য বিপক্ষীয়েরা 
নান! স্থানে লাঠিয়াল পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিম্াছিলেন, রাজা বাহাছুর পুর্বে 
ইছার একটু আভাষ জানিতে পারিয়া পুলিসসাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট 
বাহাছুরকে তাহা জ্ঞাত করেন, তাহাতে আর কোনও উপদ্রব হইতে 
পারে নাই। সভার আহবানকারী ও পৃষ্ঠপোষক রাজাবাছর, মহামহো- 
পাধ্যায় গ্রলননচন্্র, সারদাচরণ ন্ঠায়রত্র, অধ্ৈতক্চন্্র স্ায়রত্ব, অভয়চন্জ্র দাস 
বাহাদুর প্রভৃতি নির্কিে বু পণ্ডিত মগ্ুলীর সহিত সম্মিলিত হইগ়া সভার 
কার্ধা স্ুম্পয় করেন। অতঃপর সভার কার্ধ্য স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইতে 
থাকে। যাহার! এক সময়ে বিপক্ষ ছিলেন তাহারাও সভার ক্রগোন্নতি 
এবং সার্বভৌমিক গ্রীতি ও মহত্বে পরে ভাওয়ালের প্রখ্যাতনামা রাজা 
.রাঁজেজ্জনারায়ণ রায়ও এ সময়ে আনন্দের সহিত এই সভায় যোগদান 
করেন ও অর্থপাহাধ্য করিতে থাকেন৷ গভর্ণমেন্ট ভাগ্যকূল রা 
পরিবারের এই মহৎ কার্যের জন্য গেজেটে ধন্তবাদ ঘোষণা করেন । 
প্রথম হইতেই বার্ষিক পাঁচশত টাক। সাহাষ্য প্রদান করিতে আরস্ত 
করেন। তদবধি বীতি হয় ষে ঢাকায় ফিনি যখন কমিশনার সাহেবের 
সহকারী (৮4. 0, ) হইবেন, তিনিই সভার সহকারী সম্পাদক এবং 
কোঁধাধাক্ষ পদে নিযুক্ক থাকিবেন। ত্দবপি এ পর্্যভ্ত রীয় অভয়াচরণ 
দান বাহাদুর, রায় অক্ষয়কুমার সেন বাহাদুর, মহিমচন্দ্র ঘোষ, রায় 
স্ুরেপচন্দ্র সিংহ বাহাছুর,অননদাচরণ গুপ্ত বাহাছুর এপর্য/স্ত উক্ত কার্য করিয়া 
আপিয়াছেন। রায় অক্ষয়কুমার সেন বাহাদুর সভার অস্তিত্ব বিদ্াঙ্গান 
থাকিবার নিমত্ব বিশেষ চেষ্টা! করিয়াছিলেন । এমনকি রাত্রি ৩ট| ৪টা| 
পর্যাত্ত জাগিয়া বপিম্কা বিবিধ বিষয়ের পরামর্শাদি করিয়াছেন। 
-ব্গবিভাগের সময়ে নবগঠিত নিক্মাবলী হয় এবং মান্ঠিবর স্ভাথান সাহেব ও 


৮ বিজ্রবগুরের, বিকাগ । 


পিপিপি পসিপসিসপিপিসসি 








রার বরেশচন্্র লিংহ বাহাহুরের চেষ্টা বন্ধে সারদ্বত গধাজের বার্ষিক ৯৪৯: 
টাকা সাহাষ্য গভর্ণমেন্ট হইতে মঞ্জুর হইয়াছে । 

* সেই সময় হইতে সারস্বত সমাজের কার্ধা, নির্কিগ্বে ও বিশেষ খ্যাতি... 
প্রতিপত্তির সহিত চলিয়া আগিতেছে/ সমাজের ক্রমোন্নতি দেখিয়। 
ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্র মাণিক্য ও পূর্ববনের অন্তান্ত প্রথ্াতনাম 
ভূম্যধিকারাবর্গ মহারাজ ্রধ্যকাস্ত প্রভৃতি মহামনীধিগণ সকলেই সমাজের 
সাহাধ্যার্থ অর্থ ও বিস্তর স্বর্ণ এবং রৌপ্যপদক--সমাজের পরীক্ষোত্বীর্ণ 
ছান্রদিগকে প্রদান করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং বার্ষিক ছয়শত টাকা 
হইতে আরম্ত করিয়' সমাজের ক্রমোন্নতি ও ব্যায়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগাকুল 
রার পরিবার বাধিক ২০**২ ছুই হাজার টাক! হইতে ৫***২ পাঁচহাজার. 
টাকা পর্য্স্ত প্রদান করিয়া আপিতেছেন। 

“ারস্বতসমাজের* কল্যাণের জন্য এপর্যাস্ত তাহারা বছ টাকা দান: 
করিয়াছেন। এরূপ দানশীলতা ধনীমাত্রেরই আদ স্থানীয়। 

পুরাতন্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ বিষয়ে এবং জ্যোতিবিজ্ঞ।ন সম্পর্কে 
তাার বরাবরই সবিশেষ আগ্রহ ও যত্ব আছে। ভাগ্যকৃলের নিকটবর্থা 
দোগাছী গ্রামে যে (9%০০৮০৫ 3০৮ ) পতিত হয়, সে সময়ে বিন! মেখে 
পুনঃ পুনঃ কামানের ন্যায় ভীষণ ধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল, . কোনও অলৌকিক 
কাও ঘটিতেছে এইন্ূপ আশঙ্ক! করিয়া চতুর্দিকস্থ গ্রামবাসী জ্রীলোকের! 
উলুধ্বনি এবং শঙ্খ ঢাক বাজাইয়া! চারিদিকে একটা! ভীতি-বিহবল ভাবের 
সষ্টি করিয়াছিল। 351০০5089০৮ এর বহু খওড প্রস্তর উক্ত প্োগাছছি. 
গ্রামে নিপতিত হয়, রাজাবাহান্বর এ সকল প্রস্তর থণ্ড হইতে করেক খণ্ড 
সংগ্রহ করিয়া উহার আনুপুর্বিিক ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া 8169০:501089% 


০9$5র কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। উক্ত সভার 10775089. 
আারণডিত কখন খত 7৫2০৮ সপ? ০৯০৬৭ ০১৫১০ ১৩ 
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সাহার এই দকল বিষয়ে আন্তরিক অনুরাগের নিমিত্ত বিশেষ রূপে 
ধন্তবাদ দিয়! পত্র লিখিয়াছিলেন। 

তিনি প্রথমতঃ শিক্ষাসমিতি (0000085100 0020201659৩, 17০000- 
10108] 0158980 0025100, 11510101091 000101699 র ) সত্য এবং 
তৎপরে ঢাকা ডিস্রীক্টবোর্ড কিটাতে বন্কাঁল কার্ধ্য করিয়া গভমেণ্টের 
নিকট প্রত্যেক কার্ষ্ে বিশেষ পারদর্শিতা! প্রদর্শন করার, তিনি সরকার 
বাহার কর্তৃক ভাগ্যকুল 17006790800 [9001 অনারেরি 
ম্যাজিষ্রেট নিযুক্ত হন। পূর্বে ঢাকা মুন্দীগঞ্জ শ্রীনগর প্রভৃতি 
স্থানেরও তিনি 7০707%:5 [150195৮ ছিলেন। বিচারকার্ষ্যে তিনি 
সাধারণ আইনাভিজ্ঞতা এবং স্ুক্ষবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন এজন 
ভূতপূ্ব ম্যাজিষ্েট লায়েল সাহেব তাহার কাধ্যদক্ষতার পরিচয় পাইয়া 
'0০53০88৪এর হিসাব পরিদর্শনের কার্ধাভার, পঞ্চাশ টাকা হইতে দশ 
টাক পর্যাস্ত যাহাদিগকে [00019 ৮৪ দিতে হইত তাহাদের 89863706% 
এর. আপীল এর ভার পর্যান্ত অর্পন করিয়াছিলেন । এইরূপ বিচারের 
-জারমাত্র অল্প কয়েকজন লোকের উপর অর্পিত হইয়াছিল । এ সকল 
কার্ধা তিনি বিশেষ প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন । তিনি 
দীর্ঘকাল অনারেরি ম্যাজিষ্রেটের পদে নিযুক্ত থাকিয়া যে সকল বিচা্জ 
নিশ্পত্বি করিয়াছেন, পে সমুদয়ই আপীল এ বহাল রহিয়াছে, মাত্র দুইটীর 
দণ্ড ভামের আদেশ আপিয়াছিল। তিনি কাহাকেও শারীরিক দওড বিধান 
করিতেন না। এতকাল 707077/ 11858996৩ এর পদে নিধুক্ত 
ছিলেন, কাহারও প্রতি কয়েদের হুকুম দেন নাই, স্থল বিশেষে কম বেশী 
পরিঘাণে অর্থ দণ্ড করিয়াই মোকদান। নিস্পত্তি করিতেন। এপ্রসঙ্গে 


তদগানীগ্তন ঢাকার খ্যাতনামা ম্যাজিষ্ট্রেট জ্যানকিন (72010) সাহেবের 
আহি ৯৭৭ 7 ৯০রীন কা ভেওচা কআত*১ “আীতকাকাফসিপন্য। 








বিঙ্কমপুযের বিষণ । ৮৯ 

বিচারের গার গ্রহণ হইতে এপব্যস্ত তিনি কাঙাফেও করেছে ছকুম 
না দেওয়ায় জ্যান্কিন্‌ সাহেব অন্থুযোগ দিয়া বলিলেন “আপনি যে নকল 
লোকের করের হইতে পারে তাহাদিগকেও কয়েদের হুকুম ন! দিয়া কেবল 
অর্থ দণ্ড কেন করেন? ইহাতে বুঝা যাইতেছে আপনি দেশের লোকদের 
খাতির করেন? আমি এবিষয়ে গভর্ণমেন্টের নিকট 136১০৮৮ করিব । 
তাহাতে রাজাবাহাছুর বলিয়াছিলেন “এ সঙ্বপ্ধে 2:৫15৫3০9ই বলুন, আর 
1£71901019 বগুন আমার বক্তব্য 'এই যে মন্ুধ্যমণাত্রেরই বিচারের ভুল 
হুইতে পারে। সন্দেহের ফল আপামীর ভোগ করা উচিত। আমরা 
বেতনতোগী নহি, মাত্র পুণ্য-প্রতিষ্ঠার জন্ত বিশেষ রাজনেবার জন্ত এই 
খুরুতর কাধ্যের তার গ্রহণ করিয়াছি । কাহারও প্রতি অন্তায় নূগ 
শ্রীতি প্রদর্শন করিয়৷ কর্তব্য-চ্যুত হওয়া আমার প্রকৃতিগত ধর্ম 
শারীরিক শান্তি বিধান করিলে, দে পাপ আমাকে ভূগিতে হইবে। বিশেষ 
নানারূপ গুরুতর অপরাধের মুর্ল হেতু অর্থ--অর্থই সমুদয় অশীস্তি ও 
বিপদের ,মুল কারণ। অতএব শারীরিক দণ্ড বিধান অপেক্ষা আমি 
আর্থিক দওবিধানই অধিকতর সঙ্গত মনে করি, আমার মনের ভাব এই 
যে "শত শত দোষী বাক্কি খালাস পাক. একজন নির্দোষী ব্যক্তিও যেন 
দণ্ড না পায়। ১০০ ০০৫9 এর মূল উদ্দেস্ত 'ও তাহাই । যদি আমার 
কার্ধে গভমেন্ট অসন্তষ্ট হইয়া থাকেন, তাহ! হইলে আমি পদত্যাগ করিতে 
সম্মত আছি। সাহেব একথ। শুনিয়! হাস্ত করিয়| বলিলেন প্না__ না” 
তাহ! করিতে হইবে না। আমি আপনার মন বুঝিলাম। আপনি 
আপনার যেরূপ বিশ্বাস তদনুষায়্ী কায করিবেন।+ 

স্যায়-সঙগত কার্ধ করিতে যাইয়া তাহার অনেকের নিকট' বিরিভাজন 
হইতে হইয়াছে, তথাপি তিনি কোনরূপে কর্তব্য-তরষ্ট হন নাই ।- ওয়েই্রমে 


এট জাতির সপন কিন 257 উট খন ধন বালি এ 41৮92 এন 








প্রা হইতে পূর্ব পরাস্ত পর্যানত ফোন নৌকা নঙ্গর করিতে পারিবে না, 

আরোহীগণকে নামাইর। দিয়াই নৌকা অন্তর লইর। বাইতে হুইবে, এইরূপ 
৪5৪-1% করিবার প্রস্তাব করেন। অনেক নজ্যাই সাহেবের মত সমর্থন 
করে। কিন্ত রাঁজাবাহাহবর উহার প্রতিবাদ করেন এবং তিনটা ঘাটে 
নৌকা লাগাইবার এবং মালামাল তুপিবার ব্যবস্থ। করিম একটা 
89090075906 প্রস্তুত করেন । উহা! সভাস্থলে উদ্ধাপিত হুইবার সময় 


কোন কোন সত্যের পরামর্শে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দীর্ঘকাল রাজাবাহাদুর' 
সভায় অনুপস্থিত বলিয়! 1107101981 সভ্যের [০87৭ হইতে তাঁহার নাম 
10018 করিয়া লঈবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। সভার 
8০০:9%%0 মহাশয় উঠিয়া বলিলেন “রাজা! বাহাদুর বিদায়ের প্রার্থী হইয়া 
আমার নিকট পত্র খ্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ভ্রমবশতঃ তাহা দাখিল' 
করি নাই, অতএব এই ক্রুট রাজাবাহাছুরের মহে আমার । ম্যাজিষ্ট্রেট 
সাহেব তাহ! গ্রাহ্থ করিবেন না| তিনি 018810808] 996:9995র' 
নিকট হইতে রিপোর্ট লইয়! গভমেণ্টের নিকট রাজাবাহাছুরের বিরুদ্ধে' 
পেশ করিলেন । 9907962:0র 2০১০:এ লিখিত ছিলযে তিনি বড় 
08604] 17075100091 বৎসর ৩০০৯৯ হইতে ৫০৯০২ 29463208906 ও অন্থান্ত 
তদন্ত করিয়। থাকেন এবং অন্তান্ত 8157099: দের ৪৪630)90) এর 
25581 ছুই একটী ]157009এর সহিত একত্র বগিয়া পাতি দশটা, 
পর্য্যন্ত নিশ্পত্তি করেন। | 

শীত্রই 115£50869 সাহেবের রিপোর্টের উদ্ধীতন আফিন হইতে অন্বধ্য 
আপিল যে পা ৪7701750690. ৮5 018 [0000 01১৩ [১৮ 00561008- 
0896 88179 (তথা, 9%720০০: )39 ৮91 08601 2009709৫ 6০ 0139. 
00202071655, 85 851095 81)০010. 09 60010090৮৮ 

১ কর কত ০ হকির নিতিত লি্ডিতি তইয়াছে 





রায় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ রায় বাহাদুর | 


বিক্রগৃরেছ- বিখযাপ + ৯১ 








তাহা রাজাবাহাছরের সংস্থাপিত। রাজাবাহারের একমাত্র পুত্রের নাম 
কুমাক় গ্রমধদাথ রায়, ইহার ব্যায়, মুন্সীগঞ্জে একটা ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে । 

বদ্ধ বর়দেও রাজাবাহাহুরের দেশগ্রীতি ও সদাশয়তা প্রশংসনীয় । 
ধ্গিও যুন্সীগঞ্জের জলের কল ও ক্লাব ব্যতীত তীহাদের অর্থবন্ধে 
বিক্রমপুরের অন্য কোন হিতজনক কার্য) অনুষ্ঠিত হয় নাই। 

ভু্ীম্বুক্ডল ভ্ান্ম্টীন্নাথ জম্ম বাহাছুব্-বিষয় কার্যে 
স্থুনিপুণ, এই পরিবারের বর্তমান সর্ববিধ উন্নতির মূলে তাহার পরিশ্রম, 
চেষ্টা যত ও বাবসায় বুদ্ধি প্রশংসনীয় । ভিনি কলিকাত| মহানগরীতে 
অবস্থান করিয়। বঙ্গের সর্বত্র ব্যবসা? বুদ্ধির অস্ঠ প্রতিষ্ঠা লা করিস 
ছিলেন । বিগত ১৩২২ সনের ১১ই পৌষ তারিখে মুন্সীগঞ্জের যে “বিক্রমপুর 
মহা সম্মিলনের, অধিবেশন হইয়াছিল, গাহাতে তিনি অভ্র্থনা সমিতির 
সভাপতির পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অভার্থনা সমিতির সভাপতিরূপে 
তিনি যে বক্তৃত। করিয়াছিলেন তাহাতে বিক্রমপুরের কল্যাণজনক বনু: 
বিষয়ের সন্পিবেশ ছিল । যুন্দীগঞ্জের জলের কল প্রতিষ্ঠা রাজাবাহাদুর জানকী 
বাবু ও মহাশর সীতানাথ রায় বাহাছুরের চিরশ্মরণীয় কীর্তি। 

স্নাশ্যাবন্প মুক্ত সীতানাথ ক্রান্্ বাহাতল্স 
নি এল-ইনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একজন প্রসিদ্ধ ব্যাক্তি । বড়লাট 
সাহেবের ব্যাবস্থাপক সভায় ছুইবার সভ্য মনোনীত হইয়। দেশের বহু কল্যাণ 
ভনক কার্ধ্য করিয় যশন্বী হইগ়াছেন। 


শ্রীযুক্ত হরেন্দ্লাল রায়। 


হরেন বাবু তেজ্বী, নির্ভীক ও উদ্বারচেত। ব্যাক্তি । শিক্ষার নিমিত্ত 
'ঘানে ইনি মুক্তহত্ত । ভাগ্যকুলের উচ্চইংরেজী বিস্যা'লয়ের পর্ব প্রকার ব্যাক 
তার বহন করিয়! ইনি উক্ত বিস্যালয়বাহক উচ্চালের বিদ্ধ! মন্দিরে পরিণভ 











শ্রযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায়। 


৯  উৎ 
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রাগ কত ভ৮% 
এ সা ঠাক দি রর 





আন্র ছিল। এই স্থানে সৈল্ঃগণ_ বরাহাদি শীকার করিয়া 
একদিন কাটায় । চতুন্দিকেই নিসর্গশোভা! দেখিয়া ভ্রাতৃত্ব 

এবং বিজ্রোহদমন পূর্বক প্রত্যাগমন করিয়া ুরষারবরপ 
74 


| হইতেছিল। অবিলম্বে ত্রাতৃদ্ধয় সপরিবারে 
মালাকর ইত্যাদি যোলপ্রকার জাতিগহ যোলঘরে আসিয় ব 
[করেন। যোলজাতি স্থাপন করাতে গ্রামের নাম যো. 
নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রবাদ এই যে ২ 





- বিজখশুরের বিধয়ণ । ৯৫ 
এখানে আগমন পূর্বক বাসের জন্য একরাত্রি যোগে ফোলখানা গৃহ নির্দ্াণ 
করান এবং তাহ! হইতেই গ্রামের নাম ফোলধর হুইয়াছে। 

চত্তীদাল গ্রামের পশ্চিমাংশে ও বাণীদান পূর্বাংশে (বর্তমান পাইকর!- 
পাড়ায় ) বসবাল করেন। 

বাণাদাদ ও চণ্ডীদাস সরকার হইতে বিশ্বাপ উপাধি প্রাপ্ত হন। 
তাহাদের ফোলধরের বাদস্থান পশ্চিম ঘোষপাড়ার উত্তরাংশে খালের ধারে 

" ছিল বলিয়। অনুমিত হয়। সেখানে বহু ভগ্মাবশেষ দেখিতে পাওয়। যায়। 
একটি ইষ্টকনিন্মিত সেতুর চিহ এখনও বর্তমান আছে। 

এই ইষ্টক সেতু ব/তীত গ্রামের বহুস্থানে এত বেশী প্রাচীন ভগ্থাবশ্ষে 
দু হয় যে ইহার প্রাচানত নম্বদ্ধে কোনপ্রকার সন্দেহের কারণ থাকিতে 
পারে না। এই সকল কান্তিকলাপের চিহ্কাবশেষের সহিত প্রধানত 
প্রাচীন ঘোষ ও মেন পরিবারের নামই বিশেষভাবে সংঞ্লিই। অধিকাংশ 
ভগ্নাবশেষই শুকপেব রায়জা নামক ঘোষ পরিবারের এক বিশ্রুতকীত্তি 
মহাপুরুষের নামের সহিত বিজাড়ত। গ্রামের অগ্ভাপি বয়োবুদ্ধগণ গৌরবের 
সহিত এই মহাত্মার নাম উচ্চারণ কারয়া থাকে । অনেক প্রবাদ প্রবচন 
ইহার সম্থ্ধে প্রচলিত আছে। ইনি নবাব সরকারে অতি উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
ছিলেন এবং কর্তব্যপরায়ণতার জন্ত বহু পুরফ!র ও 'রার়জী” উপাধি প্রাপ্ত 
হুন। তীহার প্রায় অদ্ধ মাইল বিস্তৃত প্রাসাদোপম ভবনের ভগ্নীবশেষ 
এখনও বর্তমান । বর্তমান চৌধুরী বাড়ীর বিশাল গ্রবেশদ্বারের ভগ্নাবশেষ. 
হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোষপাড়ার উত্তর লীমা পর্যন্ত দৈষ্যে ও “জোয়ারিয়। 
পুকুর' এবং বণিকপাড়ার পশ্চিম প্রান্ত হইতে খাপ পর্য্যন্ত প্রস্থে এই বিশাপ 
ভবন অবস্থিত ছিল। এই স্থানটি বেষ্টন করিয়া একটি নালার চিহ্ন খালে 
বাইয়া মিশিয়াছে। 'ুক্দীবাড়ীর' জীর্দপ্রায় “বিকুটা ঘর” “বৌ-পুকুরের» 
নুপ্তপ্রায় সোপান শ্রেণী ও বৈদিক বাড়ীর পশ্চিমন্থিত 'শান-বীধ! পুকুরের” 
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2428 ০১০০৪ 
সোপানের ভগ্নাবশেষ এই গুবনের অন্তর্গত ছিল। বিকুটী ঘরটির স্থাপত্তা-. 
কৌশল অভিনব -ঠিক দোচাল। থরের মত; দেওয়ালের গায় দশ অবতারের 
ুন্তি অস্কিত ছিল, তাহা এখন প্রান লুপ্ত হইয়। গিয়াছে। “শান-বাধা 
পুকুর' সগথন্ধে একটি বিশ্বয়কর কথ। এই যে ইহা পূর্ব পশ্চিমে লহ্বমান। 

দেন ৰংশের পূর্বপুরুষগণের প্রধান স্থৃতিচিন্ন স্থবিখ্যাত জোড়দিঘী। 
এত বড় বিশাল দিখী বিক্রমপুরে খুব কমই আছে। দিঘী ছুইটি- 
একেবারে পাশাপাশি খনিত এবং দৈথ্যযে প্রায় অন্ধ মাইলের মত হইবে। 

. মাঝখানে একাটি বুহৎ সোপানের ভগ্াবশেষ এখনও বর্তমান । এই দিঘী 
ছুইটি খননের ইতিহাস '৪ খননকর্ত। সম্বন্ধে কোনও সঠিক বিবরণ পাওয়া 
যায় না। “সেনবাড়ারঃ প্রাচীন অট্রাপিকাদিও যোলঘরের সেনবংশের ূ 
অতীত গৌরবের পরিচায়ক । 

এতদ্বাতীত কতিপয় স্থাপিত বিগ্রহ প্রাচীনন্ের সাক্ষ্য দিয়া থাকে 
“কাত্যায়নীবাড়ীরণ স্থাপিত বিগ্রহ পিত্তলের দশতৃজা মুদ্তি বহু পুরাতন। 
চৌধুরী বাড়ীর পিন্তলের লক্ষমীনারায়ণ বিগ্রহ সাত কি আট পুরুষ যাবত, 
পুজা পাইয়া আমিতেছেন। 

এই গ্রামে একখানি পুরাতন দপ্ল আচে তাহা পরগণাতি ৫৫ 





সনের । দলিলখান! একখানা বিক্রয়পএ, তাহাতে “মপাবাদের উল্লেখ 
আছে। এই সমদাবাদ যোলথরেরই একটি পাড়া। অধিবাসিগণ 
প্রায়ই নিয্শ্রেণীর মুসলমান ৷ বাণীদাস, চণ্তীদাস, এবং শুকদেব রায়জী ও 
সেনবংশের পুর্কপুরুষগণ ছাড়াও গৌরব করিবার আরও অনেকে আছেন। 
রায়জী সন্ধন্ধে একটা প্রবাদ অনেকের সুখেই শুন] যায়। একবার কোনও 
বিখ্যাত দগ্ু রারজীর ধনগৌরবের কথ। শ্রবণ করিয়া লুগঠন মানসে তাহার 
নিকট সংবাদ প্রেরণ করে। ভয়ে অনেক ধনরত্ এবৌ-পুকুরে নিক্ষিপ্ত, 
হইল। রায়জীর লোকবল কম ছিলনা, কিন্তু সকলে মবিন্বয়ে শুনিল তিনি, 


বিক্রমপুরের বিবরণ । ৯৭ 


কাহারও সাহাষ্য শি না, একা দহ্ার সন্ুখীন টিপু অন্থরোধ 

উপরোধ বার্থ হইল। নির্ধারিত দিবসে দম্থ্যগণের আগমন সংবাদ পাইয়। 

রাঁয়জী অশ্বারোহণে তদভিমুখে ছুটিলেন, তাহার কোষে তরবারী, হস্তে 

একগাছি ফুজের মালা । দলপতির সম্মুখীন হইয়! তিনি অকম্মাৎ মালাটি 
তাহার গলে অর্গণ করিয়! “বন্ধু” বলিপন। তাহাকে গৃথে আমন্ত্রণ করিলেন । 

দলপতি ইঙ্গিত করিল_.এক মুহুর্তে সশস্ত্র ছ্িশতাঁধিক দম্্যর কোলাহল 

ও ঝঞ্চনা নীরব হইয়া গেল। দলপ/ত মাল! খুলিয়! "্রায়জীর গলে 
পরাইয়! দিল এবং বলিল যে রায়জীর জীবিতকালে ও তাহার বংশধরগণকে 

আর কখনও দশ্গাদ্বার। অত্যাচারিত তইছে হইবে না। দ্য তাহার কথ! 

রাখিয়াছিল। রায়জীর নাধানুপারে, একটি পাড়া এখনও 'রায়জীনগর” ও 
সংক্ষেপে নগর? নামে কথিত হয়। তাহার পুত্র লীতারাম ও সদারামের 

নামে ছুইটা পাড়া সদারামপুর ও সীন্তারামপুর নামে অভিহিত। 

এই গ্রামে অনেক কৃতি ব্যাক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এখানে মাত্র 
কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর! হইল। | 

৯ ৬ মুন্দী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ।-_ইনি প্রথমে সেরেম্তাদার পরে ডেপুটী 
হন। ইনি ষোলঘরের গৌরব, প্রাতংঃম্মরণীয় মহাপুরুষ | ইহার মাতৃচক্তির 
বিবরণ শুনিলে বিশ্ময়ে আগ্লত হইতে হয়। ইনি অত্যন্ত ধর্ম্মপরারণ 
ছিলেন । বরিশালে মহাসমারোছে ১০৮টা স্বর্জবা দ্বারা কালীপুজ। করেন । 
৬ গয়াধামে পাগাদের গৃহবিবাদ মিটাইয়া লক্ষটাকা পারিতোধিক 
প্রত্যাখান করেন। 

২) ৬ নবীনচন্দ্র ঘোষ ।-_ইনি কুঝ্ণচন্দ্রের অনুজ । সামান্য মাহিনার় 
গভর্ণমেণ্টের কাজে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে ৮০০২ টাক! বেতনে সব, জজ্‌ হন। 
সে সময়ে ইহার মত আইনজ্ঞ বিচক্ষণ বিচারপতি বাঙ্গালীদের মধ্যে খুব 
কমই ছিলেন। ইহার মীমাংসিত কয়েকটি বিখ্যাত মোকদদমা প্রিভি- 


থপ 


ম্ বিক্রমপুরের বিবরণ! 





কাউন্নিপ কর্তৃক সমর্থিত হইয়! আইনের গ্রধান নজীর হুইয়! রহিম্বাছে। 
১২৮৭ সালে ইহার মৃত্যু হয়। 

৩। মুন্সী ফকিরঠাদ ঘোষ ।--পারন্তভাষায় ইছার অসাধারণ বুৎপত্তি 
ছিল। 

৪1 ৬কানীপ্রসন্ন ঘোষ ।-_ইনি হাইকোর্টের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহার- 
জীবি বলিয়া! সে সময়ে গ্রাসন্ধ ছিঞ্নে। তখন সবেমাত্র হাইকোর্ট 
সংস্থাপিত হইয়াছিল। - 

এই গ্রামের বর্তমান অবস্থ। আশানুরূপ ভাঁল ন। হইলেও একেবারে মন্দ 
নছে। লোকসংখ্যার অনুপাতে যদিও ইহার শিক্ষিতের ( সংখ) বর্তমান ) 
কম তবুও এবিষয়ে ইহার স্থান বিক্রমপুরে অতি উচ্চ। 

আয়তনে যোলঘরের স্থান বিক্রমপুরের মধ্যে বোধ হয় ব্জযোগিনী 
ও হাদাড়ার পরেই। ইহার বিস্তৃতি উত্তর দক্ষিণে ২॥ মাইল এবং পুর্ব 
পশ্চিমে ( উমপাড়া হইতে সমসাবাদ ) প্রায় ৩া। কি ৪ মাইল। যোলঘরের 
লোকসংখ্যা প্রায় ১২০০০। 

এই গ্রামের স্থাপিত বিগ্রহ ও পু্জাস্থনের একটি ভালিক৷ নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। 

১। কাত্যায়নী । ৬তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে 
প্রতিষ্িত। পিত্বপের দশভূজ। মৃত্তি, বু পুরাতন। 

২। কৃষ্ণ, বলরাম ও গৌরাঙ্গ । শ্রীযুক্ত রাধাচরণ আম্বলীর বাড়ীতে 
স্থাপিত। নিম্বকাষ্ের সুন্দর মুগ্তিতরয়। 

৩। কালী। সার চন্দ্রমীধঘোষ মহোদয়ের স্থাপিত । তাহার বাড়ীর 
উত্তর দিকে অবস্থিত। 

৪1 শালগ্রাম ও শ্রীধর বিগ্রহ । যুন্দীবাড়ী, উত্তর মুন্পীবাড়ী, 
দ্লারোগাবাড়ী, সেনবাড়ী, কর্্মকারবাড়ী, পুরোহিতবাড়ী, শ্রীযুক্ত 


বিক্রমপুরের বিবরণ । ৯৯ 





শারতচন্ত্র ঘোষ এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের বাড়ী, সার চন্দ্রমাধব ঘোষ 
অহাশয়ের বাড়ী, চৌধুরী বাড়ী এবং আরও কয়েক বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত । 

৫। উৈরববাড়ী । বট ও অশ্থথ বৃক্ষ, উচ্চ ভূমিতে জঙ্ষিয়াছে। 
প্রায়ই পুজা ও বলি হইয়া থাকে। 

৬। “বুড়া ঠাকুরাণীর তলা' । একটি প্রকাণ্ড হিজল গাছ, প্রতি 
বদর পৌসংক্রান্তির দিন বৃক্ষতলে একটি প্রকাণ্ড মেল! বিয়া থাকে। 
মেলাতে প্রধানতঃ স্ত্রীলোকেরাই আসিয়! থাকে। বৃক্ষতলে কবুতর 
উত্মর্গ করিয়া! ছাড়িয়া দেওয়] হয়। 

যোলঘর গ্রানে প্রায় সকলপ্রকার জাতিই বদবান করিয়। থাকে। 

গ্রামে একটি সব. পোষ্টাফিস্‌ আছে, টেলীগ্রাফ আফিস নাই। 

গ্রামের একটি অশেষ কল্যাণকর কার্য পশ্চিম ঘোষপাড়ার শ্রীযুক্ত 
উমেশচন্দ্র ঘেষ মহাশয়ের একটি কীন্তি। ইনি তাহার স্বগাঁয়া মাতৃদেবীর 
স্মরণা্থ একটি পাকা শ্মশান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ষোলঘরের পাকা 
শান খুব উচ্চভূমিতে নির্দ্দিত এবং সেখানে শবযাত্রীদের আশ্রয়ের জন্য 
একটি টিনের ঘর ও কাঠাসন আছে। 

উৎসাহী যুবকগণের চেষ্টায় গ্রামে একটি সাধারণ পাঠাগার ও একটি 
কুট্বল্‌ ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে । অর্থাভাবে সাধারণ পাঠাগ্ারটি লুগ্ত প্রারু। 
উপযুক্ত মাঠের অভাবে ক্লাববটি ও অত্যন্ত অস্থবিধায় পড়িয়াছে। গ্রামের 
কর্মমকারবাড়ী হইতে বিক্রমপুরের বিভিন্ন ক্লাবে খেলার জন্ত একটি প্রকাণ্ড 
রূপার শিল্ড প্রদত্ত হইয়াছে । 

ষোলঘরে একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল, একটি মধ্যইংরেজী বিদ্যালয় এবং 
পাঠশালা ও অনেকগুলি পাঠশালা এবং বালিকাবিগ্।লয় আছে 

উচ্চইংরেজী স্কুলটির অবস্থা ভাল নঙ্ক। ছাত্র সংখ্যা প্রা ৪০৯ শত 
স্কুলটি ১৯২ খৃষ্টান্দে স্থাপিত হয়। এই সংঅবে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
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০৪৪৯৩ 
বন্ধু চৌধুরী হেডআ্টার মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগা। প্রধানতঃ 
তীহারই উদ্চোগে স্কুলটি স্থাপিত হয়, এবং তিনিই সহস্র প্রকার অস্থবিধ। ও 
বাধার মধ্যনিয়! স্ুলটকে বাচাইয়া আনিয়াছেন। এই গ্রামের বহুজ্নছিত- 
কর কার্ধে ইনি অর্থ ও সময় ব্যয় করিয়াছেন। ইনি এই গ্রামেরই 
অধিবাসী ও ভূস্বামী। এই স্কুল স্থাপন কার্যে হেডআইটার মহাশয় ব্যতীত 
্যুত অবিনাশচন্্র ঘোষ এল্‌, এম্‌, এদ্‌, শ্রীযুত প্রভাতচন্্র ঘোষ, শ্রীযুত 
শশিভ্ষণ সেন ও শ্রীযুত কুলদা প্রপন্ম ঘোষ প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। 

এন্টান্ন স্কুল স্থাপিত হওয়। অবধি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষা 
বিস্তারিত হইতেছে । ছুইটি সাহাযুবক বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 
মত্স্তজীবি, তস্বায়, বর্মুকার গ্রতৃতি শ্রেণীর অনেক ছেলে স্কুলে অধ্যয়ন 
করিতেছে । 

যোল্ঘরে দীঘি পুফ্করিণীর সংখ্য! অত্যন্ত অধিক। তাহার কারণ এই 
গ্রামটি 'আঁড়িয়ল বিলের একাংশে স্থাপিত হইয়াছিল, স্ৃতরাং ভূমির 
উচ্চতা সাধন নিমিত্ত অনেক মৃত্তিকা উত্তোলন করা দরকার হইয়াছিল। 
কিছু ছঃখের বিষর অধিকাংশ পু্ধণরণীই শৈবাল ও জলজ উদ্ভদে পরিপূর্ণ 
এবং প্রায় অন্ধশতাবীকাল তাহাদের পক্কোদ্ধার করা হয় নাই। 

যোলঘরের মুঘলমানদশ্প্রদায়ের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। মুসলমানগণ 
অধিকাংশই নিষক্রশ্রেণীর দরিদ্র ও নিরক্ষর । কেবলমাত্র “কাজীগণই” 
উচ্চশ্রেণীর ও অনেকাংশে শিক্ষিত | তাহাদের বেশ একটি অতীত ইতিহাস 
আছে এবং বংশটিও বহু পুক্লাতন। এই কাজী বংশের দুইজন দারোগ! 
হইয়াছেন। একটি ছেলে ঢাকা কলেজ হইতে দর্শন শাস্ত্রে অনার” সহ 
বিএ পাশ করিয়াছেন। ষৌলঘর কাজীপাড়ার আম দেশবিদেশে 
প্রপি্ধ। বিখ্যাত “গিলা আম অনেকের মতে ল্যাংড়া” হইতেও' 
উৎকৃষ্টতর। 
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যোলঘরের শিক্ষিত সাহিতাপেবীদের সম্বন্দেও কিছু বলিবার আছে। 
নিম্নে কয়েকজনের কথ। উল্লেখ কর! হইল £__ 

১। অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট পুর্ণচন্র ঘোষ এই গ্রামের 
900 011 100 ছিলেন । গার ৯৫ বৎসর, তিনি পরলোক গমন 
করিয়াছেন। গ্রামের অনেক খুটিনাটি ঘটনা পর্য্যন্ত ইহার অমূলা 
দিনলিপিতে লিখিত আছে। ভকষ্ণচন্তর সিংহরায়। ইনি গ্রায় পচিশ 
বৎসর পৃবের ইহলোক ত্যাগ করেন। ইহার একটি “কবির দল” ছিল, 
ইনি দেকন্য বছ সঙ্গীত ও গীতাভিনয় রচন! করিয়াছিলেন। তাহার 
কিছু কিছু লেখা এখনও আছে, তাহ প্রান €* বংসর পুর্বে লিখিত 
হ্ইয়াছিল। কবিত্বমাধুধ্যে, ছন্দবঙ্কারে, ভাবলালিতো তাহা এতই 
প্রাণম্পশ। ঘে এই অথ্যাতনাম! কৰি প্রাচীন বঙ্গগাহিতোর ইতিহাসের 
স্থান পাইবার যোগ্য । 

২। ৬মোক্ষদাকুমার বস্থ। ইনি আগড়তলার বর্তমান মহারাঞ্জের 
গুশিক্ষক ছিলেন। “ভারতী, “বঙ্গভ।ষাঃ প্রভৃতি পত্রিকায় ইহার 
অনেক সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার দিনলিপিগুলি 
"অপরূপ কাব্যমাধূর্ধে পরম রমণীয়। 

৩। শ্রীযুক্তা আমোদিনী ঘোষ। মাপিক সাহিত্যের পাঠকবর্গের 
নিকট এই অতুল শক্তমতী লেখিকা নাম নুুপরিচিত। ইনি যে 
পুর্ববগ্গের শ্রেষ্ঠ লেখিকা তদ্িষয়ে কোনও সনেহ নাই। ইহার গগ্ 
" প্রবন্ধগু'ল ভাষালালিত্যে ভাবে এবং চিন্তাশীলতীয় বঙ্গদাহিতোর স্থায়ী 
সম্পদরূপে পরিগণিত হইবার যোগা । “বুর্থক/” নামে ইহার একখানি 
গল্পপুস্তক আছে। গল্পরচনায় লেখিকার কৃতিত্ব এই সুন্দর গল্পগুচ্ছেই 
প্রকাশিত। ইহার অনেক কবিতাও নান! মানিকপত্রে প্রকাশিত 
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৪। শাস্তি ও 'নির্ধাণ' রচ্রিত্রী । এই লেখিকার কাব্য ছখানি 
অনাড়ম্বরপরলতার জন্য যথেষ্ট আদৃত হইয়াছে । 

এতত্বাতীত আগড়ভলা প্রবাদী ৬কানীপ্রপন্ন সেন মহাশয়ের ও “চক্র 
দত্তের অনুবাদক ৬প্যারীমোহন সেন মহাশয়ের নাম এবং ছু' এক জন 
নবীন সাহিত্যিকের নাম পরিচয় মধ্যে স্থকবি উ-বুক্ত পরিমলকুমার ঘোষ 
এম্‌ এর নাম বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য । পণ্রমলের কাবাপরিমলে বর্তমান 
মাঁপিক সাহিত্যের পুষ্ঠা সুরভিত। 

যোলঘর গ্রামের আভ্যন্তরীন অবস্থা অতি শোচনীয়। উপযুক্ত 
পথ ও পেতুর অভাবে গমনাগমন বড়ই অন্থবিধাজনক। কয়েকটা 
কা্সেতু নির্মিত হইয়াছে বটে কিন্ধ ইহাতেও 
অন্থবিধা দূর হয় নাই। আরও অন্ততঃ দশ বারটি 
সেতুর দরকার। রাস্তাঘাট এত অল ও অঙ্গবিধাজনক, সামান্ বৃষ্টি 
হইলেই চলাচল একরূপ অদাধ্য হইন্লা পড়ে । গ্রামের শিক্ষিত জনমণ্ডলী 
প্রায়ই বিদেশে থাকেন, কাজেই দেশের স্ৃবিধ! অস্থবিধার দিকে তাহাদের 
দৃষ্টি নাই বলিলেও চলে । এখানে এ গ্রামবাসী, মহাপুরুঘ চন্্রমাধবের 
জীবনী গ্রদত্ত হইল। 

স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ । 

মানুষের মত মানুষ চলি! গেলে দেশ যুড়িয়া একটা হাহাকার পড়িয়া যায়, 
বঙ্গের উজ্জ্প কিরীট-মণি, ভারত-গৌরব চন্দ্রমাধৰ আর এ জগতে নাই। 
বিক্রমপুরের ঘে সকল কৃহী সন্তান বিগণ্ড উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া! 
দেশের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন তন্মধ্যে চন্্রমাধব এতদিন পর্যাস্ত জীবিত 
থাকিয়া আমাদের যশ ও গরিমা অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন, কিন্ত হা! তাহার 
মৃত্যুতে সে গৌরব চির বিলুপ্ত হইল। চন্্রমাধবের অভাব বঙ্গদেশে আর; 


পধঘাট । 
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স্পা 


১৮৩৮ খৃঃ অবের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী মাসে ইনি নিজ বাস গ্রাম যোঁধঘরে 
জন্মগ্রহণ করেন ইহার পিতা ল্লাক্স-বাহাদুল দুর্গা প্রস্নাদি 
ম্বোম্ম মহাশয়ের স্থ্যাতি দে সময়ে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র শ্রুত হইত, 
সুদীর্থকাল ডেপুটি কালেক্টরের পদে অধিষ্টিত থাকিয়া নিজ গ্রতিভা 
বলে ইনি গমর্মেন্টের ও স্বদেশী জনদমাজের প্রীতি ও অন্ধ! লাভ 
করিয়াছিলেন। পল্লীবদ্ধশণ এখনও দুর্গাপ্রণাদের নাম গৌরবের 
সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশের প্রায় অর্দেক জরিপের 
কার্ধ্য তাঁছার দ্বারা সম্পাপ্দত হইয়াছে । তিনি বিক্রমপুরের সর্ধবিধ 
জনহিতকর কার্যে নিরত থাকিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ করিয়া 
গিয়াছেন। রায় দুর্গা প্রসাদ বিক্রমপুরের একজন অগ্রণীব্যাক্কি ছিলেন। 
মাননীয় চক্রস্মীশ্বিল উপযুক্ত পিতার উপযুক পুক্র। ১৮৫৫ খ্রীঃ 
সর্ব প্রথমে যখন হিন্দুকলেজ প্রেপিডেন্নি কলেজে পরিণত হয়, তাহার ছুই 
বসর পরে বর্তমান বিশবিষ্ভালয় প্রতিঠিত হইলে প্রথম বৎসর প্রেদিডেশ্সি 
কলে হইতে বাহার! এণ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইযলাছিলেন, চন্দ্রমাধৰ 
তাহাদের অন্যতম। এন্ট্ান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি নূতন ইউনিভািটি, 
হতে উপাধি লাভ করিবার জন্য. প্রেপিডেন্দি কলেজ সংশ্লিষ্ট আইনক্লাসে 
প্রবিষ্ট হইয়। ১৮৬০ খ্রীঃ অঃ অতিশয় প্রশংসার সহিত আইন পরীক্ষায় 
উত্তীণ হন। প্রেদিডেন্সী কলেজের তৎকালীন আইনঅধ্যাপক ব্যারিষ্টার 
মন্টিরে! সাহেব ইহার সুক্ম-বৃদ্ধি দেখিয়। বিশেষ স্নেহ করিতেন। আইন 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে বর্ধমানে ওকালতি করিতে প্রবৃত্ত হন, 
সেখানে অল্প সময়ের মধোই বিশেষ প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়া ছয়মাস যাইতে 
না ধাইতেই সরকারী উকীলের পদে নিধুক্ত হন, এই কার্ধ্য ও তাহার ন্যায় 
উৎসাহী যুবকের নিকট বিশেষ ভাল বোধ না হওয়ার উহা পরিতাগ 
কবিয়! পনরায় সঙ্গর দেহয়ানী আদালত উক্রীলি তল আলা উত্সিখাতিল 
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কি কিক 
সহিত কারো প্রবুত্ত হইলেন অভঃপর সদর দেওয়ানী ও সদর নেজামত 
হাইকোর্টে পরিণত হইলে, চন্দ্রমাধব বাৰু হাইকোর্টে ও বিশেষ প্রতিষ্ট] লাভ 
করিতে থাকেন। স্বকীয় বিশ্ভা, বুদ্ধি ও গ্রাতিভ! বলে হাইকোর্টেও বিশেষ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকেন। স্বকীয় বদ্ধ, বুদ্ধি ও প্রতিত। বলে হাই” 
কোট্ে ওকালতি করিতে করিতেই প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া! 
সমগ্র বাজালীর মুখোজ্জল করেন । বিচারক পদে প্রতিষিত হইয়! ইনি যেরূপ 
ুক্ম-বুদ্ধি, পদ্দোচিত গান্ত্্য ও পদোচিত সন্ত্রম রক্ষায় সমর্থ হইয়া ছিলেন, 
তাহা গ্রত্যেক বাঙ্গালীরই গোরবের বিষয় । হাইকোর্টের ইংরেজ জজেরা ও 
ইহার প্রতি সন্মান প্রদশনে কৃন্ঠিত হন নাই। বড় বড় ইংরেঙ্ ব্যারিষ্টারেরাও 
ইহার সহিত বাক্যালাপ করিবার সময় সাবধান ও সংঘতবাক্‌ হইতেন। 
কিছুকাল প্রধানতম বিচারক পদে কার্ধঃ করিবার পরেই ইনি সার উপাধি 
গ্রার্থ হন। সমাজ-সংস্কার বিষয়েও ইন একজন অগ্রণী ছিলেন, কায়স্থ 
সার সভাপতি রূপে চন্দ্রমাধব সামাঙ্জিক অভিজ্ঞতা ও হিতৈষিতার যথেষ্ট 
পরিচয় দিগ্লাছেন। ইনি পেন্পান গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় বাদ করিয়া" 
ছিলেন তথাপি দেশের প্রতি তাহার যথেষ্ট গ্রীতি ছিল। নিজ গ্রামে একটা 
দাতব্য চিকিৎসালয় ও পুস্কুরিনী খনন করাইুস স্বীয় বাসগ্রামের নিকটব্তাঁ 
অধিবানীবৃন্দের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। 
বঙ্গীয় কায়স্থ সম[জের সংস্কারের জন্ত তাহার একাস্ত আগ্রহ ও চেষ্টা 
ছিল। ১৯০৬ শ্রীষ্টান্ধে তিনি ভারতীয় সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতির 
পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। অবপর গ্রহণ করিয়া! তিনি রাজনৈতিক 
বাপারে বড় হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তজীবন-সন্ধ্যায় দেশে ভ্রা, 
বিচ্ছেদের সন! দেখিয়া তিনি গত কংগ্রেসের সময় বঙ্গের ছুই দলের 
মধ্যে মিলন সংস্থাপন করিতে চেষ্ট। করিয়। প্রক্কত দেশহিতৈষিতার 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । ভ্রাতিবিচ্ছেদে প্রিয় জন্মভূমির অকল্যাণ সাধিত 
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টিটি রে 
হইবে ইছা ভিনি জানিতে পারিয়। নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ না! করিয়া পরস্পর বিরোধী বাঙ্গালির মনোমালিন্থ বিদুরিত 
করিবার মানলে সমগ্র বাঙ্গালার প্রতিনিধগণকে তাহার আলে 
আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অশীতিবর্ষ বয়মে তাহার দীর্ঘ কর্ম জীবনের 
ববনিকা পত্তন হইয়াছে; এই সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি নিল 
চরিত্র লইয়া নীরবে আপন কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন । তীহার জীবনের 
বিশেষত্ব এই থে তিনি যাহা সত্য বন্িয়। বুঝিতেন তাহা করিতে কখনও 
পশ্চাৎপদ হইতেন ন1। চরিত্রের এই মহৎ গুণই তাহাকে আজ বঙ্গের 
প্রাতঃম্মরণীয় ব্যক্ষিদিগের মধ্যে আসন প্রদান করিয়াছে তিনি সাধারণতঃ 
কোনও রাজনৈতিক সভাদমিতিতে ধোগদান করিতেন না; কিন্তু মিমেস্‌ 
বেসাস্তের মুক্তির জন্ত টাউনহলে যে বিরাট সভ। হয়, সেই সভাতে ইনি স্বীক় 
শারীরিক অনুস্থতা সত্বেও সভাপতির আপন গ্রহণ করেন। ইছার পর 
হুইতেই তাহার শরীর অন্ুস্থ হইতে থাকে । সেই অনুস্থত। আর সারিলন|। 
দেখিতে দেখিতে মতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার জীবন-প্রদীপ নিভিয় 
গেল। 

“বিক্রমপুরসম্মিলনীর” সভাপতিরূপে তিনি দেশের হিতজনক বি'বধ 
অনুষ্ঠানে স্দ। সর্বদা! নানান্ধপ উপদেশ দান করিয়। সম্মিপনীর পুনর্জীবন 
দান করিয়াছিলেন । আমরা কলিকাতা থাকতে সন্মিলনীর সহকারী 
সম্পাদক রূপে নানা বিষয়ের আলোচনার জন্য প্রতি নি্নতই তাহার নিকট 
গমন করিগ্নাছি, তিনি যেরূপ ন্নেছের সহিত বিনয়ের  স,হত আমাদিগের 
সহিত আলাপ করিয়াছেন, নানা বিষয়ের উপদেশাদি প্রদান করিয়াছেন 
তাহা কখনও এ জীবনে বিস্বৃত হইব না। অমৃতবাঁজার যথা ই 
লিখিয়াছেন-_“ব ৩৩৭1৪১৪0০87 ৮৪6 50৩ 00015 ০61012 মা] 
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9৩ 01805 00,” কলিকাতার মহাদমারোহে সার চক্্রমাধবের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া 
সুসম্পন্ন হইয়! গিয়াছে, কাঙ্গালী ভোজনে ও দানে তদীয় উপযুক্ত জো্ঠ 
পুজ রায় বাহাদুর শ্ীধুক্ত যোগেন্রচন্্র ঘোষ এম, এ, বি, এল মহাশয় ও 
তদীয় ভ্রাতৃগণ যথেষ্ট অর্থবায় করিয়াছেন। এই শ্রাঙ্গোপলক্ষে রায়বাহাছুর 
যোগেন্ত্রচন্দ কপিকাতার ন্যায় সহরে রূপার দানসাগর করিয়াছেন এবং 
দেশবিদেশের প্রায় ৬*০ ছয় শত অধ্যাপককে উপুক্ত সহচারে বিদাঁয় 
করিয়া ও দশ হাজারের অধিক কাঙ্গালীকে পরম পরিতোষ সহকারে নিজে 
উপস্থিত থাকিয়া ভোলন করাইনা ধন্তবাদ ভাজন হইয়াছেন । ইদানীং 
কলিকাতায় কেহ এইরূপ বায় সপেক্ষ কাধ্য করেন নাই। রায়বাহাছুরের 
এই কীর্তি চিরন্মরণীয় হইয়া থাঁকিবে। 

পুত্র-পৌত্র-্পরিবেষ্টিত হইয়। চন্ত্রমাধৰ পরলোকে গমন করিয়াছেন, 
জগদীশ তার অগর আত্মার চিরশাস্তি প্রদান করুন । সার চন্ত্রমাধ়বের' 
জোষ্ঠ পৃল্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দরচন্্র ঘোষ মহাশয় ও দেশের উন্নতি কল্লে সবিশেষ 
মনোযোগী রহিয়াঙ্ছেন, ইহার গ্রতিষ্ঠাপিত শিল্প-বিজ্ঞান-দমিতির সাহায্যে 
শিক্ষিত যুবকগণ দেশ দেশাত্তরে প্রেরিত হইয়া নানাবিধ .শিল্প কল! শিক্ষা 
করিয়া আদিয়া দেশের বহু কল্যাণ সাধন করিতেছে । এখানে যোগেন্র 
চক্রের সংন্গিপ্ধ জীবনী বিবৃত করিলাম । 
রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রজ্দ্র ঘোঁষ বাহাছুর এম, এ,বি, এল। 

সার চন্দ্রমাধবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায়বাহাছুর শ্রীযুক্ত যোগেন্্রন্্র ঘোষ' 
আমাদের দেশের একজন দর্ধগ্রধান ব্যক্তি । তিনি শুধু বিক্রমপুরের নছেন 
বঙ্গদেশের নহেন-ভারত-গোৌরব মহাপুরুষ ৷ দেশে বাক্যবীরের অভাব নাই 
মুখে মুখে দেশোদ্ধার অনেকেই করেন, কিন্ত প্রকৃত ভাবে নিজ স্বার্থ-সথখ 
জলাঞ্ুলি দিয়], দেশের জন্ত--শিক্ষাবিস্তারের জন্য এবং শিল্পবাণিজোর দ্বারা 
কোটি কোটি নর নারীর ক্ষুধার্ত মুখে ছুটা অন্ন তুলিয়। দিবার যিনি সংস্থান 





ঘোষ বাহাদুর । 


ন্রচত্র 


রায় শ্রীযুক্ত যোগে 
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করেন, তিনিই প্রন্কৃত কর্ম্বীর, এরূপ মহামানবের সংখ্যা জগতে অতি 
অন্ন, আমাদের বড় গৌরবের বিষয় ধে বিক্রমপুরের যোগেন্্চন্্র সেই মহা 
মানবের মধ্যে একজন । 

ছাত্র-জীবনে তিনি অনান্থৃষক প্রতিভাবলে বিশ্ববিগ্তালয়ের সমুদয় 
পরীক্ষাই ক্কতিত্বের সহিত উত্বীর্ণ হইয়া অবশেষে এম, এ, বি, এল উপাধি 
লাশ করিয়! হাইকোর্টের ওকালতি করিতে আরস্ত করেন । 

শিক্ষাকাল হইতেই তিনি দেশহিতকর বিবিধ কার্য্যে আত্ম-শক্রি 
নিয়োগ করেন। যে বিক্রমপুর সম্মিলনী" আজ মৃত প্রায় একদিন এই 
“বিক্রমপুর সম্মিলনী? তাহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া বিক্রমপুরের ঘরে 
ঘরে স্্ী-শিক্ষ! বিস্তারের পন্থ। নির্দেশ করিয়াছিল। কি উপায় অবলম্বন 
করিলে দেশের নরনারী জ্ঞানে ধর্মে ও পবিভ্রতায় চিরগৌরবান্িত হইতে 
পারে, জগতের শ্রেষ্টজাতি সমুহের সমকক্ষ হইতে পারে, সেই পবিত্র দেশ 
গ্রীতি বুকে লইয়া আহিতাগ্রিক খধির মত গুভ কল্যাণ-বন্ছি প্রজ্জলিত 
করিয়। এই মহানুভব মহাত্ম। দেশের কাধ্য করিয়া! আলিতেছেন। এখানে 
স্তাহার কিঞি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম । 

রিশ্ববিহালয়ে তিনিই সর্ব প্রথম মনোনীত সদস্ত (81০6৫ চ611০%) 
এবং পরে সিত্ডিকেটের মেথ্ার নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি 
যাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় কর্তৃক্ত 3. 0.9. ডিগ্রী- প্রদত্ত হয় 
সেজন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া কৃতকার্ধ্য হইগনাছিলেন। 

আমাদের দেশের ছাত্রগণ অধিকাংশ স্থলেই রুগ্ন এবং জীর্ণ। যাহার! 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হয়, তাহা স্বাস্থ 
সম্বন্ধে একেবারেই উদ্দাপীন রহিয়! ভবিষ্যৎ জীবনে একেবারে কর্মের 
অযোগ্য হইয়া! পড়েন, এবং অনেকে দরিদ্র পিতামাতার ও 
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অকালে অনন্ত-পথের বাত্রী হইয়া থাকেন তাহাদের বিগ্তাবত্বাও 
বি5ক্ষণতাঃ দেশের বা সমাজের কোন কল্যাণেই আসে নাঁ। যাহাতে 
আমাদের দেশের বুবক্গণ বিদ্যায় ও জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে নুস্থ সবল 
দেহ লইয়া! কণ্ম-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারেন, তজ্জন্ত তিনি কলিকাতা! 
বিশ্বব্ষ্ভালয়ের অন্তঃগত সমুদযন বিষ্যালয়ে যাহাতে ব্যায়াম শিক্ষা বাধাতা 
মূলক (0০270818875 ) হয় সেজন্য প্রাণপণ চেষ্ট করিয়া ক্কৃতকার্ধ্য 
হইয়াছিলেন। এখন এই যেসহর ও মফঃম্বলের প্রায়সমুদয় বিষ্ভালয়ে 
ব্যায়ামশিক্ষার জন্ত এবং ক্রীড়া-কৌতুকের জন্ অধ্যাপক এবং কর্তৃপক্ষের 
উৎসাহ ও অন্থরাগ দেখিতে পাওয়! যায় তাহ! রায়বাহাছুরের অক্রান্ত 
উদ্ভম ও চেষ্টা বতের ফল। 

প্রত্যেককার্ধেই রায় বাহাছুরের নিভীক ভাব ও তেজস্থিত! পরিলক্ষিত 
হয়। কলিকাত। মিউনিসপালিটির কমিশনাররূপে তিনি অনেক রাস্ত।, 
ওগলিখুঁজির ও ডেণের সংস্কারের জন্থ ব্রতী হইয়। বিখ্যাত ম্যাকেঞ্জি 
সাছেবের মতবিরোধিতায়ও সংস্কারকার্য্যে সাফল্য লাভ করেন। 
ম্যাকেঞ্জি সাহেব রায়বাহাছুরের অলৌকিক তেজন্বতা ও কর্তব্যপরাদ্মণতায় 
গ্রীত হইয়া তাহাকে 09৮৮9659০01 17070081 প্রদান করেন। 
নাট্য) শ্রীযুক্ত অমুতলাল বঙ্ুর “সাবাস আটাপ' নামক প্রহপনের কথ! 
সকলেই জানেন। যে ২৮ জন সাহুদী, উদ্বারচেতা ও নির্ভীক 
কমিশনার ম্যাকেঞ্জি (01505729 13111) পাশ হইলে কমিশনারের পদ 
পরিত্যাগ করেন তাহাদিগকে উপলক্ষ করিয়াই এই প্রহননখান। লিখিত 
হইয়াছিল। রায্মবাহাছুর যোগেন্্রন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই ২৮ জন 
কমিশনারের মধ্যে অগ্রণী হইয়া! সে সময়ে কমিশনারের পদ পরিত্যাগ 
করিয় স্বীয় দেশ-গ্রীতি ও তেজস্থিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অতঃপর 
তিনি এযাবত আর কখনও কমিশনারের পর প্রার্থী হন নাই। 
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বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্তরূপেও তিনি দেশহিতজনক বহু কার্য 
সথলম্প্ন করিয়াছেন। তিনি যেবার সন্ত পদপ্রার্থী হন, দেইবার কাশীম 
বাজারের স্বনামধন্ত মহারাজা ঝাহাছুর, ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক 
(8. ৮. 8501) মহাশয়, রায় বাহাছুর যনাথ মজুমদার এম এবি এল 
এবং নলীপুরের মহারাজা প্রতিত্বন্দীরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
তাহার! সকলে ভোটে পরাজিত হন। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় দেশের 
কল্যাণজ্নক বহু কার্ষ্র প্রারস্ত-স্চনা করিয়াছিলেন, দে সকলের বিস্তৃত 
বিবরণ এখানে নিশ্রয়োজন। কেবল ছুই একটীর বিষন্স উল্লেখ করিলাম । 
(৯ বাৎসরিক বজেট ব্যাবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়া যথারীতি 
সমালোচনার পদ্ধতির প্রচলন (২) এবং রেলওয়েলেস্‌ তাহারি প্রযদ্ছে 
প্রচলিত হয় নাই। 

স্বয়ং ীশ্রীমান্‌ ভারত সআাটু পঞ্চম জর্জ যোগেন্দ্রবাবুকে দিলীনগরীতে, 
যে দরবার হইয়াছিল তাহাতে “রায় বাহাদুর উপাধি-ভূষণে ভূষিত করেন । 

কিন্ত আমাদের বিবেচনায় তাঁহার জীবনের গৌরব-_চিরস্মরণীয় কীর্তি 
কলিকাত। মহানগরীতে “শ্পিক্প-নিজন্তান-স্নম্মিতিি (7776 8350 
1015 001 009 42১0৮,00820)81)6 01501906110 010. 11101911101 [00008 
9107. 01 [001809) স্থাপন | ভারতবর্ষের আর কোথায় ও এইরূপ সমিতি 
নাই । কেবলমাত্র ওকালতী ও চাঁকরীদ্বারা দেশের উন্নতি হইতে পারে না, 
যাহাতে দেশ বিদেশ হইতে ছাত্রগণ শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষালান করিয়া আদিতে 
পারেন তদুন্দেশে বিগত ১৯০৪ খৃষ্টান্দে ২২শে মার্চ তারিখে কলিকাতা 
মহানগরীতে রায়বাহাগ্তরের একমাত্র লাধন! উদ্যে।গ চেষ্ট!) যত্রে এই সভ! 
সংস্তাপিত হয়। সেই সভায় আমাদের দেশের বহু গণ্যমান্ত এবং লব্ধ 
গ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ও বনু ইংরেজ রাজপুরুষ যোগদান করিয়াছিলেন, বঙ্গ, 
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শশী 


জন-বিবরণ-_আদম জুধারী মতে এই গ্রামের লোকসংখ্যা স্বমে।ট-_ 
২১৭২। চাকুরী উপলক্ষে এই গ্রামের বহুলেোক পরিবার সহ বিদেশে 
বাদ করেন) আদমনুমারীতে ইহাদিগকে গণনা কর! হয় নাই 
তজ্জন্ত লোকপংখ্য! অতান্প দৃষ্ট হইতেছে, কিন্ত গ্রক্কৃত লোকদংখ্য! অন্মানে 
৩৫০ । 

এই গ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূইমালী প্রভৃতি হিন্দু ও মুপলমানগণের 
বাস। তন্মধ্যে মুললমানের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক) তৎপরে ব্রাঙ্গণ ও 
বারুইর সংখা। প্রায় একরূপ। কায়স্থ এবং শুহদূর সংখ্য। তদপেক্ষা অনেক 
কম। অন্তান্ত জাতির সংখা। অতিশয় সামান্ত। ত্রাহ্ষণগণ মধ্যে 
ঘোষাল, চাটাতি, বাড়ীও ভালুকদারবংশ অতি প্রাচীন) কায়স্থগণ মধ্যে. 
সরকার ও বিশ্বাদ বংশষ্ট মৌলিক। 

্রাঙ্মণ ও কায়স্থগণের প্রধান অললম্বন চাকুরী; সামান্ত লংখ্যক . 
লোকের জীবনোপায় তেজারতি, তালুকদারী ও মহাজনী। বাকজীবি- 
গণের উপন্তীবিকা নিজ ব্যবসায় -পাণ ও তরী তরকারী প্রসূতি বিক্রয় 
এবং গুহস্থি। অন্তান্ত জাতির কাঁধ্য নিজ নিজ ব্যবসায়, রুষিকাধ্য, 
সামান্ত কার্বার, দিন মজুরী প্রভৃতি । কাহারও অবস্থা শ্বচ্ছল নছে। 
মোটের উপর ত্রান্ষণ, কায়স্থ এবং বারুজীবিগণের অবস্থাই কিছু উন্নত 
বলিয়া! অনুমিত হয়, অন্যান্তের আবস্থ। শোচনীয়। 

পল্লী-বিভাগ ও তথিবরণ--আয়তনে বৃহৎ বছিয়া এই গ্রাম 
নিপ্নলিখিত পন্লীলমুহে বিভক্ত । নিয়ে অতি সংক্ষেপে এই সকল 
পল্লীর বিবরণ ও খ্যাতনাম। ব্যক্কিগণের বিষয় যৎকিঞ্চিত লিপিবদ্ধ 
করা হইল। 

গেন্দন প্রাপ্ত ডেপুটা কালেক্টর শ্রীযুক্ত রায় প্যারীমোহন বঙ্গ বাহাছর 
বিগত ১৩০৬ সনে বেতকায় আগমনপুর্নক একটা বৃহৎ বাড়ী নির্মাণ 
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করাইয়া তথার বাল করিতেছেন। সেটেলমেন্ট কার্ষযে ভিনি অতিশয় 
দক্ষ ছিলেন এইজন্ত গভর্ণমেন্ট তাহাকে ১৯০৬ সালে “রায়বাহাছুর” 
উপাধি প্রদান করেন? 
তালুকদারপাড়া-_তানুকৰার উপাধিধারী কতিপয় ব্রাহ্মণ বছদিন 
যাবত এই স্থানে বাদ করেন বলিয়৷ লোকে ইহাকে তাঁলুকদারপাড়া বলে। 
পিক্দারপাঁড়।--সিকদার উপাধিধারী কতিপয় মুদলমান এই স্থানে 
বাস করেন বলিয়! ইহার নাম সিকদারপাড়া। 
ঘোষপাড়া-_শতাধিক বর্ষ পূর্বের এই পল্লীতে ঘোষ পদবী-বিশিষ্ট 
কতিপয় অবস্থাপন্ন ব্যক্তি বাদ করিতেন বলিয়া লোকে ইহাক্ষে ঘোষপাড়া 
নামে অভিহিত করিয়া থাকে । উক্ত ঘোষ মহাশয়গণের সময়ে এই পল্লীর 
খঅবস্থ। অতিশয় উন্ূত ছিল; সেই সময়ে অতি সমারোহে পল্লী মধ্যে ১১ 
বাড়ীতে ছুর্গোৎসব হইত ও পুজ। উপলক্ষে প্রতি বাড়ীতেই নিমন্ত্রণ ও তরি 
ভোবনের ব্যবস্থ। ছিল। আদি বাড়ীর ঘোষ মহাশয়গণ মকলেই নিঃসন্তান; 
তাহাদের বাড়ী পতিত ও পরিত্যক্ত ॥ 
এই পলীর খ্যাতনামা ব্যক্তি €১) ৬হরিশ্চন্্র বন্থ। ইনি থাকবস্কার 
ডিপুটা কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়। বিক্রমপুর ও অন্যান্ত স্থানের থাক 
নক্মা ও থাক সম্বন্ধীয় অন্তান্ত কাগজপত্রাি প্রস্থত করাইয়! বিশেষ 
প্রসিদ্ধিলাভ করির! গিয়াছেন ৷ (২) শ্রীযুক্ত রার় করুণাদাদ বনু বাহাছুর। 
ইনি ডি ও ছেস্ন জজের কাধ্য করিয়৷ এখন পেন্সন ভোগ করিতেছেন। 
বিগত ১৯০৬সালে তিনি রারবাহাছুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন । রায়বাহাহুর 
বেতক। মৌজার ধান ধনী। (৩) শ্রীঘুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমপার। ইনি 
বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা ' শি্প-বিজ্ঞীন-সমিতির 
বৃত্তি গ্রহণপূর্বক ১৯০৬ সনে আমেরিক! যুক্তরাজ্য হইতে অতিশর কৃতিত্বের 


সি হিস বকর ৯০১০ 





হার রী সা রারান্রানিজারুশালীর কবে 
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টিটি ররর র2828528822 
সর্বপ্রথম কর্ণেল বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যয়ন করিয়া এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন। তৎ্পর তিনি কুচবিহার মহারাজের চাকুরী গ্রহণপুর্ধক তামাক 
চাষে 77006)6 অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ হইয়া কুচবিহারের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের 
অভিপ্রায়ান্থদারে কুচবিহার রাজ্যে কয়েক বৎদর তামাকের চাষ, করেন। 
তীহার উৎপাদিত তামাক ৮*২ টাক! মণ দরে বিক্রয় হইত । উক্ত তামাকে 
আত্যুতরুষ্ট চুরট প্রস্তুত কার্যে বাবহৃত হইত। সেই সমস্ত চুরট প্রত্যেকট 
৫1৬ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত । 

এতস্িন্ন এই পল্লীতে আরও কতিপন্ পরোপকারী এবং বিদ্বান্‌ 
ব্যক্তি বাস করিতেন । তন্মধো ৬কালীহর গুহ ও ৬উমাকাস্ত মজুমদার 
মহাশয়দবয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ৬কালীহর গুহ ইনি কুমিল্লায় 
মোক্তারী করিয়। যথেষ্ট টাক। উপার্জন করিতেন। দেশীয় বনু উপায়হীন 
লোকের অন্নবস্ত্র ও বাসস্থান প্রদান পুর্ধক সাহায্য করিয়া ও টাকার 
সন্ধাবহার করিতেন । তাহার দয়া এবং পরোপকার সর্বজন বিদিত। 
বহুদিন হইল এই মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে এখনও গ্রামের লোকে অতিশয় 
অন্ধার সহিত তাহার গুণকীর্ডন করিয়৷ থাকে । 

৬উমাকীন্ত মজুমদ[র--ইনি নোয়াখালী জেলা স্কুল হইতে জুন্িয়ার 
পরীক্ষায় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ঢাকাকলেজে লিনিয়ার চতুর বার্ষিক 
শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া ( 21956751710 ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 
অভঃপর কিছুকাল টেঘরিয়! উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ে হেডমাট্টারের কাধ্য 
করিয়া গভতর্ণমেন্ট উচ্চইংরেজী বিগ্ালয়ে ৩২ বৎসর ২ মাস সহকারী 
শিক্ষকের কার্য্য করিয়া পেন্দন প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পেন্ধন ভোগ 
করিয়া ১৩০৯ সালে পরলৌক গমন করেন। তিনি ৪২ বৎসর কাল 
উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়ে শিক্ষকত। করিয়াছেন । তাহীর বহুছাত্র উচ্চ 
রাজকার্যে নিযুক্ত আছেন। তিনি অত্তিশয় সত্ম্বভাবান্বিত ও বিদ্বান 
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বলিয়া সর্বত্র উমাকান্ত “মাষ্টার” নামে পরিচিত ছিলেন) সময় সমস 
তিনি “সংবাদপ্রভাকর* নামক মাসিক পত্রে বাঙ্গাল! পদ্ধ লিখিতেন। 
তিনি ভাল পাঁশী জানিতেন। 

' মামুদাদপুর-জমিদারী কাগজপত্রে এই পল্লীর নাম জোয়ার 
আামুদাদপুর বলিয়া লিখিত হয়। বর্তমান সময়ে এই পৃল্লীতে ২০২৫ ঘর 
সাধারণ মুদলমান গৃহস্থর বাস। 

গৌনাইপাড়া_গোস্বামী উপাধিধারী কতিপয় ত্রাহ্মণ এই স্থানে 
বাস করেন বলিয়। ইছার নাম গোৌসাইপাড়া। 

সরকারপাঁড়া-বেতকার সরকার মহাশয়গণ এইট পল্লীতে বাস 
করেন বাঁলয়। লোকে ইহাকে সরকারপাড়া বলে। 

মুখুটাপাড়ী_ ৬ মহিমচ্ মুখুটী মহাশয় এই পল্লীতে বাদ করিতেন 
বলিয়। লৌকে ইহাকে মুখুটীপাড়। বলে। আসাম বগড়ীবাড়ীর জমিদার 
বাড়ীতে চাকুরী করিয়া তান যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হন। বেতক! কালীবাড়ীর 
দালান ডাহার উদ্োগে প্রস্তুত হয়। তাহার বহির্বাটীতে লাইব্রেরী 
স্থাপিত হইয়াছে । ; 

গিলীবাড়ী--এই পল্লীর কোন বাড়ীতে একটা গিলা গাছ ছিল। 
প্র গিলা লত! ক্রমশঃ বন্ধিত হইয়া চতুদ্দিকে বহস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া 
পড়িয়াছিল। এইজন্য লোকে এই পল্লীকে গিলাবাড়ী কহিয়! থাকে। 

ঘোষালপাড়া_বেতকার বোষাল মহাশগপগণ এই পল্লীতে বাদ করেন 
বপিয়। ইহার নাম ঘোষালপাড়া। ক্রমে বংশ বুদ্ধি হওয়ার স্থানাভাৰ 
হেতু বর্তমান সময়ে ঘোষাল মহাশয্কগণ ভিন্ন ভিন্ন বাড়া নিন্দা করিয়া বান 
করিতেছেন। .আতি পূর্বে এই স্থানে ঘোষাল মহাশয়গণের মাত্র ছুই বাড়ী 
হিল এখন ভ্রমে ৭৮ বাড়ী হইয়াছে । থিলপাড়! নিবাসী বিখ্যাত ধনী 
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বাদ করিতেছেন । বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যামিনীকাস্ত ঘোধাল 
মহাশয় এই বেতকার ঘোবালবংশসম্তু। শ্রীধুক্ত কালীকান্ত থোষাল- 
মহাশয়ের নাম ও উল্লেখযোগ্য | 

বিদ্যালয়__বর্তমান সময়ে 'এই গ্রামে বিদ্যালয়ের বড়ই অভাব ।, 
একটী মধামাকারের উঃ প্রাঃ বিষ্যালয়, শ্রীধুক্ত নিবারণচন্ত্র বন্থ মহাশয়ের 
উদ্ভোগে তাহার বহির্ধাটীতে একটা নিঃ প্রাঃ বালক ও বালিকা বিদ্যালয় 
এবং শ্রীধুক্ত কালীকমার সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে তদীয় বিধৰ! কন্া 
জ্ীমতী প্রছুল্নকুমারী রায়ের উদ্মোগে একটী ছোট রকমের বালিকাবিদ্যালয়, 
সব্বসমেত দোট তিনটা প্রাইমেরা বিগ্যালয় । 

গ্রন্থকার ও লেখক--এই গ্রামে তিন জন মার গ্রন্থকার অ।ছেন।' 
রায় প্যারীমোহন বন্থু বাহাদুর প্রণীত গ্রন্থ (১) সার্ভেও সেটেলমেপ্ট সহচর 
(২) পারমিতি (৩) প্রজান্বত্ব ও তাহার লিখন। শ্রীযুক্ত ইন্দুভুষণ দেব 
মজুমদার প্রণীত গ্রন্থ (৯) মাকিণ-যাত্র! ( তাহার-__-আমেরিকা গমন বৃতাস্ত 
(২) 17০৭ 0০ 70110 [00800০ 0:0১ 18 0018 যুক্ত নিবারণচন্দ্ 
মজুমদার মহাশয় প্রণীত “পাইকপাড়া মজুমদার বংশের বিবরণ ।” 

শিক্ষা ও শিক্ষিত ব্যক্তি-_এই গ্রামের শিক্ষা! বিশেষতঃ উচ্চ 
শিক্ষা ত্রাঙ্গণ ও কায়স্থগণ মধ্যেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ দেখিতে 
পাওয়। ঘার। অন্তান্ত জাতির মধ্যে সাধারণ শিক্ষার প্রভাব বর্তমান, 
থাকিলেও উচ্চ শিক্ষ! একরূপ নাই বলিলেই চলে । তবে বারুজীবিগ্রণ 
আজ কাল ধীরে ধীরে শিক্ষা লাভ করিতেছে । এই জাতির মধ্যে ১ জন 
আই, এ, ২ জন এম্ট্রনস ও ২ জন ন্যাটি,কিউলেশন পরীক্ষা পাশ 
করিয়াছে । গ্রামের তুলনায় উস্চ শিক্ষিতের সংখ্যা অতিশয় অন্প। 
মাত্র ১৯টা গাঙে, আ্টী আখার গ্র্যাজুয়েট 


টি মিরার ররর বারা বাজরা জা টা রা. 
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পশ্চিম ও বেতকা সীমানার পূর্ব প্রান্তে সুত্র থালের ধারে একটা উচ্চন্থানেঃ 
বট, অস্থখ, তেতুল প্রভৃতি কতিপয় বৃক্ষ একত্রে বন্ধিত হইয়া অতিশয় 
সুন্দররূপে শোভ। পাইতেছে । গ্রামের লোকে ইছাকে সুবচনী গাছ ও 
চতুষ্পার্থের ভূমিকে স্থবচনীতলা বলে। প্রতি শনিবারে ও মঙগলবারে 
গ্রাম্য রমণীগণ এইস্থানে একত্রিত হইয়। স্বীয় স্বীয় মঙ্গলকামনায় 
দেবতাজ্ঞানে এই সকল বুক্ষোপরি তৈল ও মিন্দুরাদি বিলেপন করিয়া 
উপস্থিত ব্যক্তিগণকে সধত্বে তাম্ুল ও বাতাস! প্রর্ধান করিয়৷ থাকেন। 
সময় সময় নব বিবাহিত বন্প ও কন্তাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়। রমণীগণ 
সঙ্গলাচরণ করিয়। থাকেন কৃচিৎ ২১ সময় পুজাঅস্তে পাঠ বলি প্রদান 
করিতে ও দেখ। গিয়াছে। 

বেতকা ঘোষপাড়া৷ নিবাণা শ্রীগীচরণ দত্ত নামে একব্যক্কি গ্রাম্য 
লোকের! সহায়তায় প্রতিবৎসর চৈত্র-সংক্রাপ্তি দিবসে সুবচনী তলার 
একটী মেল! মিলাইয়া থাকেন। ১৫ বৎসর যাবৎ যথাক্রমে এই স্থানে 
মেল! বসিতেছে। চড়ক-পুজার পর বৈকাল বেলায় এই মেণ আরন্ত 
হয়। এই মেলায় ইংরেজী-বাগ্য প্রভৃতি বাজাইয়। নানারূপ সংও মিছিল 
বাহির করিয়৷ দশকগণের আনন্দবদ্ধন কর! হইয়া! থাকে | এই মেলায় 
প্রতি বৎসর সঃস্রাধিক লোকের সমাগম হয়। গ্রামবাদিগণ এই মেল! 
হইতে বিবিধ প্রকারের মাল মগল্লা, মিঠাই, তরী-তরকারী, পুতুল, খেলনা, 
অনোহারী দ্রব্য, হাড়িপাতিল প্রভৃতি ক্রয় করিয়। থাকে। 

ইউনিয়ান কমিটা--বঙগীয় গভর্মেন্টের আদেশে অন্ঠান্ত স্থানের স্থায় 
বেতক। গ্রামে ও নয় জন মেম্বর সহযোগে একটা ইউনিয়ান কমিটী গঠিত 
হইয়াছে । মুন্সিগঞ্জের লোকেলবোর্ড বেতকার রাস্তাঘাট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
উদ্দামীন থাকায় এতদিন রাস্তাঘাট একরূপ কিছুই ছিলন! | ইউনিয়ান 
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গ্রামে একটী ব্রাঞ্চ পোষ্ট আফিস আছে । 
হাট বাঞ্জার--এইগ্রামে কোন হাট বাজার নাই। ১২২ মাইল 
দূরবর্তী আবহুলাপুর অথব! পোনারঙ্গের বাজার এবং ২-৩ মাইল দূরবর্থী 
মিল্নকাদিম, তালতল! অথবা! টঙ্গিবাড়ীর হাট করিতে হয়। 
কীর্তি মঠমন্দির ইত্যাদি__ উল্লেখযোগ্য কোন মঠ মনির ইত্যাদি 
এই স্থানে নাই। ৬গুরুচরণ বন্ধু ও ৬প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী মহাশয়দ্বয়ের 
চিতার উপরে তদীয় পুত্র ছইটা ছোট আকারের মন্দির এবং শ্রীযুক্ত 
নবীনচজ্র ঘোষাল মহাশয় তদীয় মাতা ৬ভগবতী দেবীর শ্বশানোপরি 
এফটি মন্দির নিম্মীণ করিয়াছেন । বেতকা ।নবাসী ৬রামকাস্ত বাড়রী 
ও শিবচন্দ মল্লিক মহাশয়দ্বয় পৎশ্রান্ত আতপ-তপ্ড পথিকগণের তৃষ্ণা 
ক্লেশ নিবারণার্থে খৈয়ার চক নামক প্রকাণ্ড প্রান্তর মধ্যে ভুইটী দীঘি খনন 
করাইয়! দিয়াছেন । উহার একটা রামকাস্তের ও অপরটি মল্লিকেরদীঘি 
নামে খ্যাত। 
উদ্ান-_শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র মজুমদার মহাশয় তাহার বসতবাড়ীর 
চতুষ্পার্থে, বু বায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়! কিঞ্চিদধিক পাঁচ বিঘা জমির 
উপরে "মতোন্নোহিন্নী উদ্যান” নামে একটা নাতি ক্ষুদ্র উদ্যান 
স্থষ্টি করিয়াছেন । নিবারণবাবু তীহার স্বর্গীয়! মাতাঠাকুরালীর নামানুসারে 
. এই উদ্ভানের নাম রাখিয়াছেন। তৎপ্রবর্তিত এই উদ্ানে দেশী শু 
বিদেশীয় দশ প্রকারের 'আনারদ, প্রায় ৫* প্রকারের লেবু, কাগজী, 
জন্তুর ও কমল! গাছ, ছুই প্রকার সপেটা, চারি প্রকার জামরুল, ৪1৫ 
প্রকারের লিচু, বিবিধ প্রকারের আম, কীঠাল, ৩৪ প্রকারের পেয়ারা, 
২৩ প্রকারের কুল, চারি প্রকার নারিকেল, বিলম্বি, লকেট, ক্ষিয়নী, 
পেঁপে, বিলাতি ডেফল, গোলাপজাম, কালজাম, পীচফল, বেদানা, ডালেম, 
বিলাতি আমড়া, বিলাতি গাব, কাউ, চালিতা, লত! চিতা, সিঙ্গাপুরী- 
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লালত্তেতুল প্রভৃতি ফলের? শতমুখী, পেপারমেণ্ট, গন্ধতৃণ, লতাকম্তুরী, 
জজ্জুন, কুটজ, দ্বৃতকুমারী প্রভৃতি বহু 'প্রকার ভেষজ উত্ভিদ এবং দারুচিনি, 
এলাচী, লবঙ্গ, গোলমরিচ, কপূর, হিং, আলুবোথরা, পান কপূর 
গাছপান, পচাঁপাত। প্রভৃতি আয়কর বৃক্ষের এবং বিবিধ প্রকার সুগন্ধি 
পত্রের গাছ আছে। এতন্মধ্যে আনারস ও লেবু জাতীয় গাঁছের সংখ্যাই 
অত্যধিক। 

বিগত. ৯৩২৩ সনে নিবারণ বাবু ঢাকা-কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীতে তাহার 
উদ্ভান জাত বিবিধ প্রকারের ফল ও বুক্ষাদিসহ-উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
বঙ্গের ভূতপুর্ব গভরর শ্রীযুক্ত লর্ভকারমাইকেল সাহেব বাহাছুর প্রায় কর্ধ 
ঘণ্টা, কাল নিবারণ বাবুর প্রদর্শনীস্থিত তাবুতে উপস্থিত থাকিন়! 
ততপ্রদর্শিত ফগ ও বুক্ষা্দি দর্শনে সবিশেষ প্রীতি হইয়! বপিয়াছিলেন 
413৯৮. 700 08০০6 0090৩ 2. ০০৮ 0109 ০0119081011. 

ঢাকা বিভাগের কমিশনার শ্রীধুক্ত এক, জি ফ্রেঞ্চপাহেব বাহাদুর মেলা 
কমিটর প্রেপিডেন্ট স্বরূপে প্রদশশিত দ্রব্যাির জন্ত নিবারণ বাবুকে 
একখান। সার্টফিকেট প্রদান করিয়াছেন । নিবারণবাঁবু হাতে কলমে 
কৃষিকার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিয়! বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় “ক্ষি-সম্পদে” 
বিজ্ঞাপিত ১৩২৩ সালের স্বর্মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। জামালপুর 
চৈতন্ত নাশারির অধ্যক্ষ শ্রীঘুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুহ এফ, আর, এইচ, এস্‌ 
মছ্োোদর নিবারণবাবুর উদ্ভম্শীলতার জন্ তাহাকে একটী রৌপ্যপদক 
উপহার প্রদান করিয়াছেন । ্ 

দেণালয়-বেকা গ্রামে একটা মাত্র দেবালয়-_-কালীবাড়ী । 
শতাধিক বর্ষ পূর্বের এই মুস্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । ইহার আদি বিবরণ 
অতিশয় অভুত ॥ কথিত আছে ৬বারাণদীধাম হইতে কোন একন্যক্তি 
তিনটা প্রস্তরময়ী কালীমূর্তি এদেশে বিজ্রদার্থে আনয়ন করেন। তিনি 
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অতি সহঙ্ষে দুইটী মৃত্তি বিক্রয় করিয়া অপর মূর্তিটা কোন প্রকারেই বিক্রয় 
করিতে সমর্থ হন না। অবশেষে তীহার প্রতি স্বপ্রাদেশ হয় "তুমি বেতকা 
নিবাপী আমার ভক্ত কালিদাস চাটাতির নিকট আমাকে রাখিয়া আইস। 
আমি তাহার নিত্য পুন্ায় বিশেষ সন্তোষ লাভ করিব।” এইরূপে 
স্বগ্াদিষ্ট হইয়! এ ব্ক্তি ৬কালিদাস চাটাতির নিকট উপস্থিত হয়া 
স্বপ্ন বিবরণ প্রকাশ কৰিলে চক্রবন্তী মহাশয় অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলেন 
শামি গরিব ব্রাহ্মণ, মাত্র ৩২ টাক! বেতনে চাকুরী করি, আমি মায়ের 
নিত্যসেবা, কি প্রকারে চালাইব?” এই বলিয়। দেবহুত্তি গ্রহণে 
অন্বীকার করিলে তীহার গ্রতিও নাকি শ্বপ্রাদেশ হয়। অতঃপর কালিদাস 
চাটাতি মহাশর মুষ্তিগ্রদাতীকে ৭২ টাক! প্রদান করিয়া অতিশয় ভক্ষি 
ও যত্বসহকারে দেবীমুস্তিসহ দেশে আগমন করেন এবং স্বপ্রাদেশ অনুসারে 
একটি পুক্করিণী খনন করান, কথিত আছে তিনি প্র পুকুরে গণেশ, কাল- 
ভৈরব ও একটা শিবলিঙ্গ এবং কিছু ধন প্রাপ্ত হন। উল্লিধিত ধনন্বারায় 
তিনি তাহার পিতৃ ও মাতৃশ্রশানোপরি ছুইটা ক্ষুদ্র ইষ্টক-মন্দির নিম্দ্াণ 
করাইয়! তাহার একটার মধো শিবলি ও অপরটার মধ্যে কালিকা দেবীমূর্ত 
ও প্রাপ্ত অপরাপর দেবমুদ্তি সকল স্থাপন করিয়। জীবিতকাল পর্যযস্ত নিজে 
পুজ দিতে থাকেন। চাটাতি মহাশয় অতিশয় ভক্ত ও ধার্মিক ছিলেন, 
তীহার সন্তান সম্তুতি কেহুই ছিলনা! । তিনি তাহার ভদ্রাসন বাড়ী পর্যযস্ত 
কাঁলিকাদেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া যান। 

কালক্রমে চাটাতি মহাশয়ের প্রস্থত মন্দির ভগ্র হইলে ৬মহিমচন্র 
মুখুটী মহাশয় বিশেষ উদ্যোগ করিয়া বিজনীরাজ-দুহিত| বগড়ীবাড়ীর 
জমিদার পত্ভী ৮ভদ্রেশ্বরী চৌধুরাণী হইতে টাকা সংগ্রহ পুর্ধক কতিপয় 
বৎসর পুর্বে একটা ছোট দালান প্রস্তুত করান। স্থানীয় ব্যক্তিগণের 
অভিপ্রায়ানুদারে এ নব নির্শিত দালানের এক প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ ও অপর 
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প্রকোষ্ঠে অপরাপর দেবৃত্তি সহ কালিফাদেবীর মৃত্তি স্থাপিত করেন। 
উক্ত মন্দির গার প্রস্তর ফলকে নিয়লিধিত শ্লোকদ্বয় উজ্জল অক্ষরে লিপিবদ্ধ 
থাকিয়া ৬ভদ্রেখবরী চৌধুরাণীর দানশীলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। 
" আসাম দেশে শিববংশজাতে।। 
বীজনীশ্বরোভূপ বাহাছুরোয়ঃ ॥ 
ইন্জরাদি নারায়ণ দেব আসীৎ। 
সাক্ষাৎ দিবেজ্ত্রস্তনবাবতাবঃ ॥ 
ভদ্রেখবরী চৌধুরানী শ্রীমতী-শ্রীমতিঃসদ | পর্বজ্জোয়ার বাস্তব্যা তৎকন্যা- 
ভক্তি ভাবতঃ॥ কাল্যাঃকৈ বলাদািস্তাঃ শাকেমৈতেন্ জর সন্গিতে। 
নির্ধায় মন্দির মিদং প্রতিষ্ঠিতমথাকারিন ॥ টু 
শ্রীযুক্ত রসিকচন্ত্ বিষ্তাভুষণ ও তাহার ভ্রাতাগণ বর্তমান সময়ে 
কালিকাদেবীর সেবাইত। তাহারা-পজারিদ্বার যথারীতি দেবীর নিত্য ' 
পুজার কাধ করাইয়া! উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকেন। চাটাতি মহাশয়ের 
পস্তত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখন ও বর্তমান আছে। 


প্রাম্যনিবললণ-_ বুস্পান্িপ্পীড়া। । 


এই গ্রামট শ্রীনগর থানার অন্তর্থত। বিখ্যাত মাশ্চটকবংশ এই 
আমের অধিবাণী সর্বাগ্রে তাহাদের বিবরণী প্রদত্ত হইল। 
রাজা আদিশুর যথাবিধানে যাগযজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কান্তকুজ হইতে 
আনীত, ভ্টনারায়ণের অষ্টম পুত্র বুঢ বীরভূম জিলায় মানগ্রামে বাস করেন 
এবং তাহার বংশধরগণ ম:শ্টটক গাঞীনামে অ'ভহিত হয়। প্রাচীন 
মানগ্রামের বর্তমান নাম মানদহ। বুঢ়ের বংশধরগণের মধো কেহ কেহু 
মানগ্রাম ত্যাগ করিয়! বিক্রমপুর শ্রীনগর থানার সন্িহিত কুশারীপাড় 
আসিয়া বাস করেন। নিয়ে মাশ্চটকের আদিবংশ তালিক। গ্রদত ইল । 


১২২ বিক্রমপুরের বিবরগ । 





ক্ষিতীশ 
ব( অইম পুত্র ) 


1 
ক 
। 
নরহরি পর্ডিত 
1 
। । ] 
শিব শঙ্কর বিশারদ * 
সাং ০ সাং তস্তর সাং কোল! 
] শ্রানিবাম' 
শ্রীমস্ত( খা) লোকনাগ 
ক্ষিতীশ হইতে প্রমন্ত খঁ পর্য্যন্ত সময় নির্ধারিত করিতে হইলে আদি- 
শুর হইতে আকবর পর্য্ত হিসাব করিয়। মোটামুটি ৫৫* বৎসর অগ্জমান 
করা! যায়। এক শত বৎসরে চারি পুরুষ হিপাবে ধরিলে ক্ষিতীশ হইতে 
্ীমন্ত খা পর্য্যন্ত বাইশ পুরুষ ধর] যায়। সুতরাং বৃঢ় হইতে ন্রহরি পণ্ডিত 
গর্ধান্ত অনুমান ষে!ল পুরুষের নাম পাওয়া যায় । 
যতদুর জানা যায় নরহরি পণ্ডিতের পুক্রগণ্ই প্রথমে বিক্রমপুর আসেন। 
এবং তাহারা কুশারীপাঁড়া কিছুকাল একত্রে বাদ করিয়া অবশেষে দ্বিতীয় 
পুত্র শঙ্কর তন্তর গ্রামে এবং তৃতীয় পুত্র বিশারদ ঘটক উপাধি পাইয়া কোল! 
গ্রামে যাইয়া বাঁস করেন। কিন্তু প্রথম পুত্র শিব বিক্রমপুরে মাম্চটকদের 
আনিগ্তান কুশারীপাড়াতে বাস করিতে থাকেন । অতঃপর কুশারীপাড়া 
হইতে শ্রীমন্তের এক পৌত্র কয়কীর্ভন গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। 





বাক করনত ানকনি। পরআাকিজ গার ভউ পজ শিব ও শহর । 


শ্রীমন্ত খাঁ। 

এই অতীব প্রাচীন মাম্চটক বংশও একদিকে যেমন কুলমরধ্যাদায় সমাজে 
অতুযচ্স্থান অধিকার করিয়। আমিতেছে, অপরদিকে তেমনই বিক্রমপুরের 
ইতিহাসের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ট স্ন্ধ রহিয়াছে । বারভূঞার অন্যতম ভৃঞ্গ 
টাদরায় কেদার রায় যখন বিক্রমপুরে দুর্দান্ত প্রতাপে শাসন করিতেছিলেন, 
দিলীর সম্রাট আকবর বাদশাহের নিকট একে একে অন্ান্ট ভূঞাগণ নত 
শিরে বস্তুত স্বীকার করিলে মধ্যাহৃভানুর ন্ঠায় মহ্থাপ্রতাপশালী কেদার 
রায়ের ছর্দমনীয় তেজঃপু্ধ ঘখন সারা বঙ্গকে ঝলসিত করিয়াছিল, তখন 
এই বংশের শ্রীমস্ত কেদাররায়ের দক্ষিণ হত্তস্বরূপ ছিলেন। মস্ত 
প্রথমতঃ কেদার রায়ের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন সত্য কিন্তু কালক্রমে 
নিজের অসাধারণ বুদ্ধিগ্রভাবে কেদাররায়ের অন্তম প্রধান কন্্চারী 
বলিয়! বিখ্যাত হয়েন | * 

শ্ীমস্ত পরে খা উপাধি লাভ করেন। কথিত আছে-_“কেদার . রায়, 
একদিন পদ্মাতে বেড়াইতে বহিষ্গ্ত হইলে ভাসমান তাত্র পাত্রস্থিত একটা 
বালক দেখিতে পান এবং সেই শিশুকে বাড়ী আনিয়া লালন-পালন করেন। 
কালরুমে উক্ত বালকের জাতি-নির্ণ্ করিবার দরক!র হইলে কেদাররায় 
এক মহতী সভার আহ্বান করেন; এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকদিগকে 
তির ভিন্ন স্থানে বসাইয়া উক্ত বালককে সভার মধাস্থানে ছাড়িয়া দেন। 
উদ্ত বালক হাটিতে হাটিতে ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে উপনীত হইলে কেদার 
রাক্স তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করেন এবং পগোর্ঠিপতিগ (একগাঞ্রীর) 
আাহ্মণ বালয়া নির্ধারিত করেন? উক্ত বালককে ব্রাহ্মণ__সমান্সে চলিত 
করিবার নিমিত্ত কেদার রায় যাবতীয় ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করেন এবং উত্ক 





* 'কেদাররা নামক গস্ে টাদকেদাররায়ের ইতিহাস কিন্তারিত পেত হইয়াছে 


৯২৪ বিক্রমপুরের বিবরণ । 


বাঁণক দ্বার পরিবেশন করান। এই নিমন্ত্রণ সভাতে শ্রীমন্তকে উক্তবালক 
অল্প পরিবেশন করিলে শ্রীমন্ত অন্রগ্রহণ না করিয়। বসিয়া থাকেন। তখন 
কেদার রায়ের মাতা আনসয়। বলেন পশ্রীমস্ত খা (ও)* তথাপি শ্রীমস্ত 
খাইলেন না, কিন্তু তদবধি শ্রীমস্ত খ। উপাধি প্রাপ্ত হন।” 

উপরোক্ত কিংবদন্তী কত দূর সত্য, বল! যায় না। তবে শ্রীমস্ত দেই 
সময়ে যে গ্রকার ক্ষমতাথাল, দক্ষ এ।ং কেদাররাযের প্রিয্কর্ম্মগারী ছিলেন, 
তাহাতে মনে হয় ফেদাররায় নিজেও তাহাকে খা উপাধি দিতে পারেন। 











শিব 
] 
1 
শী লোকনাথ 
রত্বগর্ভ । 
] রামেশ্বর গঙ্গার 
1.1 ] ! । ] 
রাঘব রামদেব রাজ্জন্্র গোপীবল্পত জগদীশ | ] 
সাং কয়কীর্ভন রাঘব যাদবেন্দ 
€চক্রবন্তী ) (রাজা) 


পুর্কোলিথিত গোষস্টিপতি ত্রা্মণ বালক পরিণত বয্নসে বিবাহাদি 
করিলে কালক্রমে তাহার কন্তা বিবাহোপযুক্তা হয়। কেদাররায় 
রীন্ত খর পৌভ্রের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব করেন কিন্তু শ্রীমন্ত তাহা 
প্রত্যাখ্যান করেন । অতঃপর শ্রীমন্ত ধর্ঘার্থে কিছু সময়ের জন্য ৬কা শীরধাঁম 
গেলে কেদাররায়ের অন্ুমত্যানুসারে শ্রীমস্ত খাঁর পৌত্র গোপীবল্লভ উত্ত 
গোষ্টিপতি কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীমন্ত খ' স্বদেশে গ্রাত্যাবর্ন করিলে 
পৌত্রের এগাদৃশ যথেচ্চাচার সন্দশনে ক্রুদ্ধ হন এবং পৌত্রকে ত্যাগ 
করেন। গোপীবল্লভ ইতঃপুর্কবেই কেদাররায় হইতে বিবাহের যৌভুক 


বিক্রমপুরের বিবরণ। 5৫ 





১১৬১৯৯১৯১৯৩ বিপিশিপিস 


স্বরূপ কুশারীপাঁড়ার সংলগ্ন কয়কীর্তবন গ্রাম এবং অন্তান্ত কতকগুপি মৌজ। 
(খণ্ড তালুক বিশ্যে ) প্রাপ্ত হন । স্তরাং এখন পিতামহ ছার! ত্যাজ্য 
হইলে তিনি কয়কীর্তনে যাইয়া বাদ করেন এবং সেই অবধি কযকীর্ভন 
মাশ্টটকের গ্রাম হয় । - 

কেদারায়ের প্ররোচনায় পৌত্র গোপীবল্লভ গোঠিপতির কন্তা। বিবাহ 
করিয়। কুলে কলঙ্ক আনিয়াছেন, ইহ1 বুদ্ধ শরীমন্ত খ। ভুলিতে পারিলেন না। 
এই ক্রোধ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তিনি ছলে কেদাররায়ের তঙ্গী 
সোণামণিকে সোপারগীয়ের ভূঞ| ঈশাখীর হাতে সমর্পণ করেন এবং 
অবশেষে মানসিংহের সহিত কেদাররায়ের যুদ্ধ সংঘর্ষণ হইফ্ে কেদার- 
রায়ের বিরুদ্ধে তিনি নান! গুকার ষড়যন্ত্র করিয়। তাহাকে পরাজিত এবং 
নিহত্ত করেন। 


কুশারীপাড় চক্রবর্তী বাড়ী। 


রাঘবেন্দ্র তৎসাময়িক প্রতিষ্ঠাপন্ন শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সেই জগ্তয 
তিনি ত্রাঙ্মণ সমাজ হইতে চত্রবর্ত৷ উপাধি লাঁভ করেন এবং তাহার বংশধর 
অগ্াবধি উক্তবর্তী উপাধি বহন করেন এবং প্রত্যেক পুরুষে একজন 
শান্্রাধ্যাপক খ্যাতনামা পাত হইয়া আদিতেছেন। বোধকরি শঙ্কর ও 
বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং সেই জন্ত তাহার বংশধরগণ অর্থাৎ তন্তরের সকল 
মাশ্টটকই চক্রবর্তী উপাধি লিখেন | এই মাশ্চটক বংশে শঙ্করের বংশধর 
রুজদি নিবাসী রাদমোহন সাব্বভৌম মহাশয় অন্্তীয় খ্যাতনামা! পণ্ডিত 
ছিলেন এবং বংশের মুখোজ্ছল করিয়া গিয়াছেন। বর্থমণনে কুশারী 
পাড়া নিবাসী রাথবেন্ছের বংশধর ্ীযুক্ত গঙ্গাচরণ বিদ্যালঙ্কার ও তাহার 
সৃত্র শ্রীযুক্ত দুর্নামোহন কাবাতীর্ঘ, বিস্াবিনোদ স্মৃতিরত্ব মহাশয়গপ এবং 
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পুরুষের গৌরব অক্ষু্ রাখিতেছেন। রাখবেন্্ কুশারীপাড়ার ষে বাড়ীতে 
বাস করিতেন, তাহা এখনও চক্রবন্থী বাড়ী বলিয়! খ্যাভ। 





কুশারীপাড়া রাজবাড়ী । 


তৎকালীন সমস্ত ব্রাহ্মণই শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। মাশ্চটটক বংশধর যাদবেন্দ্ 
ও পণ্ডিত ছিলেন এবং তিনি “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি 
প্রাপ্তি বিষয়ে ছুইটী কিংবদন্তী আছে :-_- 

প্রথম কিংবদস্তী_“রাজা" রাজবল্লতের সভাতে শাস্ত্র বিষয়ে কোন তক 
উ্থাপিত হইলে উপস্থিত পাঁগত মণ্ডলী তাহ! মামাংসা করিতে পারেন না । 
সুতরাং পঞ্ডিতপ্রবর রাঘবেন্দ্রকে উক্ত সভায় নিদ্ধারত সময়ে উপস্থিত 
হইয়৷ উক্ত তর্ক মীমাংসা করিয়া দিয়। আদিতে রাজবল্লভ অন্থরোধ করিয়া 
পাঠান । সেই সময়ে রাথবেন্্র কার্যান্তরে বাড়া ছিলেন না) সুতরাং 
তাহার কনিষ্ঠ সহোদর যাঁদবেন্্র রাজার অন্থরোধরক্ষাথে রাঞ্জসভায় 
উপস্থিত হইয়! উপধুক্ক যুক্তি বারা উত্থাপিত শান্তা তর্ক মীমাংসা করিয়! 
দেন। তাহাতে রাজবল্লভ সম্থষ্ট হইয়া যাদবেন্দ্রকে পুরষ্কার স্বরূপ এক 
তোড়া টাক। অপ কাঁরলে যাদবেন্ত্র তাহ! তুচ্ছ জ্ঞানে অগ্রাহকরেন। 
রাজবল্লভ বুদ্ধ ব্রাহ্মণের এবান্বিধ উদ্ারত1 ও নির্লোভীত। সন্দশনে যৎপরো- 
নাস্ত আন্চর্য)ান্থত হন এবং যাদবেন্দ্রকে “ঝাজা” উপাধি প্রদান করেন। 

ঘিতীয় কিংবদন্তা-- সে সময়ে কোন ছুই ব্যক্তি ঝগড়। করিলে গ্রামের 
মোড়ল বিচারের জন্ত তাহাদিগকে কাজির নিকট উপাস্থত করে। কিন্ত 
বিচারপ্রার্থী উভয় ব্যক্তি কুশারীপাড়া নিবাসী যাদবেন্ত্র দ্বারা তাহাদের 
বিচার সম্পন্ন হওয়ার জন্ত কা'জর 1ন্কট প্রার্থনা কাঁরল। কাজি তাহাদের 
প্রার্না মঞ্জুর করিয়৷ যাদ্বেন্ত্রের নিকট লোক পাঠাইয়া দেন। দরিদ্র 
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নামাবলী স্কন্ধে ফেলিয়া ভালপত্রের ছত্র সহ বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন । 
কাজি যাদবেন্্রকে দেখিয়া! হাস্ত সহকারে বিচার প্রার্থীদের প্রতি যাদবেন্দের 
প্রাধান্ঠের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার! উত্তর করিল “তিনি ধনের 
ফ্কাঙ্গাল কিন্তু মানের রাজা ।” দেই অবধি যাদবেন্দ্র কাজি দ্বারা প্রাজা” 
উপাধি প্রাপ্ত হন। 

এই দুইটা কিংবদভ্তীর মধ্যে প্রথমটাই বিশ্বাসষোগা এবং যাদবেন্্র ষে 
রাজবল্লভের সমপামগ়িক লোক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে কারণেই 
হক কুশারীপাড়ার ষে বাড়ীতে যাদব্জ্রে বাস করিতেন সেই বাড়ী 
পরাজাবাড়ী” বলিয়! খ্যাত। শ্রীনগর পোষ্টআফিসের সৃষ্টি হইতে কুশারী 
পাড়া, প্রাজাবাড়ী* ঠিকানায় চিঠি লিখিলে তাহা রীতিমত বিলি হয়। 
এই বাড়ীর বু পুরাতন চিঠিপত্রাদি এবং দলিল গৃহীতার নামের পূর্বে 
প্রাজা” শব আছে এবং রাজা যাঁদবেন্দ্রের বংশধরগণকে অগ্ঠাপি তাহাদের 
নামের পুর্বে বা পরে পরাজা” শব্দ সংযোজিত করিয়া অভিহিত করা হয়। 

কুশারীপাড়ার ভগ্ন মঠ। 

মাশ্চটক মানগ্রাম হইতে বিক্রমপুরে কুশারীপাড়। আদিয়াই প্রথম 
বাসস্থান নির্ধারিত করে এবং কুশারীপাড়া হইতে পরে তস্তর, কোল!, 
রুজদি ও কয়কীর্্বন গ্রামে ঘায়। কুশারীপাড়াতে এখনও এক দীঘি আছে 
এবং তাহ! “এ্রীম্নজ্ঞঙ্থান্র দীঘি” বলিয়া! খ্যাত । কুশীরীপাড়ার 
মাশ্টটক বংশীয় এই দীঘি দৈথ্যে ও প্রস্থে অনুমান ৩** এবং ১০০ ভাঁত। 
এই দীধির পূর্ব পারে ভুনুরগাও হইতে মাম্টটক বংশীয় শিবরণ চৌধুরী 
মহাশয় যোগব্লে নিদ্ধি লাভ করেন) এবং নির্জনে যোগাভ্যাস করিবার 
জন্ত একটী মঠ প্রস্তুত বিরান ॥ ফেই মঠ এখনও জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় 
বিদ্যমান আছে । 





৮ 
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এবং অন্ুর্সিখিত নানাকারণে চৌধুরী, চক্রবন্তী, ভট্টাচার্ধা এবং খটক উপাধি 
গ্রহণ করিয়াছেন কিন্ধ দকলেই এক বংশসস্তৃত। চৌধুরী উপাধি অনুমান 
করি মুদ্পমান রাজা দ্বারা প্রদত্ত হইয়! থাকিবে, কারণ পুর্বে তালুকদারদিগকে 
চৌধুরী বল! হইত। বল্লালের সময়ে যখন বংশনর্ধ্যাদার অত্যন্ত গৌরব ছিল 
তখন এই মাশ্চটকগণ সমাজের শী্বস্থানীয় ছিলেন। দেই সময় বাড়ী ব্রাহ্ম 
ণের ঘাবতীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণ এই বংশের কন্তার পাণিগ্রহণে নিজকে 
গৌরবান্িত মনে করিতেন এবং খন মাশ্চটকগণ প্রধান কুলীনকে ও মাত্র 
পীচটী হরিতকি বরপণশ্বরূপ প্রদান করিতেন। প্রায় ৪০ বৎসর হয় কোন 
খাপবাড়ীর মুখোপাধ্যাক্ বিবাহ খরচ দগ্কুলনার্থে বরং কন্তাকর্তাকে দুইশত 
টাকা প্রদান করতঃ এই বংশের একটা কন্ত। তাহার পুত্রকে বিবাহ করাইয়া 
সমাজে ধন্য হইয়াছিলেন । 





প্রান্যবিবল্রপশ-৫ক্শুলান।ন ৷ 


ফেগুণাপার বাঁ ফেউগ্ণামার গ্রামটি বিক্রমপুরের উত্তর পূর্বদিকে 
অবস্থিত একটা ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে কয়েক ঘর বাহ্গণ। বৈদ্য, কারস্থ ও 
ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকের বাদ। গ্রামের নামোৎপত্তির প্রক্কৃত ইতিহাস নির্ণয় 
কর! ভঃসাধ্য। পুরাণ। কাগজপত্র ইত্যাদিতেও সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায়না 

এগ্রামে বর্তমান সময়ে রাস্তাধাটের বিশেষ অগভভাব। একরূপ নাই 
বলিলেই চলে। স্বর্গীয় খ্যাতনামা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ভগবানচন্্র বন্থু 
মহাশয়ের ভীবিতকালে তিনি নিজ ব্যয়ে নিজ 
বাড়ী হইতে মাল্খানগর পর্যন্ত একটা রাস্তা 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। অধুন। পর রাস্তাটি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হুইয়াছে। 


এই গ্রীমবাসী অন্যতম অর্থশালী ব্যক্তি স্বর্গীয় আনন্দচ্জ দাস মহাশয় ও 
2০... ১২৭ এ একশ পনর্জধার সংস্কার 


রাস্তা ঘাট, খাল ইত্যাদি । 
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পিপিপিসিসসিপিসিসিসিশিসপিসিতিস 


করিবার অন্য ভিস্রীউবোর্ড ও লোকেলবোর্ডের কর্তৃপক্ষগণের নিকট 
আবেদন করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন । ছুইটী খাল আছে। “খরার” দিন 
জল থাকেনা, এজন নৌকাচলাচলের বিশেষ অসুবিধা হয়। 

মধা দিয়া যে খালটি চলিতেছে, তাহাকে “ঝৌরা” খাল বলা যায়। 
অপ্রশস্ত এবং উহার ছুইধার জঙ্গলাকীর্ণ। গ্রামের পূর্ব ও দক্ষিণ ধার দিয়! 
যে খালটী গিগাছে উহাকে গ্রামের একরূপ পূর্ব ও দক্ষিণ সীমানা বল! 
বাইতে পারে। এখালটতে কোন কোন বৎপর অগ্রহায়ণ মাম পর্য্যস্ত ও 
জল থাকে। 

গ্রামে বন, জঙ্গল বিশেষ নাই তবে প্রায় কুড়ি পচিশটি “ডোবা বা গড় 
আছে। পুক্ষরিণীর সংখা প্রায় পণিশটি হইবে। বর্ধার, সময়ে প্রতোকটির 

জলই ব্যবহারের উপযুক্ত হয়, নচেত গ্রীয্মের দিনে 
বন, জঙ্গল, ডোবা, পু্করিণী | 
গ্রামণাপার অত্যধিক পরিমাসে জল কষ্ট হয়। 

সে সময়ে মাত্র পাচ ছয়টির জল ব্যবহারোপযোগী থাকে । 

নিজ গ্রামের উপর কোনও হাট বাজার ন! থাকিলেও গ্রামবানীর হাট 
বাজারের কোনও অন্বিধ! নাই, তাহারা অর্দমাইল 
দুরবন্তী ভালতলা, কুণ্ডেরবাজার ইত্যাদি স্থান 
হইতেই প্রয়োজনীয় জব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকেন । 

মহাম হিমা নিত শ্রী্রীনান্‌ ভারত সমাট পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের করোনেশন 
উপলক্ষে এ গ্রামে একটী পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে । পাঠাগারটর নাম 
করোনেশন লাঠক্রেরী, পুস্তক সংখা, মাত্র একশত। সম্পাদক প্রীবুক্ত 
ঈবরচ্্র দাশ গুপ্ত এবং স্থায়ী সভাপতি 


হাট বাক্জার। 


পাঠাগার, বিদ্যালয়, বালিক! 


শ্রীবুক্ত সত্যানন্দ ব এম, এ, বি, এল 
বিদ্যালয় ইত্যাদি। য় রর ঠা 
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মিএ:০808008০19১5৮ লামে একটা সভাও আছে। সভাটী নামে 
মাত্র বিষ্তমান--উহ দ্বার গ্রামের কোন কারধ্যই হয় না) গ্রামবাসীর 
ওাসীন্যই তাহার প্রধান কারণ। গ্রামে এক্টী নিম্ন প্রাথমিক বালিক! 
বিদ্যালয় আছে, এই ছুইটাই ডি্াক্টবোর্ডের অর্থ সাহায্যে পরিচালিত। 
কোনটির অবস্থাই সস্তোষজনক নছে। 
ধলেশ্বরী নদী হইতে তালতলার খালে আসিয়া পৃহুছিলেই একটা সুন্দর 
কারুকার্য খচিত মঠ দশকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মঠটা ফে্ডণানারের 
মঠ বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত । মঠটির উচ্চত। প্রায় ৬ ফুট 
হইবে । মঠটির মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, এজন গ্রাম্য 
জনসাধারণ ইহাকে “শিববাড়ী, নামেও আভিছিত' করে। 
ফেগুণাদার গ্রামের ষে অংশে মঠট অবস্থিত তাহা “শ্যীসমল্লানেন্ধা 
গপীড়ীত নামে কথিত হইয়া থাকে । মঠটর ইতিহাস এইরূপ-_প্রায় 
দুইশত বদর পূর্বে শ্তামমুন্দর রায় নামক বৈগ্ববংশীয় এক ব্যাক্ত শরহ্টের 
নবাবের দেওয়ানের পদে অধিষঠিত ছিলেন। তিনি মাতৃশানোপরি 
এই মঠটি নিম্দাণ করিয়া শিবলিঙ্গ সংস্থাপিত করেন। মঠের পশ্চিমাদিকে 
একটি বড় দীঘি আছে। দীঘিকাটির অবস্থ। এখন সন্তোষজনক নছে। 
এইদীছির উত্তর পারে এখনও শ্ামরায়ের প্রাচীরবেষ্টিত দ্বিতল বাটার 
এবং সিংসদরজার ভগ্রাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্তামরার়ের সম্বন্ধে 
খুব বেণী কিছু জানা যায় না। শ্তানরায়েব মাতা খুব ধুমধামের সহিত 
গ্রতি বদর চড়ক বা নীল পূজা করিতেন। এখনও দেই চড়ক পুজার 
গজারী গাছটি বিদ্তমান আছে। বর্তবান সময়েও প্রতি বৎসর প্র স্থানে 
বিশেষ ধূমধামের সহিত চড়কপুজা হয় ও তথায় মেল বসে। মেলায় 
বহু লৌকসমীগম হয়। এ গ্রামে আর একটা বড় দীঘি ও একটা বড় 
প্র 0009 ৭ নানক কী বখডী জালা যাশোব্ রায়ের 


আচীন কাঁ্তি, 
মঠ। 
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বাড়ী বলিয়া বলেন-_কিন্তু ত্তান্ার সম্বন্ধে কেহই তেমন কিছু বলিতে 
পারেন ন1। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র দাস মহাশয় ফেগুণাসারের মঠটকে রাজা 
রাজবল্পভের পুত্র রামদাসের কীর্তি বলিয়! বলেন। গ্রামের লোকসংখ্যা 
ছুই হাজারের কিছু কম। 





গ্রাম্যবিবরণ-_বীরতার|। 


বীরতারা একটী ক্ষুদ্র পল্লা। বারতার! সন্ত্রান্ত কায়স্থ প্রধান স্থান। 
এই গ্রাম শ্রীনগর থানার অন্তর্গত গ্রাম সমুহের কেন্তরস্থলে অবস্থিত । উত্তরে 
ও পুর্বে ধলেশ্বরী, দক্িণপশ্চিমে পল্মানদী, এই উভয় নদী হইতেই বীরতারা 
তুল্য দূরে-- প্রায় আই মাইল ব্যবধানে । উত্তরে উমপাড়া, ছয়গাও, 
মজিদপুর ও দরয়হাটার (িয়দংশ; পুব্ে মজিদপুর, দয়হাটা ও রক্ষিতপাড়ার 
কিয়দংশ) দক্ষিণে তিনগা ও, শালেপুর ও পূর্ববদে উলভোগের কতকাংশ 
এবং পশ্চিমে ষোলঘর-বীরতার! গ্রামের এই চতুঃলীমানা। শ্রীনগর 
হইতে মুন্সীগঞ্জ পধ্যন্ত ভিষ্বীক্বোর্ডের যে রাস্তা গিয়াছে বীরতারা তাহ! 
হইতে এক চতুর্থ মাইল উত্তরে এবং [সরাজদিঘার ষ্টামার ঘাট হইতে 
প্রায় পাঁচ মাইল দুরে অবস্থিত। 

উৎপত্তি প্রায় ৩০* শত বংসর পুর্ব মুগলমানশাসনকালে বীর" 
তারার প্রসিদ্ধ মজুমদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা হরিনাথ মজুমদারের কনিষ্টভ্রাতা 
পুর্ণানন্দের সহিত জমিদারী সংক্রান্ত বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় পাইকপাড়ার 
পৈতৃক ভদ্রাপন ও স্থাবরাস্থাবর সমস্ত সম্পান্ত পরিত্যাগ পুর্বক বীরতার! 
আনিয়া বাটী নির্মাণ করেন। বীরতারার নাম সম্বন্ধে জনঞ্রাতি এই 
ষে হরিনাথ মজুমদারের গাঁচপুভ্র সকলেই বীরোচিত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত 


এক হন আক স্খতখলনল গীতি দবীশঞতখ31% জআআখথার এপাডানি 
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হরর ররর হত 


করে। দেশের নিয়শ্রেণীর লোকেরা কিন্তু অগ্ভাবপ্ধ গ্রামটীকে প্বিলতা রা”. 
নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ইহা অগন্তব নয় যে অত্াদয়ের দিনে 
“বিলতারাকেই” গ্রাম্য পঞ্ডিতগণ প্বীরতার/” এই শ্লাধ্য অভিধানে 
ভূষিত করিয়াছেন । বিলতার! নামটার সার্থকতা নাই বলিতে পারি লা, 
বাস্তবিক বিস্তৃত আরিয়লবিল্রে নিকটবর্তী অন্তান্ত গ্রাম সমুহ হইতে 
বিলিতার! অপেক্ষাক্কত উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত । উক্ত বিল অতিক্রম করিয়া 
পূর্বদিকে অগ্রণর হইতে গেলে বিলতারা! বহুদূর হইতে দৃষ্টিপথে 
পতিত হয়। 

মজুমদার বংশের পুর্ব ইতিহাস-_এই বংশের আদিপুরুষ গণপন্তি 
দেব, বাহার নিক্নতম সপ্তম পুরুষ চক্দ্বীপের প্রথম রাজা দহুজমর্দনের 
সর্ব কনিষ্ঠ সহোদর বুরানদেবের পৌন্র ভাস্বর দেব ঢাক! জিলার 
অন্তর্গত 'আবছুল্লাপুর, পোণাকান্দ। প্রভৃতি স্থানের আংশিক জমিদারী 
ক্র করিয়া পাইকপাড়া গ্রামে আপিয়! বসতি করেন। ভাম্বর 
দেবের বুদ্ধ প্রপৌভ্র হরিনাথ। পূর্বেই বলা হইয়াছে হরিনাথ 
বীরতারার স্মষ্টিকর্তা। তিনি বীরতারায আসির। রাজা চাদরায় কেদার 
রায়ের আত্মীয়া রপমগ্তরী দেবার সাহায্যে সাতটা মৌজায় ৩৪ ৪২ টাকা 
জমায় পুত্র রমাধলভের নামে এক তালুক সৃষ্টি করেন। গ্রামে বিভিন্ন 
জাতীয় প্রজ! বসিল এবং সত্বরই বীরতারা একট সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বলিয়। 
দেশবিদেশে পরিচিত হইল। হরিনাথ মৃত্যুর পূর্বেই তাহার পাঁচ পুত্রের 
জন্য দীঘি-পুষ্চরিগী-সমন্ধিত পাচখানন রম্য বৃহৎ বাট নির্মাণ করিয়। 
দেন, অগ্যাঁপি তাহ বর্তমান রহিয়াছে । দাতবা 'উষধালয় স্থাপন, পুফরিণী 
খনন, বৃক্ষ রোপণ ইত্যাদি লোকহিতকর অনেক কার্ধ্য তিনি করিয়াছেন 
তাহার পুক্রগণ নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের জন্ত ত্রন্ধোত্তর, 
ভোগোত্তর, শিববুত্তি, নানকার, চাকরান প্রভৃতি নামে জমি বসংবাটী 
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ইত্যাদি দান করিয়! ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র ও বুত্তা সকল গ্রামে আনিয়! 
স্থাপন করেন। এইরূপে পুরোহিত সুরে ব্রাহ্মণগণ "ও জামাতা, দৌহিত্র 
ভাগিনেয়-স্ত্রে বু কায়স্থ বংশ বীরতারার আনীত হন। হরিনাথের 
তৃতীয় পুত্র কুষ্ণজীবন মজুমদার মালখানগরের প্রপিদ্ধ দেবিদান বসুর 
একজন প্রধান কর্মচারী ছিলেন । এবং এই কর্দ্ক্ষেত্রে রাজা রাজবল্লভের 

তিন পুত্র নরপিংহ মজুমদারের নামে এক তালুক স্থষ্টি করিয়া যান। এই 
ভালুক এখন সিকিমি তালুকে পরিণত হইয়াছে, এবং নরসিংহ নিঃসস্তান 
ছিলেন বলিয়! দশশাল। বন্দোবস্তের সমগ্প তীহার ভ্রাতুদ্ুত্র দুর্খাপ্রসাদের 
নামে তালুক নামান্তরিত হইয়াছে । পথকরের কাগজ দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া 
যায় যে সেই সময় এই তালুকের বার্ষিক আয় ৭৮৫৬৯ টাকা ছিল। 
এই তালুক হূর্গাপ্রসাদের হাওল! বিক্রমপুরবাপী অধিকাংশ জমিদার ও 
সন্ত্ান্ত ভদ্রলোকগণ আজ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়! আদিতেছেন, যথা-__পূর্ববঙ্গের 
প্রধান ধনী ও জমিদার ভাগ্যকুলের রাজা শ্ীনাথ রায় ও তাহার ভ্রাতাগণ, 
হাইকোর্টের ভূতপূর্ব ধঙ্দীধিক্রণ স্বর্গীয় স্তার চত্্রমীধৰ ঘোষ, সাহিত্যরথী 
কালীপ্রসম্ন ঘোষ বিছ্ভামাগর, রায়চৌধুরীগণ, শ্ঠামসিদ্ধির তালুকদার 
চন্দ্রকান্ত মিত্র প্রভৃতি । 

_.. লোকসংখ্যা _বীরতারা গ্রামে বর্তমানে অন্মান আড়াই সহত্্র 
লোকের বাস -_ ব্রাঙ্গণ ১৪ ঘর, কারস্থ ৩৩, শুদ্র ৪৬ বারুই ২৯, গোয়াল! ২, 
নাপিত ৫, ভূইমালী ৪, নমঃশূদ্র ৪০, জোলা ৭, মুদলমান ৭০ ঘর) মুসল- 
মানগণ গ্রামের পশ্চিম ও উদ্ভর প্রান্তে হিন্দুঅধিবাপীদিগের হইতে একটু 
দুরে বাদ করে। 

সাধারণ আবস্থ।_ এই গ্রামে ব্রাহ্মণের সংখা! কম হইলেও ইহারা 

» উন্নতিশীল। ইহাদের মধ্যে অনেকে পৌরোহিত্য দ্বার জীবিকা-নিববাহ 

করিয়! থাকেন। নিকটবন্ী গ্রাম সমূহের অনেক আান্ষণ, বৈদ্য, কায়স্ত 
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প্রনথৃতি ইহাদের যজমান। কাশ্ুপ গরোত্রাবত্বী চাটাতি গাই চক্রবর্তী বংশই 
বীরতারার আদি ব্রাঙ্গণ | এই চক্রবর্তী বংশে অনেক অধ্যাপক জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন । ব্রাহ্মণ শ্রেীর মধ্যে কেহ রাজকার্ধ্য, কেহ শিক্ষকতা, কেহ 
চিকিৎসাঁবাবসায় অবলগ্বন করিয়াছেন। কয়েকজন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উচ্চ 
পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন । 

কায়স্থদিগের মধ্যে এক ঘর কীঠ/লিয়ার দত্ত, এক ঘর বহরের বন্থ রায় 
চৌধুরী, এক ঘর ঘোষ আছেন। 

মাওয়া! হইতে আগত বীরহারানিবাপী বলবংশ বহুকাল যাবত উচ্চ 
শিক্ষিত ও পদস্থ বলিয়! দেশে প্রথ)াত। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ ডাক্তার 
তারানাথ বল, এল্‌,এম,এস্‌, এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তীহার এক 
পুত্র মামেরিকা (401820৭ ) হইতে ৮, 0. ঘা, 5. হইয়া প্রত্যাগমন 
করিয়াছেন,আর এক পুজ এনিষ্টান্ট সার্জন হইয়াছেন, এই বংশের আর ও. 
২১ জন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। বীরভারার লাজির উপাধ্ধিক আলী- 
মানগোত্ দে বংশ বিক্রমপুর কায়স্থলমাজে সুবিদিত। এই গ্রামের ধর ও 
কর বংশ ও পরিচিত। এতত্তিন বঙ্গ, মিত্র, দত্ত ও পাল বংশ স্থানাগ্তরিত 
তইয়! গিয়াছে । 

শুদ্রদিগের অবস্থা! আজ কাল মন্দ নয় অনেকেই চাকুরি কিনা বাবশায় -- 
করে, দুই এক ঘর রাজমিস্ত্ীর কার্য করে। ইহাদের একটী যুবক শিক্ষার্থ 
আমেরিক! গিয়াছে। 

বারুইদিগের সাংগারিক অবস্থ। মোটামুটি ভাল বলা যাইতে পারে। 
তাহাদের প্রায় সকলেরই মোটা! জাত মোটা কাপড়ের অভাব নাই। 
শমংশৃদ্রের মধ্যে এক জন বিশেষ সম্পত্তিসম্পন্ন হইয়াছে এই সম্প্রদায়ের 
অনেকেই সুত্রধরের কার্ধ্য করিয়া জীবিকাঙ্জন করে ৷ মুসলমানদিগের - 
অধিকাংশই কৃষি কর্ম করিয়! কায়ক্রেশে জীবন ধারণ করিতেছে, ইছাদে র 
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মধো কয়েক ঘর তাত খ্থারা বস্ত্র বয়ন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে আছে । মোটের 
উপর নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সাংসারিক অবস্থ। শোচনীর । 

বিদ্ভাচচ্চ।__-বিছ্যান্থুশীলনে বীরতারা কোন দিনই দেশের 
সমসাময়িক অবস্থার পশ্চাতে নছে। যুদলমান রাজত্বকালে মজুমদার 
বংশের অনেকে পারস্ত ও আরব্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শিত লাভ করিয়া- 
ছিলেন। ৬ পার্বতীচরণ মঞ্জুমদার পারপীভাষায় একথানা গ্রন্থ রচনা 
করিয়াছিলেন । রাঁজভাষায় বিশ্মে অধিকার ছিল বছ্গিয়াই ম্জুমদারগণ 
অনেকে নবাব সরকারে উচ্চ পদ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । নাজির 
বাড়ীর ভবানী দেব পারণী ভাষায় একজন বড় মুন্সী ছিকেন তাহাকে 
লোকে "ভবানীপাণি* বলিয়। সম্বোধন করিত। 

স্কৃত চর্চায়-বীরতারার টোল এক লময় বিক্রমপুরে বিশেষ প্রদিদ্ধিলভ 
করিয়াছিল। দেশান্তর হইতে বিগ্যার্থীগণ এই টোলে শিক্ষালাত করিতে 
আগমন করিত। প্ডিত ৬ রামকুমার ন্যারভুষণ, রামগঞ্জ তর্করত্ব, কালি- 
দাস সিদ্ধান্ত, কালীকাস্ত শিরোমণি, কালীকুমার বিষ্যারত্র, অস্থিকাচরণ 
তর্করত্ব, গুভূতি অনেক অধাপক এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । 
৬রামগঙ্গ। তর্করত্র ণঅমরকোষের' টীক!| লিবিয়া যশস্থী হইয়া গিয়াছেন, 
বর্তমানে ও গ্রামে তিন জন সংক্তাধ্যাপক আছেন। 

নম্যাল স্কুলের সৃষ্টি হইলেই গ্রামের যুবকগণ অনেকে ঢাকা যাইয়া উক্ত 
স্কুলে প্রবেশ করেন এবং প্রায় সকলেই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! স্কুলের 
শিক্ষকতা আরন্ত করেন 1 ৬ হরিশ্চন্্র মজুমদার ও ৬তারিণীচরণ মজুমদার 
কিছুদিন পণ্ডিতের কার্ধ্য করিয়! আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া উকিল হ'ন। 
টংরেজী শিক্ষা গবন্তিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই ৬অন্বি কাচরণ মু মদার, 
৬রামকানাই বল প্রভৃতি ফ্বকগণ জুনিগ্জার বৃত্তি পরীক্ষায় কৃতিত্বের 
পরিচয় দেন। অন্বিকাচরণ কিছু দিনের জন্ত রাঁজসাহী কলেজের 
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অধ্যাপক হইয়াছিলেন, পরে ডেপুটি কালেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। শব বদ্যা- 
লয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রবর্তনের পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ৮/গিরিশচন্জ 
মজুমদার (পরে প্রপি্ধ আচার্ধ:) প্রবেশিকা পরীন্গণয় যোগাতার সহিত 
উত্তীর্ণ হন। মেডিকেল কলেজের আদিধুগের ছাত্র এই গ্রামের ডাক্তার 
তারানাথ ও প্রসম্নচজ্জ। মুন্সেফী পদের স্থষ্টি হইলেই ৬ রামহরি ম্ুমদার 
সবর ক্ষমতা! বলে তী পদ লাভ করেন। ৬গুরুচরণ মজুমদার মুক্ষেফী পদে, 
৬ জয়চন্ত্র মন্তুমদার ও ৬্রীনাথ চক্রবর্তী ডেপুটি কালেক্টরের পদে অধিষ্ঠান 
করিয়। খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভিন্ন বীরতারার 
অনেক শিক্ষিত সন্তান উচ্চ পদস্থ ছিলেন। গ্রামে বিশ্ববিগ্তালয়ের বি, এ, 
এম্। এ, এল্‌, এম্‌, এস্‌, উপাধিধারীর সংখ্যা বর্তমানে নিতাস্ত কম নছে। 
বহুদন যাবত একটা মধ্যবাঙ্গালা কুল গ্রামে চলিয়া! আসিতেছে, ছাত্র 
সংখ্যা অন্নমান ৭০৭৫ জন হইবে। বালিকাদের শিক্ষার জন্ঠ দুইটা বালিকা! 
বিদ্তাগয় আছে। কিছুদিন হইল কয়েকটা শিক্ষিত যুবকের উৎসাছে 
পা 00290 15:87)” নামে একটা পাঠাগার প্রতিঠিত হয়াছে। 
রাস্ত। ঘাট ও স্বাস্থ্য___মজুমদার বংশের আনিবাড়ী অথাৎ 
পশ্চিমের বাড়ী হইতে পূর্ব প্রান্তে হাটখোলা! পর্যান্ত লোক্যালবোডডের 
একটী অনতিপ্রশস্ত রাস্তা আছে। সংস্কার অভাবে উহা ব্যবহারের 
অনুপযোগী হইয়াছে । একটী প্হালট” গ্রামের চারিদিক বেন কারয়। 
রহিয়াছে । উৎদবাদির দিন এই রাস্তা! দিয়! শোভাযাত্রা বাহির হইয়! 
থাকে। গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীর চারিদিকে পরিখা রহিয়াছে, বর্ষায় 
সেগুলি জলপূর্ণ হইলে নৌপথে পরিণত হয়। এই সময় নৌকা! ভিন্ন 
যাতায়াতের অন্ত কোন উপায় থাকে না। গ্রামে ছোট বড় অনেক দীঘি 
পুফরিণী আছে, সংস্কারের অভাবে সে গুলর অধিকাংশে “দল” জন্মিয়াছে। 
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এই সমৃদ্ধ গ্রামের অধিকাংশ পুক্করিণীর জল পানের অধোগ্য। শ্ীন্মকালে 
পানীয় জলেয় অভাবে গ্রামে ছুর্গতির একশেষ ভইয়। থাকে। 
বিব্ধি--গ্রামে একটা ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিদ আছে, নিকটবর্তী 
টেলিগ্রাক আফিণ ২॥* মাইল দুরে কোলা গ্রাম। বীরতারার ছাট 
গ্রপিদ্ধ, সপ্তাহে ছুইদিন রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাট বপে। গ্রাম্য গৃহস্থের 
আবগ্তকীয় যাবভীয় সামগ্রা হাটে প্রাপ্ড হওয়৷ ঘায়। ছুইথানা মুদবী দোকান 
ও একখান! মনোহারা দোকান গ্রামে স্থায়ীভাবে আছে। দেনিক বাজার 
করিতে হইলে দুই মাইল দূর ষোলঘর, সিংপাড়া৷ কিছ হাদাড়ার ৰাজারে 
যাইতে তয়। 
প্রতি ব্মর চৈত্র সংক্রাংন্ততে এখানে একটা বড় মেল! হয়। এ মেলা! 
হইতে বীর্তারাবাপী ও নিকটবন্তী গ্রামবাসিগ্রণ এক বৎসরের ব্যবহারো- 
পযোগী মাল মসল। ক্রয় করিয়া রাখে। মেলায় নানা প্রকার আমোদ 
এ্রমোদের ব্যবস্থ। হয় । দোলের দিন গ্রামে একটী শোভাঘাত্রা বাহির হইয়! 
থাকে) এই শোভাযাত্রায় কোন্‌ বাড়ীর ঠাকুর পুর্বে যাইবে, ইহা লইয়া 
মাঝে মাঝে বাদ [বিদম্বাদ হইয়া থাকে। বিক্রমপুরের বহু গ্রামের স্তায় 
এখানেও একটা বিবাহিত বটঅশ্বত বৃক্ষ আছে, ইহা! সুবচনী নামে 
সুপারচিত, হাট খোলার দাক্ষণ পূর্ব দিকে দণ্ডায়মান | ইছার মাহাত্মা 
সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে, নান! স্থান হইতে হিন্দুরমণীগণ আগমন 
করিয়। বুক্ষে তেল সিন্দুর বিলেপন কাঁরয়৷ থাকেন। ডঙ্গ্ন্সবকালী 
নামে আর একটা বৃক্ষ হাটের মধ্যভাগে অবস্থিত। মানত দিবার জন্ত ছাগ 
ইত্যাদ লইয়। বছলোক ইহার পাদমুলে সমবেত হয়। হাটের মধো বৃহৎ 
বট বৃষ্ষদ্বয়র দৃশ্ত বড়ই নয়নাভিরাম । পশ্চিমের বাড়ীতে একটা রামচন্দ্রের 
প্রস্তর মুস্তি বর্তমান আছে। কথিত আছে ৮জয়চন্্ মজুমদার মহাশয় 
পা দিষট হইয়। হু়াপুরের এক পুরিণী খনন করিয়া এই মুন্ডিটা উদ্ধার 














১৩৮ বিক্রমপুরের বিবরণ । 





করেন এবং স্বগৃছ্ে আনয়ন করিয়! প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনার পরেই 
তাহার এক পুন্তর সন্তান জন্মে এবং তাহার নাম তিনি রামচন্দ্র রাখেন। 
৬প্রতাপচন্দ্র মহুমদার লুসাই বুদ্ধে রসদের বর্শাচারী হইয়। গিয়াছিলেন, 
বর্তমান ইয়ুরোপীয় যুদ্ধে 79008] 4১000718706 0০৮5 এ যোগ দিয়া 
জ্যোতিরঞ্জন মঞ্ুগদার মেপোপটমিয়া গিয়াছিলেন। 
এখানে এ গ্রামের বিখ্যাত পত্ডিত রামকুমার স্টায়ভৃষণের ও স্বীয় 
গিরিশচন্্র মজুমদারের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইল । 


পণ্ডিত রামকুমার ন্যায়ভুষণ। 


পণ্ডিত ৬রামকুমার ন্যা়ভূষণ বঙ্গীয় ১২২৫ সালে বিক্রমপুরস্থ 
বীরগারা গ্রামে তথাকার প্রপিদ্ধ চক্রবন্তী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
পিতার নাম ৬রামকিশোর চক্রবন্তী। এই চক্রবর্তী বংশ বহুদিন হইতেই 
পাঙিত্যের নিমিত্ত দেশে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়! আসিতেছিলেন। দরিদ্র 
্রাঙ্গণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া! নানা বিপদ ও ছুঃখদারিদ্রোর সহিত 
যুদ্ধ করিয়া তাহাকে মানুষ হইতে হইয়াছিল। 

যৌবনের প্রতিভা শৈশবেই বালক রামকুমারের মধ্যে প্রতিফলিত 
হইয়াছিল। কথিত আছে যে তিনি একপিনেই বাঙ্গলা বর্ণমালা কস্থ 
করিতে ও চিনিতে শিখিয়াছিলেন। এক হইতে একশত পর্যন্ত গণনা 
ও লেখা শক্ষা করিতে তাহার কেবল মাত্র দুইদিন সময় লাগিয়াছিল। 
পিতা রামকিশোর পৌরহিত্য দ্বার! সংদার-যাত্র! নির্বাহ করিতেন, স্বচ্ছল 
ভাবে না চলিলেও তাহাদের মোটা ভাত মোঁট। কাপড়ের অভাব ছিল ন|। 
নহল। পিতার ম্ব্যুর পর সংসারের গুরুভার বালক রামকুমারের ঝ্ব্ধে 
পতিত হইল। তখন রামকুমার টোলে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতেছিলেন। 


বিক্রমপুরের বিবরণ । ১৩৯ 





.সৌভাগ্াক্রমে কিছুদিন পরে তাহার খুল্লতাতের একটী সরকারী 
চাকরী হওয়ায় তাহার সংসারের ভাবনা আর বড় একট! ভাবিতে হইল 
না। বালক রামকুমীর অসাধারণ গ্রাতিভা বলে অল্প সময় মধ্যে দেশের 
শিক্ষ। সম্পূর্ণ করিয়া নবদ্বীপে যাইয়। সংস্ক5 অধায়নের জন্ত খুল্লপভাতের 
অনুমত্যানুদারে তথায় গমন করিলেন । সেখানে তিনি প্রায় ছয়বমর 
কাল বিবিধ শাস্ত্রানুশীলন এবং বিশেষ করিয়। স্তায়শান্্র অধ্যয়ন দ্বারা 
তাহাতে সবিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। তাহার প্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ 
তিনি স্বর্ণপদক ও বৃত্বিপ্রাপ্ত হন। কেবল মাত্র বিংশতি বর্ষ বয়সের 
সময় তিনি "ন্ঠায়ভূষণ উপাধি ভূষণে ভূষিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন 
করেন। আল সময়ের মধ্যেই তাহার যশঃরাশি চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া 
পড়িল। 

রামকুমার দেশে ফিরিয়াই “টে।লের' সংস্কার-সাধনে এবং যাহাতে 
দেশমধ্যে সংস্কৃত-চর্চ। বিশেষ করিয়া প্রসার লাভ করে গুজন্য মনোযোগী 
হইলেন । তাহার অধ্যাপনার কথ! ধীরে ধীরে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়। পড়াঁয় 
দুর দেশে হইতেও বহু ছাত্র সংস্কৃতভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য এই 
টোলে আগমন করিত। ন্তায়ভূষণ মহাশয় খুব দক্ষতার সহিত বনুব্্ধ 
এই টোলের অধ্যাপন! কার্ধ্ ব্রতী ছিলেন । তাহার অমাগ্জিক ব্যবহারে 
ও স্নেহ, শিষ্ঞগণ তাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্কি করিত। খিক্রমপুরের 
বর্তমান অন্ততম প্রপিদ্ধ পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত তারিণীকুমার শিরোমণি মহাশয় 
ইহারই ছাত্র । 

দেশ বিদেশের নানাস্থানে শাস্ত্রীয় বিচারের জন্য '্যাযভূষণ' মহ।শয়ের 
নিমন্ত্রণ হইত। তীহা'র বাগ্মীতা, এবং বিচারের অকাট্য যুক্তিতে নকলেই 
যুদ্ধ হইতেন এবং একবাক্যে তাহার প্রশংসা করিতেন। এক দিকে 


১৪০ বিক্রমপুরের বিবরণ। 





চরিত্র মহত্বেও তিনি দেশবাসী জনসাধারণের শ্রদ্ধাও ভক্তি অর্জন 
করিয়াছিলেন। তাহার হ্বায় সত্যবাদী ব্যক্তি বর্তমান যুগে অতি অল্পই 
দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি হাটবাজার যাইয়। কোন দিন কোন 
জিনিষের দরাদরি করিতেন ন!। দোকানদারগণ যে জিনিষের যে মূল্য 
বলিত তিনি বিনাতর্কে তাহাকে তাহাই প্রপ্দান করিতেন । তাহার 
এইরূপ মহত্বে অল্প সময়ের মধ্যেই দোকান্দারগণ তাহার নিকট কোন 
দিন জিনিষের দরাদরি করিত না। বরং অন্ত লোকের অপেক্ষা তাহার . 
নিকট কিছু অল্প মুল্যেই দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। গ্রামে কেহই তাহার শত্রু 
ছিল না, সকলেই তাহাকে মিত্র জ্ঞানে ভক্তিও শরন্ধ1! করিত। 

তিনি অত্রান্ত ধর্মভীরু লোক ছিজেন। শান্্র-বিরুদ্ধ কাধ্য বিষবৎ 
পরিত্যাগ করিতেন। হ্যায়ভূষণ মহাশয় সর্বদ| বলিতেন “হৃদয়ে পবিপ্রতা 
চাই, মনে ভক্তি চাই।” তীহার পরিবারস্থ কোনও ব্যক্তি গঙ্গা্সানে 
যাওয়ার জন্ত বন্ধ পরিকর হইলে তিনি বলিয়াছিলেন.._.”্এত অর্থ ন্ট ও 
শরীর ক্ষয় করিয়া গঞ্ধা স্নানে যাইয়া কোন ও ফল নাই, তক্তি-সমন্বিত 
হই! একাগ্র চিত্তে ভগবানকে ডাকিতে পারলে বাড়ী বাসয়। পনাপচা 
পুক্করিণীতে গান করিলেও অনেক পুণা হইয়া থাকে ।” দিবসের অধিকাংশ 
সময়ই নন্ধ্যাআহিকান কার্যে বযর়িত হইত, বাকী সময়টুকু বিস্যানুশীলনে 
ব্যয় করিতেন। পথে যাইতে যাইতে যদি কোনও স্থানে কাটা ইত্যা!দ 
পাইতেন, তাহা! হইলে উহা সযদে পথের অন্থ পার্খে নিক্ষেপ করিতেন। 
এজন্ত অনেকে তাহাকে “পাগল বলিতেও কু্ঠা বোধ করিত ন!। 

পারিবারিক জীবনে তিনি বিশেষ শাস্তিলাভ করিতে পারেন নাই। 
একে একে তাহার চারিটী পুভ্র জন্মগ্রহণ করিরা অকালে কাল গ্রাসে 
নিগভিত হয়। 


বিকুমপুরের বিবরণ । ১৪১ 


পপপিশিপসিউসিসিসিশিসিসিসিসিপিসিসি শপ 


এ সকল পুত্র-বিয়োগ-শৌক তিনি অসীম সহিষ্ণতার সহিত সহা 
করিয়াছিলেন। 

তিনি আজীবন নিরামিধাসী ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে 
তাহার প্রিয়তমা পড্থী রামলম্ষী দেবী পরলোক গমন করেন। 

রামকুমার পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহার মৃদ্ার সঙ্গে 
সঙ্গে বীরতারা গ্রাম হইতে সংস্কৃত চষ্চার অবসান হইয়াছে। এখন আর 
শ্রামে কোন টোল কিংবা তেমন উপযুক্ত পণ্ডিত নাই, জানি ন! এই অভাব 
কতদিনে পূর্ণ হবে । 





১৯পসসিসিসসিশিপিসপসিসসসিসিস সিসি 


৬গিরিশচন্দ্র মজুমদার | 


গিরিশ্চন্তর বাঙ্গালা ৯২৪৪ সালের ২৪এ ভাপ্র, ইংরাজি ১৮৩৭ খুঃ 
অকের ৮ই মেপ্টেমবর, শুক্রবার, বারতারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । 

বাল্যকাল হইতেই গিরিশচন্দ্রের পড়াশুনায় বিশেষ অন্থরাগ দেখ! 
গিয়াছিল। গ্রাম্য পাঠশালায় ও টোলে উ/হার প্রথম বিশটারস্ত হয়। পরে' 
ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য বরিশালে পিতার নিকট গমন করেন। 

কিছুকাল বরিশালে থাকিয়৷ পড়বার পর জোঠতাত ভ্রাত| জয়চন্দ্র 
মজুমদার আগ্রহ সহকারে গিরিশচন্ত্রকে তাহার কাধ্যস্থল নোয়াখালিতে 
শিক্ষা-্দানাথে লইয়। যান। অল্প কিছুদিন নোয়াখালিতে. থাকিয়া পরে 
গিরিশচন্দ্র ঢাকা যাইয়া পোগোজ স্কুলে ভর্তি হন। পোগোজ স্কুল হইতে, 
৯৮৬৭ সনে প্রবেশিকা পরাক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়। গিরিশচন্দ্র 
মাসিক ৮৯ টাকা বৃত্ত ৪ একটী মেডেল প্রাণ্ড হন। ১৮৬১ সনে 
তিনি ঢাক। কলেজে প্রবিষ্ট হন। 

গিরিশচজ্্র যখন ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন, তখন মহর্ষি 
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দেবেজ্জনাথ পরিচালিত 'তব্ববোধিনী পত্রিকা” পবিজ্র ব্রাহ্মধর্থের বার্তা লইয়া 
নগরে নগরে উপস্থিত হইতেছিল, গিরিশচন্দ্রের নির্রল মানল-ক্ষেত্রে 
তত্ববোধিনী হ্বারাই সত্যধর্ম্ের বীজ উপ্ত হইয়াছিল । 

গিরিশচন্দ্র যন সব পরিত্যাগ করিয়! “সেই একের” শরণ লইতে ছিলেন, 
তখন তাহার পিতা মাত। তাহার সংসারে অনাসক্কির ভাব টের পাইয়! 
বহর গ্রামের কৃষ্ণমঙ্গল রায়ের কন্ত! শ্রীমতী মনোরম। দেবীকেই তাহার 
উপযুক্ত পাত্রী বলিয়! হরিশ বাবু স্থির করেন। গিরিশচন্দ্রের সহাধ্যায়ী 
বন্ধু বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ( পরে সাহিত্যদম্রাটু “বান্ধব” সম্পাদক রায় 
কালীপ্রস্ন ঘোষ বাহাদুর পি, আই, ই ) পাত্রী দর্শনার্থ প্রেরত হন, স্ঠাহার 
অনুমোদনের পর শ্রীমতী মনোরম! দেবীর সহি গিরিশচন্্র বিবাহ-স্তরে 
আবদ্ধ হন। 

এই সময় গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে প্রবল ব্রহ্মাগ্রি প্রজ্জলত হইয়। উঠে। 
গিরিশ বাবু ঘনিষ্ট ভাঁবে ব্রাঙ্মদমাগ্গে যোগদান করিলেন এবং অদম্য 
উৎ্নাহের সঙ্গে ব্রাহ্মধন্মা 'গ্রচারে প্রবৃন্ত হইলেন। এখন হইতে পৰিক্জ 
ব্াঙ্গধন্ধই তাহার প্রাণ হইল। সাংসারিক তথাকথিত উন্নত মূলে 
কুঠারাঘাত পড়িল। বরিশালের ক্রাঙ্গদমাজের নবোন্নতির যুগে তিনি 
সঙ্গীতগায়ক, শাস্তব্যাধ্যাকর্তা, আচার্ধ্য, উপদেষ্টা হইলেন। যখন 
কেশবচন্জ্রের উপদেশ, আরাধনা ও প্রার্থনার শক্তি কলিকাতা রাজধানীকে 
উদ্বেলিত করিয়। তুলল, তখন গিরিশচন্দ্র ভাষা-সম্পদ-প রপূর্ণ হৃদয়স্পর্শী 
বা্মীতা উপানকমণ্ডলীর মধ্যে নবীন ভাবের অবশারণা কারল। 
৯৮৬৫ মনের ২৩শে আগষ্ট (৮ই ভাদ্র )ভীহাকে স্থায়ীভাবে উপাচাধ্যের 
পদে বরণ করা হয়। এই সময় স্বনামখ্যাত বাবু সব্বানন্দ দাস, ডাক্তার 
অন্নদাচরণ কাস্তগিরি, বাবু রাখালচন্ত্র রায়, বাবু চণ্তীচরণ রায় €চীধুরী 
গ্রতৃতি প্রকাশ্ত ভাবে ব্রাঙ্মদমাজের সহিত যোগদানকরেন। বরিশাল- 
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সিসি শিসিসিসিসিসিসপসি শি শাপপসিসিপিপিসীসিসিসিপিসিপপীশিশি 


লমাজের পক্ষে ছূর্গামোহন বাবু, গিরিশবাবু ও সর্বানন্দ বাবু এই তিন 
ব্ক্ষির সন্মিলনকে ত্রিবেণীসঙ্গম বলা যাইতে পারে । 

গিরিশচন্দ্র প্রকাণ্ত তাবে ত্রাহ্ম হইবার পরও এক বৎসর পর্য্যস্ত 
মনোরম] দেবী বীরতার। ছিলেন। গিরিশচন্দ্র স্ত্রী সম্বন্ধে তাহার কিংকর্তব্য 
স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, এমন সময় বীরতার! হইতে মনোরমা দেবী. 
স্বামীর একত সহধর্মিণী, চিরজীবনসঙ্গিনী হইবার একান্ত ইচ্ছা স্বামীকে 
জ্ঞাপন করিলেন। যখন মনোরমা দেবী স্বামীর ছঃথ দারিদ্রের ভাগিনী 
হইতে গ্রস্তত হইলেন তথন তাহাকে স্বীয় সকাশে আনয়ন কর! স্থির হইল! 
যেদিন তিনি স্ত্রী ও অনুজ গরাসননচন্্রপহ বীরতার! হইতে বহির্গত হন 
সেদিনকার শোকাবহ দৃশ্ঠ বর্ণনাতীত। শত শত লোক নিকটবস্তী 
গ্রামপমুহ হইতে গিরিশচন্দ্রের সংদার, সমাজ ও দেশত্যাগ ব্যাপার দেখিতে 
সমবেত হইল। সকলেরই হৃদয়ে বেন, সুখ মলিন, চোখে জল। মাত! 
কাদিয়া ধুলায় লুটাইতে লাগিলেন, পিত৷ কাতর ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে 
লাগিলেন, চারিদিকে ক্রনদনের হা হতোম্মির রোল উঠিল। মাতা প্রিয় 
পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়! গদগদ কে বলিলেন, “গিরি, তুই আমাকে 
কোন দিন কোন বাক্যে কি ব্যবহার দ্বারা কষ্ট দিস্‌ নাই, আজ কেন 
আমার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ কপিতেছিস্‌?৮ মাতার বঙ্গ হইতে গিরিশচন্ত্ 
নিজকে ছিন্ন করিয়া কিছু দুর দোঁড়াইয়। অগ্রপর হইলেন। পিতার 
পদধূলি মন্তকে লইতে যাইয়! বলিলেন, প্পিতঃ1 এই দেহ আপন! হইতে 
প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি আদেশ করিলে এই দেহের রক্ত দ্বার আপনার 
চরণ ধোঁত করিয়। দিতে পারি, কিন্ত আমি বিবেক-নির্দি্ট পথ পরিত্যাগ 
করিতে পারিতেছি না।” পিতাঁও উদ্বারভাবে উত্তর করিলেন, “আমার 
এই ৭০ বৎসরের বদ্ধমূল সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া তোমার ধর্মের অনুমরণ 
করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্ত আম বুঝিতেছি তুমি যে পথ ধরিয়াছ 
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তাহাও খাঁটী পথ। আনশীর্বান করি ভূমি এই পথে অগ্রপর হইয়া ' 
সিদ্ধিলাত কর।” শোকার্ডমনরে পিতা যে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন তা। 
সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

গিরিশচন্দ্র সন্ত্রীক সানুজ দারিপ্রাত্রত গ্রহণ করিলেন । “এই সময়কার 
লোকগঞ্জনা, সমাজের অতাচার, উৎপীড়ন, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ সব 
অগ্রান্থ করিয়া! গিরিশচন্দ্র কিরূপ শান্ত অবিচলিত ভাবে নিজ কর্তব্য 
পালন করিয়াছেন তাহ। বাহার! প্রত্যক্ষ করিয়াছেন হার! অবাফ 
হইয়াছিলেন। 

গিরিশচন্দ্র সব্ব জীবে সমদয়া ছিল। অপরের ছঃথ দেখিলে তাহার 
করুণ হ্বদর বিগলিত হত | রোগীর শিয়রে, মৃত্যুর শধ্যায়, দিনের পর 
দিন, রাত্বির পর রাত্রি, অক্লান্তকম্মা গিরিশচন্দ্র জাগিয়।, দয়াগ নাম গাহিয়া 
সেবা করিতেন । যেখানে রোগ সেখানেই গিরিশ উপস্থিত; কলেরা, 
বসন্ত, ডিপ. থেরিয়। প্রভৃতি সংক্রামক রোগ আরম হইয়াছে, আত্মীয় স্বজন 
রোগীকে পরিত্যাগ করিয়! চলিয়! গিয়াছে, বিপল্ের বন্ধু গিরিশচন্দ্র সেখানে 
মাতার সায় রোগীর গেবা শুশঘ! করিতেছেন! সেবাব্রত সাধনে তিনি 
অতুলানন্দ লাভ করিতেন। বরিশালে একবার ভীষণ কলেরা সংক্রামক 
ভাবে আরন্ত হয়, কোন হিন্দু ভদ্র লোকের বাটীতে তাহার ভূত্যের এ দারুণ 
রোগে মৃত্যু হয়। কলেরার নামে তখন এমন বিভীষিকা উপস্থিত হইত 
ঘে ব্যারামের কথা শুনিলে কেহ কাহারও বাড়ী যাইত না, শ্বশানে যাওয়া! 
দুরের কথা । গিরিশ বাবু রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, শুনিলেন এক মৃত 
বাক্তি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাকে দাছ করিবার কেহ নাই। গিরিশচন্দ্র 
আর কোথায় যান? বাদীর কর্তাকে বললেন, “আমি অন্তধন্্াবলম্বী, শব 
ছুইলে তো কোন দোষ হইবে ন1?৮ গৃচস্থামী উত্তর করিলেন, “দোষ 
গুণ বিচার এখন থাক, শব বাড়ী হইতে বাহির হইলেই বাচি।* গিরিশচন্দ্র 
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আচার্ধা গিরিশচন্দ্র মজুমদার । 
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তৎক্ষণাৎ একাকী শব স্প্ধে বন করিপ। শ্বাপানে লইয়া যাইয়! দাহ্কাধ্য 
সমাপন করিলেন। এই প্রক্কারে কত রোগীর সেবা, কত সুমুযু'র গতি, কত 
মৃতের শব্দাহ তিন্দি একাকী করিয়াছেন তাহার ইয়দ্ভ। নাই | - 

শিক্ষাক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্র যে একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন তাহার সন্দেহ 
নাই। তাহার ছাত্রগণ তাহাকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দর্শন কগিত মহামহো- 
পাধ্যায় কালী প্রগন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিত “তত্বকৌমুদী*তে তাহা 
প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি একাধারে ছাত্রদিগের শিক্ষক, গুরু 
ও বন্ধু ছিলেন। ছাত্রপিগের সঙ্গে তাহার সন্বন্ধ স্কুলগৃহের ভিতর 
আবন্ধ হিলনা। তিনি নেক ছাত্রকে নিজগৃহে- লই! ঘাইতেন, 
নানাগ্রকারে তাহাদের জ্ঞান বন্ধিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। তাহার 
পত্বীও তাহাদিগকে মাতার স্থায় বন্ধ করিতেন। কেহ কেহ মনোরম 
দেবীর নিকট নিক্নমিতরূপে পাঠাভ্যাপ করিত, কত আব্দার করিত এবং 
সময় সময় কত বালকোচিত উপদ্রব করিত) গিরিশচন্দ্র নিজ ছাত্রদিগকে 
পুজ্রব স্নেহ করিতেন । 

যে সকল জনহিতকর কার্ষেয গরশচন্দ্র দেহের রক্ত জল করিয়াছেন 
্ত্ীশশিক্ষ! তাহার অন্ততম | জ্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষ প্রস্তুতি নারীজাতির 
অধিকার বিষয়ে তাহার কেবলমাত্র মতের উদারতা ছিল না, তাাদিগকে 
সকল উচ্চাধিকার দিবার জন্য হৃদয়ে এক প্রবল আকাঙ্ষ। ছিল এবং নানা 
প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে গেই ইচ্ছ।কে কার্ধ্যে পরিণত করিবার দুদমনীয় 
সাহস তাহার ছিল। তাহার স্ত্রী মনোরম! দেবী প্রথসতঃ সুশিক্ষিত ছিলেন 
না, নান! পাধুকার্ষে ব্যস্ততা এবং দারিব্র্যজনিত প্রতিকূলতার মধ্যেও 
তাহাকে রীতিমত শিক্ষা দান করিবার অবসর তিনি করিয়া লইয়াছিলেন। 
মনোরম! দেবী দৈনিক পড়। গ্রস্ত করিতে না পারিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত 


১০০৭ 
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হইতেন এবং ধে কোন প্রকারেই হউক সময় করিয়া দৈনিক পাঠ অভ্যাস 
করাইয়া লইতেন। মনোরমা দেবী পাঠে কোনরূপ অমনোষে!গ প্রর্শন 
করিলে তিনি অতি অদ্ভুত শাস্তি বিধান করিতেন-_-্বয়ং আহার না করিয়া 
মনোরম! দেবীকে আহার করিতে বাধ্য করিতেন । মনোরম দেবী স্বহস্ত- 
্রস্তত খাদ স্বামীকে ফেলিয়া খাইতে বাধ্য হইয়া যে মর্গীড়া অনুভব 
করিতেন তাহাই ছিল তাহার যথেষ্ট শাস্তি। গিরিশচন্দ্র এইরূপ 
একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের ফলেই মনোরমা দেবী, ঢাক। ণইডেন ফিমেল 
স্কুলের” যশশ্বিনী শিক্ষয়ত্রী মনোরমা দেবী, প্রখ্যাতনাম। প্রচারিকা 
মনোরম। দেবী হইতে পারিয়াছিলেন। 

গিরিশ বাবু, ছর্গীমোহন বাবু, সর্বানন্দ বাবু প্রভৃতি উৎসাহী ব্রাহ্গগণের 
প্রযত্বে ১৮৬৭ সালে বিবাহিতা মহিলাদিগের শিক্ষার জন্ত একটা স্কুল স্থাপিত 
হয়। তৎকালীন জজ সাহেবের পত্ধী মিপেস বেলফুর সাগ্রহে ইংরাজি ও 
সেলাই 'শক্ষার সহায়তা করিতেন। ১৮৭১ সালে ইহাদের উৎসাহে স্ত্রী 
জাতির উন্নতিবিধায্মিনী সভা (7871819 [1013:05870606 48500186307) 
স্থাপিত হয়। এই সভা বহুদিন পর্য্যন্ত পরীঙ্গা_ গ্রহণ, পুরস্কার বিতরণ 
ইত্যাদি নানা প্রকারে ন্্ী-শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিয়াছেন । ১৮৭৭ 
সালে ব্রাহ্মিক৷ সমাজ প্রতিষ্টিত হয়। এই সব সময়ে গিরিশচন্দ্র অদমা 
উৎসাহ ও প্রগাঢ় অধাবসায়সহকারে ভ্রী-শিক্ষা প্রচারে যোগ দিয়া 
ছিলেন। বন্ধুদিগ্নের গৃহে গৃহে যাইয়া, মহিলাগণকে নিদ্র। হইতে তুলিয়া, 
অঙ্গদ আলাপ হইতে নিবুন্ত করিয়া, লেগাপড়া, সেলাই, রন্ধন ও সঙ্গীত 
শিক্ষা ইত্যাদি কার্যে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। প্রতিদিন নিয়মিতরূপে 
্বর্ীয়-রাখাল বাবু, দুর্গামোছন বাবু, সর্বাাননদ বাবু, জগৎ বাবু, হরকাস্ত বাবু 
প্রভৃতির বাড়ীর মহিলা'দিগকে ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের 
পদ্থী ও শাশুড়ী মহাশয়াদিগকে শিক্ষাদান করিতেন । গিরিশচন্দ্র আর্থিক 
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অবস্থা স্বচ্ছল ছিল ন৷ বলিয়! তাহার অবস্থাপন্ন বন্ধুগণ তাহাকে মহিলাগণের 
শিক্ষাদানের গন্ধ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করিতেন। কিন্ত 
তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তিনি স্ত্রী-শিক্ষা দিয়। অর্থগ্রহণ করিবেন না। 
স্ত্ীশশিক্ষ! কার্ধ্যে গিরিশচন্দ্র কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহ! বলা 
নিশ্রয়োজন। স্বীয় কন্টাগণকে কলেজের উচ্চ শিক্ষা! দিবার সুযোগ তাহার 
হয় নাই, কিন্তু তাহার অবস্থান্থলারে তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট শিক্ষাদান 
করিয়া গিয়াছেন। শেষ জীবনে তাহার সযত্বরোপিত স্ত্রী-শিক্ষালতা ষে 
সফল প্রপব করিয়াছে তাহ। স্বচক্ষে দেখিয়। সার্থকশ্রদ হুইয়। গিয়াছেন। 
স্বীয় দৌহিত্রীগণ বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার 
করিতেছেন দেখিয়া তিনি কত আনন্দ লাভ করিয়া গিয়াছেন। 

লোক সাধারণতঃ রক্ষণশীল হয়। কিন্তু গিরিশচন্ত্র যে নিগড় একবার 
ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন তাহা আর কদাচ পায়ে তুলিয়৷ লন নাই। 
জীবনের প্রারস্তে যাহ। কুসংস্কার কদাচার বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, বার্ধকোও 
তাহ। দেই চক্ষে দেখিতেন। একদিন যাহ! ত্যাগ করিয়াছেন, জীবনে 
কখনও তাহ! আর গ্রহণ করেন নাই। ত্রাঙ্গ-স্মাজের সমাজ-সংস্কারের 
দিনে গিরিশচন্দ্র প্রতিজ্ত।বন্ধ হইলেন---বিবাহে যৌতুক প্রদান কিন্বা গ্রহণ 
করিবেন না, স্ত্রী কি কন্তাকে অযথ| বহুমুলা অলঙ্কারে ছুষিত করিবেন না । 
তিনি আজীবন এই প্রতিজ্ঞ। রক্ষা করিয়! গিয়াছেন। তাহার প্রথম ছুই 
কন্তার বিঝহের সময় কলিকাঁতার বু জোক যৌতুক লইয়। উপস্থিত 
হুইয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলেন, “আমার কন্টাঘবয়কে 
আজ যে ষাহ| উপহার দিবেন সমস্ত ব্রাঙ্মদমাজের সম্পত্তি হইবে।” এই 
কথ শুনিয়া অনেকে যৌতুক প্রদানে বিরত হইয়াছিলেন। 

প্রাচীন খর স্তায় গ্রিরিশচন্্র কর্ম্কে পুজা জ্ঞান করিতেন। নিষ্কাম” 
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গিরিশচন্দ্র গৃহের সর্ব বিষয়ে পুজ্কানুপু্ষরূপে তত্ব লইতেন। কাহার - 
কোন্‌ অভাব, কাহার কি ছুঃখ সব মোচন করিবার জন্তই তাহার বিশাল 
স্বদয় ব্যাকুল হইত । তাহার দ্বারা পরিবারের কাহারও কোন ক্লেশ না হদ়্ 
এ বিষয়ে তাহার গ্রথর দৃষ্টি ছিল। প্রাতে আটটার সময় “ইডেন ফিমেল, 
স্কুলের” গাড়ী আপিবে, গ্রত্যুষে উঠিয়া বাজার করিয়া আনিয়া, সান আহার 
করিয়া মনোরম। দেবীকে অবপর করিয়। দিয়াছেন ৷ গাড়ী আপিলে তাহার 
দ্বারে গাড়োয়ানকে যেন এক মিনিট ও অপেক্ষা করিতে না হয় ইহ] তাহার, 
বিশেষ লক্ষ্য ছিল । কোন দিন ঘটনাক্রমে ৫1৭ মিনিট দেরি হইলে স্কুলের 
গাড়ী ব্দায় করিয়া দিয়াছেন এবং ভিন্ন গাড়ী ভাড়া করিয়া নিজে স্ত্রী 
কন্াকে স্কুলে দির! আপিয়াছেন | 

দেনাপাওন। সপ্ধন্ধে এমন পরিক্ষার আচরণ অতি বিরল। কাহারও 
এক পয়সা পাওনা থাকিলে তাহাকে না দেওয়। পর্যন্ত সুস্থির হইতে 
পারিতেন না । ঢাকায় এক গোয়াল! হইতে কিছুদিন ছুধ লইয়াছিলেন» 
বাড়ী পরিবর্তনের গঙ্গে গোয়ালকেও ছাড়িতে হইয়াছিল । একদিন জ্ীর 
নিকট শুনিলেন গোর়ালার কিছু পাওন! থাকা সম্ভব, অমনি ছুটিয়া 
গোয়ালার নিকট যাইয়া জিজ্ঞানা করিলেন, “মামার নিকট তোমার কত 
পাওনা আছে?” গৌয়ালার কিছুই স্ররণ নাই, তিনি তাহাকে ডাকিয়া 
বাড়ী লইয়া আদিলেন এবং হাতে দশটা টাক দিয়া বলিলেন, “আমি 
তোমার প্রাপ্য স্বরূপ তোমাকে এই ১০্টা টাক! দিলাম, যদি ইহা! অপেক্ষা 
আমার নিকট তোমার বেশী প্রাপ্য থাকে হবে তুমি আমাকে তাহার জন্য 
শ্রম কর। আর যদি আমি তোমাকে বেশী দিয় থাকি তজ্জন্ত আমি 
তোমাকে ক্ষমা করিলাম 1” গোল! অবাক, অগ্রত্যা প্রণাম করিয়া এঁ 
টাকা লইয়া চলিয়! গেল। 
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কলের! রোগে গ্রাণত্যাগ করিয়াছে, মৃত্যুশয্যা পার্থ দণ্ডায়মান হইয়া! গন্ভীর 
শোকে, অটল বিশ্বাসের সহিত পুভ্রকে পরম পিতার ক্রোড়ে অর্গণ করিলেন, 
হৃদয়ের অন্তঃস্থগ হইতে আকুল প্রার্থনা গগন ভেদ করিয়! মঙ্গলময়ের চরণো* 
ন্দেশে উথিত হইল মনোরম! বেবী অধীর! হইয়া নিকটে পড়িয়। কাঁণদ- 
তেছেন দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “মনোরম, 'আজ এই পৃত্র-বিয়োগে 
আমার ঘত্তদূর কষ্ট হইতেছে, তাহা অপেক্ষা তোমার অবিশ্বাদজনিত 
অশ্রুপাত দর্শনে আম অধিকতর কষ্ট অন্ত করিতেছি ।” অমনি গভীর 
পোকে স্বর্ণের সান্তনা অনুভূত হইল, মনোরম! শান্ত হইলেন। 

হঠাৎ বিগত ১৩৯৯ সনের মাথ মাসের শেষভাগে তাহার 40108 
রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। জামাতা নীলরতন বাবু, বন্কুবাবু ও অন্ান্ত আত্মীয় 
ডাক্ারগণ তাহার জন্য আশঙ্কান্বিত হন। কিন্তু কিছুদিন নুচিকিৎসার পর 
তিনি পুনরায় স্বাস্থ লাভ করেন। গত কান্তিক মাগে আবার ই হুষ্ট ব্যাধি 
অকন্মাৎ আক্রমণ করে। ভাক্তারগণ সর্ব কন্ম হইতে অবদর, সম্পূর্ণ 
বিশ্রাম ব্যবস্থা করায় তিনি তদবধি সর্বদা গৃহীভ্যন্তরে থাকিতেন। মৃত্যুর 
.দিন সন্ধার সময় একবাঁর বুকে জালা উপস্থিত হইয়। স্বাদ রুদ্ধ হইবার উপক্রম 
কুইয়াছিল। ১০।১২ মিনিট পরেই আবার রোগের উপশম হয়) বাজি 
১১ খটকা পধ্যন্ত বপিয়া তিনি নানাবিষগ্কে স্বাভাবিক ভাবে আলাপ 
করিতেছিলেন। একবার বলিয়াছিলেন “এই বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র 
কবিষ্ট কার্ধয মৃত্যু,এইরূপ এক একটা! হিল্প। অবলম্বন করিয়া হঠাৎ একদিন 
মৃত্যা আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন একমাত্র পরপারের কথ। ভিন্ন অন্ত 
কিছু আমার চিন্তায় আনে না।” তখন কে জনিত তাহার ভব-লীলা সাজ 
হইবার শেষ মুহর্ঘ সমাগত প্রায়! ৯ ঘটকার সঘয় ক যখন রুদ্ধ হইয়া! 
আনিতেছিল তথন পার্শস্থিত! কম্পমান। পদ্ধীকে বলিলেন “য় নাই, সংসার 
এইকপই* নিকটে উপবিষ্ট পুত্রের এতি বাঁছপ্রসারণ করিয়া অকম্পিত 
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শশী জছছে 
স্বরে বলিশেন পপ্রেমরে, এই বুঝি আমার শেষ ?” বাহার বাগ্ীতার় কত 


শত লোকের হাদয় বিগলিত হইত দেই বাণী প্রবরের মর্ত্যালোকে 
ও শেষে কথ! । 
প্রাম্যবি বন্লশ--ঘ্যোন্বেল্ ক্োোলাগাড়া। 

ঘোষের কোলাপাড়া, ভাগ্যকূল হইতে ২২ মাইল পুর্বে এবং গ্রীনগর 
হইতে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত 

ঘোষ বংশের অবনতির সঙ্গে দঙ্গে গ্রামটি কোলাপাড়া নামে অভিহিত 
হইতেছে, প্রবাদ আছে স্বীয় রামেশ্বর ঘোষ মহাশয় তীর্থরাজ ্রহ্মপুজে 
স্নান করার জন্ত যশোহর ছিলার অধীন বনগ। হতে লাঙ্গলবন্ধ তী্থে 
যাইবার লময় পথে বিগপাগল] গ্রামের রশ্বধ্যশালী করবংশের একটি রূপ- 
লাবপ্যবতী কন্ঠার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার সহিত পরিণয় সথত্রেআবদ্ধ হন। 
বিবাহের পর তান সন্ত্রীক দেশে গিয়াছিলেন ; কিন্তু সমাজ কর্তৃক পরিতাক্ত 
হওয়ায় শ্বশুরের আশ্রয়ে আপিয়া বাস করিতে থাকেন। 

রামেশ্বর ঘোষ মহাশরের তৃতীয় পুরুষ দেওয়ান গৌরী প্রপাদ ঘোষ নামে 
বিদ্বান, পরাক্রমশালী, ধর্মগ্রাণ, জ্ঞানদীপ্ত এক পুরুষের জন্ম হয়। এই 
দেওয়ান গোরীপ্রদাদ কাহার দেওয়ান ছিলেন তাহার কোন ইতিহাস 
পাওয়া যায় না। তাহার সময়ের দলিল পরের দন তারিণ দৃষ্টে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় তিনি ঢাকার নবাব মিরজুমলার সমসামগরিক লোক। 

এই দেওয়ান গৌরী প্রসাদ ঘোষ, ঘোষের কোলাপাড়ার স্ষ্টকর্তা। খুব 
নিয় স্থান বাধিয়া গ্রামটী বসাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় ইহার নাম ঘোষের 
কোলাপাড়া রাখা হইয়াছিল। কোল হইতেই কোলাপাড়। নামের উদ্ভব 
হইয়া থাকবে। এই গ্রামের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড কাইলানী 
নামক বিল আছে। এখনও এ বিলে বারমাস জল গাকে। গ্রামটি ফে 
এক সময়ে গভীর জঃাশয় ছিল ইহা হইতেই তাহা প্রতীয়মান হয়। ফে 


বিক্রমপুরের বিষরণ । ১৫১ 


যাহা হউক গ্রামটি বপাইতে নানান্থান হইতে নান! সম্প্রদায়ের লোক 
আনাইতে হইয়াছিল। ব্রান্গণ, শৃদ্র, গোয়াল, কৈবর্ত, ভূ'ইমালী, বণিকা, 
সাহা, ধোপ।, নাপিত, বেলদার, কাচারু প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ের লোক 
বঙ্গাইয়া গ্রামটর সৌঠব সম্পাদন করা হইয্লাছিল। গ্রামের চতুর্দিকে 
পরিথা খনন করান; এবং প্রচুর নানকার ভূমিদান করিয়। দস্থা। তত্কর 
হইতে গ্রাম রক্ষার জন্ত বেলদারপ্দগকে গহরীর কার্ধো নিযুক্ত করেন। 

গ্রামের মধ্য দিয়! একটা থাল পশ্চিমদিকের বিল হইতে লৌহজল পর্যন্ত 
চলিয়। গিয়াছে । “থরা”র দিনে এই খালে সামান্তমাত্র জল থাকে । তখন 
নৌকা চলাচল বন্ধ হই! যায়। প্রীনগর হইতে ভাগ্যকুল পর্যন্ত লম্বালদ্ব 
একট। প্রশস্ত হালট গ্রামটিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই হালটের 
দক্ষিণ দিক ঘোষের কোলাপাঁড়। এবং উত্তর দিক উত্তর কোলাপাড়৷ নামে 
কথিত হইতেছে । ঘোষের কোলাপাড়া্ হিন্দ, মুদলমান উততয় সম্পরদায়েরই 
লোক আছে । ইহার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই দর্বাপেক্ষা অধিক | উত্তর 
কোলাপাড়ায় কেবল মুনলমানেরই বান। 

এই মুদলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই কাচারু নামে অভিহিত | মুল” 
মানদের মধ্যে ইহাদের প্রাধান্যই সর্বাপেক্ষা অপিক। এই কাচারুগণ পুর্বে 
মেয়েদের চুড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়। তাঁহার আয়েই জীবিকা নির্বাহ 
করিত। কিন্তু বিদেণীর কৃপায় এ দেশে নানা প্রকার চাকৃচিক্যশালী 
চুড়ি ইত্যাদি আমদানী হওয়ায় তাহাদের ব্যবপাটি একেবারে উঠিয়া 
গিয়াছে । কাচারুদের গধে( অধিকাংশ ব্যক্তিই দুর দেশ হইতে কড়াই 
ও চিন! বাসনের বিনিময়ে ভাঙগ। পিতল কাদা ও তামীর জিনিষপত্র আনিয়া 
তাহার লাভে অবস্থা! অনেক ভাল করিয়াছে । কতক কতক কাচারু তরি- 
তরকারি ও ষ্রেশনারী দ্রব্যের বাবদ করিয়া জীবিকা-নির্ধাহ করে। 

এট হিন্দুপ্রধান গ্রাম । ঘোষবংশই সম্মানিত। মুসলমানেরা ঘোষ- 
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দিগকে ভূইয়া বলিয়া সম্বেধন করিয়া! থাকে । হিন্দুর মধো ঘোষবংশ 
ব্যতীত দুই ঘর গুহবংশ ও ১৫।২০ ঘর নিয়শ্রেণীর হিন্দু আছে। এই 
গুহবংশের মধ্যে ্বরগীয় ছুর্গাচরণ গুহ মহাশয় ঘোষেদের স্থাপিত। অপর 
গুহ মহাশয়দের বংশ পুর্বে বিলপাগলা ছিল, পরে তীহারা ঘোষের 
কোলাপাড়া আসিয়া বলত করিতেছেন। বিলপাগল! গ্রাম ঘোষের 
কোলাপাড়ার লাগ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখন এ গ্রামে আর 
হিন্দুর বাদ নাই। গুহবংশের মধ্যে যুক্ত পূর্ণচন্্র গুহ মহাশয়ের বংশই 
বিষ্ঞা ও বড় ঝড় চাকুরিতে দর্কতেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিক্লাছে। সিং 
ও দত্ত বংশের ব্যবপায়ে আর্থক অবস্থা খুব উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু গুহ 
বিবাদে দিং বংশ ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দিয়ছে। সাহাদের মধো মধুস্থদন 
সাহার নাম উল্লেখযোগ্য, গ্রামের মধো সেই প্রধান ধনী। মুসলমানদের 
মধ্যে সিদ্দিক মুন্সীর বংশই সম্মানিত, মৌলবী রহম্মদ আরবা ও পারস্ত 
ভাবায় সথপণ্ডিত, ইহাদের বাড়ীর অধিকাংশ ব্যক্তিই পাশ্চাত্য ভাষায় 
শিক্ষিত। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ ১০1১২ ঘর আছে। পণ্ডিত শ্রীধুত প্রসর 
কুমার বিদ্যারতব মহাশয় সংস্কতশান্ত্রে বিশেষ বুত্পন্ন। ব্রাঙ্ষণদের 
মধ্যে চক্রবন্তী বংশ ঘোষেদের পুরোহিত এবং স্বর্গীয় পুজ্য প্ডিত-প্রবর 
আনন্দচন্ত্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বংশ ঘোষেদের ইষদদেবতার বংশ । ভট্টাচার্য 
ংশ ঘোষের কোলাপাড়া হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে । সেই স্থানে শ্রীযুক্ত 
রেবতীমোহন গাঙ্গুলী মহাশয় ইঞ্টদেবত| হইয়াছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
একজন উকিল ব্যতীত আর বড় দরের চাকুরী কেহ করেন ন| । 

গ্রামের মধো একটা হালট ব্যতীত আর কোন ভাল বান্তা নাই, বাড়ী 
হইতে বাহির হুইয়া কোন দ্রিকে যাইতে হইলে সক ;রু আঁকা বাক! 
হাতালের উপর দিয়। ঘু'রয়। ফিরিয়। চলিতে হয়। স্বাস্থ্য ভাল । 

আন্দিপুকুরের ও শ্যুক্ত আনন্দচন্্র ঘোৰ মহাশয়ের বাধ! পুকুরের জল 
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২সসিপিসিসিসপিসিপিপ পিপিপি 


টরিররা রহ ররর 
গ্রামবানী অধিকাংশ লৌকেই পান করিয়া থাকে । অন্দিপুকুর খুব বড়; 
ঘোষপাড়ার মধো অবস্থিত ১ উন্নার দিনেও ইহাতে ১০১২ হাত জল 
থাকে । ঘোষের দীঘি প্রায় ই মাইন স্থান নিয়! বিস্তৃত, এই দীঘি দত্ত, 
গোপ, সাহ। ও কৈবর্তপাড়ীর মধ্যে থাকিয়া আপন অস্তিত্ব প্রকাশ 
করিতেছে । দীঘিটির বর্তমান অবস্থা ভাল নয়, সংস্কারের অতাবে ভরিয়া 
উঠিতেছে। গ্রামে ছুইটি হাট আছে। সপ্তাহে ভিন দিন করিয়া বদে। 
হাটে আবপ্তকীয় নিত্য-গ্রয়োজনীয় সর্বপ্রকারের জিনিযষই আমদানী হইয়া! 
থাকে । হাটের বিক্রেতা প্রায় সকলেই ঘোষের কোলাপাঁড়ার লোক, গ্রামে 
কোন বাজার নাই। বাজার না থাকিলেও গ্রামবানীর কোন অনুবিধ। 
ভোগ করিতে হয় না। গ্রামথানাকে একটা প্রকাণ্ড সর্বালন্ন্দর বাজার 
বলিলেও অতুযুক্কি হয় না । এই গ্রামে পায় ৯০* ঘর গোয়াল ও ৮০৯৭ 
ঘর কৈবর্ভ বাদ করে। প্রার গুত্যেকেই নিজ নিজ ব্যবসায় করিয়। থাকে । 
রাত ছুপ্রহরের সময়ও গুচুর মহত, দধি, ক্ষীর, তরিতরকারি অনায়াসে 
সংগ্রহ করা যায়। 
এখানে ৫০ বৎসরের উদ্ধকাল যাবত একটী সার্কেল স্কুল আছে, 
্ব্গীয় রাধাকিশোর ঘোষ মহাশয় ইহার স্থাপয়িতাঁ। এক সময় ঢাকা 
ডিভিসনের মধ্যে এই স্কুলটি সর্বশেষ্ঠ স্কুল রূপে পরিগণিত হইয়াছিল । 
কিন্তু বর্তমানে ইংরাজি পড়ার উপর লোকের ঝৌক পড়ায় এবং গ্রামের 
নিকটবর্তী “কাজিরপাগলা” একটী উচ্চ ইংরাজি বিগ্তালয় স্থাপিত হওয়ায় 
সার্কেল স্কুল খুব শোচনীর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । কন্মবীর, স্থার্থত্যা গ্ী 
যুক্ত আনন্দচন্ত্র ঘোষ মহাশয় সার্কেল স্ুলটির পতনদশা দর্শনে গ্রামের 
কছ্ধেকটী উৎদাহী কর্মীর সাহাষে। সব্বদাধারণের চাদায় তাহার বাড়ীর 
পুকুরের পাড়ে একথান। টিনের ঘরে একটা মাইন।র স্কুল বসাইয়াছেন। 
আনন বাব এই হ্ুকটির জন্য যেবুপ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন 


১৫৪ বিক্রমপুরের বিবরণ । 





তজ্জন্ত গ্রামাসী তাঁঠার নিকট কৃতজ্ঞ । স্কুলটি নিয়মিতরূপেই চলিতেছে । 
ইহ ভিন্ন ছুইটী বাঁপিকা বিস্বালয় আছে। একটি ৪৫ বৎসর যাবত 
ঘোষপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত আছে৷ এই বিগ্ভালপ্নে একজন গুরু ও একটি 
শিক্ষমিত্রী আছেন। অপর বালিকা বিস্ত'লয় ৩৪ বৎসর ষাবত ব্রাহ্মণপাড়া 
বদিতেছে ; তাহার অবস্থাও বড় ভাল নয়) 

ঘোষপাড়া “ফেণ্ড ইউনিয়ন ক্লাব নামে একটি পাঠাগার আছে। 
অর্থের অভাবে ইহার কলেবর বুদ্ধি হইতেছে না। গ্রামের অর্থশালী 
ব্যক্তিরা ক্ষুদ্র গ্রাম্য দলাদ'ল নিগ্াই ব্যস্ত। মোকদ্দমায় টাকা জলের স্যার 
নষ্ট করিতেছে । দেশের কাজে তাহার! একেবারেই অন্ধ । 

ঘোষপাড়ায় জ্রী্রী৮/ব্গাজ্যাস্বননী একথানা। খুব পুরাতন 
অট্টাপিকায় প্রতিষ্ঠিতা আছেন। দৈনিক মায়ের অর্চন| হই থাকে | পুজার 
বায়ের জন্য দেবোতুর ভূমি আছে। কিংবদন্তি আছে রামকৃষ্ণ ঘোধ মহাশয় 
অত্যন্ত স্ুবাদক্ত ছিলেন । নিশার ঝৌকে অধিবাদের দিন দশহরা মনে 
করিয়া প্রতিম। বিসর্জন করেন। ইহাতে ধর্মপ্রাণ গৌরী প্রপাদ ঘোষবংশের 
অমল হইবে ভয়ে তাহ। নিবারণ করে ছুই হস্ত পরিমিত উচ্চ প্তিল মুস্ত 
শ্রীশ্রীঠকাত্যায়নী বেবার প্রতিষ্। করদাছিলেন। পুজার সময় ও অন্তান্ 
সময়ে এখানে খুব ধূমধামের সহিত পুজা! হইয়। থাকে । ঘোষেদের ইষ্টদেবত! 
শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ী শ্রীন্ী৬বিশ্বেশ্বরী ও পুরোহিত 
শ্রীযুক্ত প্রদ়কুমার চক্রবন্তী বিষ্ঠারত্ব মহাশয়ের বাড়ী ও দৈনিক শ্রী হী এদধি- 
মঙ্গলঠাকুরের পেবা হয়। ঘোষবংশ শ্রীপ্রী৬বিশ্বেগ্ররীর অর্চনার জন্য 
প্রচুর দেবোত্তর ভূমি ইস্টদেবতাকে দান করিয়াছিলেন । 

ঘোষপাড়ায় বহু প্রাচীন বাংলাঁ ইট মাটির নীচে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
এখনও বৃহৎ অট্রালিকার ভগ্স্ত,ণ স্বর্গীয় বঙ্গচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাঁড়ীর 
পূর্বদিকে পড়িয়া রহিয়াছে । 
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শ্রীযুক্ত ফালীকিশোর ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণদিকের প্রাচীন 
ৰাংলা ইটের ভগ্ন প্রাচীর দেখিবার জিনিষ। এই প্রাটীর কি নগ্ন 
অক্লালিক! কে কখন প্রস্তুত করিয়াছিলেন কেহ বলিতে পারে না। 

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে সাড়ে তিন শত বৎসরের 
বু প্রাচীন দলিল আছে। স্বর্গীয় ব্রজলাল ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে ৩৬০ 
বৎসরের ছুই খান। দাসথত পাওয়া গিয়াছে, অত্যন্ত পুরাতন বোষবংশের 
এক খানা বংশাবলী আছে । পুস্তকখান| এত পুরাতন যে ধরিয়া উঠাইতে 
ছিড়িবার আশঙ্ক| হয়। অনেক স্থান কাঁট-দষ্ট। এই পুস্তকে গ্রামের 
আনেক পুরাতন কাহিনী আছে। 

গ্রাম্যনিবলশ- ব্রাড়িখাল । 

রা'ড়খাল ব| রা'ঢখাল গ্রাম বিক্রমপুরের উত্তরপশ্চিমাংশে অবস্থিত । 
পদ্প। নদী হইতে ইহার দূরত্ব প্রা এক ক্রোশ হইবে। এই গ্রামের 
পশ্চিমে কাঠিঝ়াপাড়া, নাগরদন্দী, কামারগ। ও ভাগাকুল; দক্ষিণে 
কবুতরখোলা, মান্দা, মণিমগ্তল 9 কোনাপাড়।; পর্বে মাইজপাড়া ও 
দ্াম্লা এবং উত্তরে আরিয়ল বিল। 

এই গ্রাম সম্বন্ধে কোন কথ! বলিবার পূর্বে আরিয়ল বিল সম্বন্ধে 
ছুই একটা কথ! বল! আবশ্তক। রাড়িখাল গ্রামটী এই বিলের দক্ষিণ তীর 
বা “কান্দায় বি্রাজমান। আরিয়লবিলের উৎপত্তির ইতিহান নির্ণর় 
করা স্ুকঠিন। তবে কল্পনাবলে বলা যায় যে, যে 
লয়ে বিক্রমপুরের দক্ষিণ প্রান্ত পর্যান্ত সমুদ্র বিস্তৃত 
ছিল, হয়ত তাহারি কোন অংশ বিলের আয়তন প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
বিক্রমপুরে এত বড় বিল আর ছিল ন/ এবং এখনও নাই বল! যাইতে 
পারে। পঁচিশ ভ্রিশ বৎসর পুর্বে যখন পদ্মানদীর দূরত্ব বিল হইতে প্রায় 
তিন চ।রি ক্রেশ ছিল, তখন বর্ষাকালে এই বিল অতিক্রম করিতে নৌকার 





আরিয়ল বিল। 


১৫৬ বিক্রমপুরের বিবরণ। 


মাঝিগণকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইত। সে সময়ে সামান্যবাতাসেই নদীর 
ঢেউয়ের ্তায্ ভীষণভাবে ইহার সারা গায়ে ঢেউ খেলিয়া যাইতে । সে 
সময়ে এ বিলে বু ঘটনাও ঘটিয়াছে। তখন এই বিলের নৌকা- 
চঙগাচলের পথে (যাহাকে চলিত কথায় “দাড়া” বলে উহাতে ) চৌদ্দ হাত 
দীর্ঘ লগি ব্যবহার করিতে হইত । দস্যু ডাকাতের প্রাদুর্ভাবও খুব ছিল। 
বিলের অধিকাংশস্থলই পুর্বে অনাবাদী অবস্থায় জলভজবৃগ্ষ ও “দাম'ভিটে 
পরিপূর্ণ ছিল। পে সকল জলঙজবৃক্ষমধ্যে নানাঞ্জাতীয় পক্ষী প্রভাতে ও 
সন্ধায় সমবেত হইয়। চীৎকার ধ্বনিতে চতুদ্দিক মুখরিত করিত। 
চতুষ্পার্থের লোকেরা এ সমুদয় জগজবৃক্ষ সংগ্রহ করিয়! জালানি কাষ্টরূপে 
বাবহার করিত। এক্ষণে বিলের অবস্থা বহুল পরিমাণে পরিবন্তিত 
হইগ়াছে। পন্মানদী ক্রমশঃ বিলের নিকটবর্তী হওয়ায় বিল ভরাট হইয়! 
চাষাদের ধোগ্য হইয়াছে। পূর্বের ভয়ঙ্কর ভাব আর নাই । এক্ষণে ইহা 
বত্মরের অধিকাংশ সমরেই শ্যামল-শন্তস্তারে পরিশোভিত হইয়া এক 
অপূর্বব-্ী ধারণ করে । 
রাড়িখাল গ্রামটি বিলের দক্ষিণদ্দকে অবস্থিত ৰলিয়! গরমের “হালট? 
ঝ প্রধান রাস্ত। পুর্দপশ্চিমে লদগালদ্ি চলিয়া যাওয়ায় গ্রামটি দ্রষ্টভাগে 
বিভক্ত হুইয়। পড়িয়াছে। উত্তরভাগের বলতি শুধু রাড়িখাল হিন্দু ও 
চীন রি উভয় শ্রেণীর লোকের বাঁপ, কিন্তু দক্ষিণ রাড়িখালে 
শুধু মুসলমানের বাস। এ গ্রামে এক সময়ে মুদলমাঁন 
জন্প্রদায়ের বিশেষ প্রাধান্ত ছিল, এখনও আংশিকপরিমাণে আছে। 
গ্রমের নামের উৎপত্তির ইতিহান এইরূপ £_-এক সমরে এই গ্রামে বাড়ি? 
নামে এক সশ্প্রদায় মুগলমান বাস করিত । তাহার! তীর, ধন্ু লাঠি, গুল্তি, 
(গুলাইল বাশ) গভূতি নান একার অস্ত্রশস্ত্র চালনে দক্ষ হিল। তাহার! 
ব্মতি পূর্বে কি ব্যবসায় করিয়া জীবন ধারণ করিত তাহা জান! যায় না। 
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রাড়ি বংশের শেষ ব্যক্তি আজিমরাড়ি এই গ্রামের মুন্সীবাঁড়ীতে বহুকাল * 
সঙম্মানে বরকল্দাজের ( নিকাম!নের ) কার্ধ্য করিয়। অল্পকয়েক বৎসর হইল 
প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে । তাহার বহু বীর্ুত্খ্যাতি 
অগ্ভাপি জন-প্রবাদ-পরম্পরায় স্পীবিত। আজিমরাড়ি নিজ হস্তে একটা 
আঙগাছ রোপণ করিয়াছিল। তাহার নাম ছিল 'রাড়ির” গাছ, গে 
গাছটিও আর নাই। এ গাছটির সঙ্গে সঙ্গে রাড়িবংশের শেষ বাক্তির স্মৃতি, 
বিজড়িত ছিগ। গ্রামের শবস্থা দৃষ্টে এই বংশ সম্বন্ধে নিঃমনেহে বল! যাইতে 
পারে যে ইহার খন্তরবিদ্তাবিশারদ, সাহসী মুসলমান ছিল। বোধ হয় 
আরিয়ল বিলের গ্রান্তদেশে কিছু উচ্চ ভূমি পাইয়া এবং জীবনোপার লামগ্রী 
প্রচুর পরিমাণে অনায়াসলভ্য দেখিয়। প্রথমে এইখানে বদবাপ নিন্মাণ করে । 
রাড়িধাল গ্রামের অধিকাংশ ভূমি এখনও তাঁলুক মকিমর্খ। 'ও তালুক 
গোরাপিয়ানের মন্থর্গত। ইহা হইতেও এই গ্রামে পূর্বকালে মুসলমান 
প্রাধান্ত থাক। সুচিত হয়। এখনও দক্িণ-রাড়িখাল সম্পূর্ণ রূপে 
মুদলমান সম্প্রদায় দ্বার অধ্যুষিত এবং উত্তর রাঁড়িখালের অতি প্রাচীন 
ব্সতিভাগ যাহা “বিলপার" নামে খ্যাত তাহাতেও মুসলমান ব্তীভ 
অন্ত কোনও সম্প্রদায়ের বাস নাই। এই মুগলমানসম্ুদায় কোন্‌ কালে, 
কোন্‌ স্থান হইতে আসিয়া প্রথম এই গ্রামে বামস্থান নিল্মাণ করেন তাহ! 
বল! কঠিন । এই গ্রামের মুন্দীবাড়ী ও ঘোবদের বাড়ীর মধ্যভাগে একটা 
গড়ের পক্কোদ্ধার করার সময় ৮১০ হাত নীচে যেরূপ কুষ্ণবর্ণ মাটীর স্তর 
দেখা গিয়াছে তাহাতে সুদুর অতাতে এই স্থান যে এক অরণ্যানি ছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই ) নামদৃষ্টে যদিও এখানে একটা খাল থাকা অনুমান 
হয় কিন্তু এই গ্রামে রীতিমত কোন খাল বর্তমান নাই। গ্রামের উত্তরাংশে 
মুন্সীবাড়ীর দক্ষিণ ভাগ ও বিল পারের পুর্ব্ব ভাগ দিয়! “নাও দীড়া”্বলিয়া 
একটী নৌক চলাচলের গন্য নিয়স্থান দৃষ্ট হয় এবং ইহ! পূর্্ণকালে দক্ষিণ 
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-দিকস্থ উচ্চ ভূমি হইতে বিলাভিমুখে জল নিঃসারণের শ্বাভাবিক পয়ঃ প্রণালী 
বলিয়। অনুমিত হয় এবং খুব সম্ভব তাহাই থাল বিবেচিত হুইয়। এবং 
তাহার সহিত রাট়ি-বংশের যোগ হইয়! গ্রামের বর্তমান নামাকরণ হইয়াছে। 
বর্ণের চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ আমাদের অঞ্চলে কষ্টগাধ্য বলিয়। রাটিখাল এখন 
রাড়িখাল নাম ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন কালের পত্রাদ ও দ'ললে 
রাড়িথাল অপেক্ষা রাড়িখালের ব্যবহারই বুল পরিমাণে দুষ্ট হয়। এই 
গ্রামে যে মুদলমান সম্প্রণীয্প বাস করে তাহাদের মধ্যে খা বংশই প্রমিদ্ধ, 
এবং তাহারা এককালে ভূম্যধিকারী ছিল বলিয়৷ কথিত । কিন্তু বর্তমানে 
তাহার অধিকাংশই কৃষিজীবি। উক্ত সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে কেহ 
কহ ঝ। জাহাজে খ।লামী বা সারেগ্গের কাঁঞ্জ করে এবং অতি অল্প সংখ্যক 
ঝাজসেব! ব! অন্তবিধ চাকুরী করে। এই খ বংশে দক্ষিণ রাড়খাল নিবাসী 
মৃত সুজাতালাখী। ডিপুটার নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই বংশে শিক্ষা 
অল্লাধক পরমাণে প্রবেশ করিয়ছে। হহা। ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর 
মুললমান এই গ্রামে দেখিতে পাওয়! যার । তাহারা বেলদার মুপলমান $. 
তাহারা মাঁটীথনন বা কোদালীর কম্ম, শুদ্র, নাপিত, গোয়াল; কৈবঞ্তদাস, | 
সাহা, ধোপা, নমঃশূদ্র প্রভৃতির বাদ দৃষ্ট হয়। ত্রাক্মণবংশমধ্যে রাচি 
শ্রোত্রীক্স মহিন্তা বংশ প্রাচীন । বৈদিক চক্রবর্তী বংশ এ গ্রামে অতি 
অর্পপ্দন যাবত বান করিতেছে । বৈদিক ব্রাহ্মণবংশে রামরতন জ্যোতিষী 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । -তিনি নিজ প্রতিভাবলে ঢাকার নবাব আবছুল- 
গর্ণকে গণনাদ্বার। সন্থষ্ট করিয়! নবাব সরকার হইতে বার্ষিক বুত্তিলাভ 
করিরাছিলেন। ভদ্রকায়গ্থ মধো রাডিখালের দেব-বংশের শেষ ব্যক্তি 
হরিহরদের মৃত্যুর পর হইতে আর কেহ উত্ত বংশে বর্তমান আছে ক না 
জানা যায় না। তৎপর দাসবংশ এবং তাহাদের স্থাপিত ঘোষ বংশও 
কাধ্যকলাপ ছার! ক্ষমতাশালী । মিত্রবংশ জনসংখ্যায় কম হইলেও সেই 
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ংখে দীন দ্াল মুন্লী ও জয়চন্দ্র মিত্র নামে ছুই ব্যক্তিই কৃতি ছিলেন! 
দীনদয়াল মিত্র দিন/জপুর জেলার কালেক্টরীর সেরেম্তাদারের কাধ্য করিয়া 
এবং জয়চন্ত্র মিত্র আদামে একষ্রী। এসিষ্টা্ট কমিশনারের (৪.8.0.) কাঁধ্য 
করিয়া! বশস্বী হইগ়াছিলেন । উক্ত মিত্রের সম্পর্কে দত্ত ও দেববংশ গ্রামে 
বসবাপ করেন এবং দেব বংশের সম্পর্কে বনু বংশ পরে এই গ্রামে স্থাপিত 
হন। ইহা ছাঁড়। সেন বংশ, গুণ বংশ, গুহবংখ, সরকারবংশ ও বন্গুবংশ 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন সুত্রে বাপ করিয়া আসিফ্াছেন। 
দাস বংশের রামতন্দান একজন বিশেষ তক্ত ছিলেন এবং প্রতি অমাবনস্তায় 
বিশেষ সমারে!ছের সহিত তাহার বাড়ীতে অষ্টপ্রহর হরি সংঙ্বীর্ভন হইত 
ও নানা স্থান হইতে তক্তবুন্দ আসিয়া তাহাতে যোগদান করিত । দেব 
বংশীয়েরা রায়োপাধিক এবং দেই বংশের ৬ বৈচ্যানাথ রায় ত্রিপুর। রাজ্যের 
দেওয়ানী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং “দেওয়ান বৈদ্যনাথ” নামে তাহার 
নাম ত্রিপুরার “রাজমাল” গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। পরবর্তী কালে তৎপুক্র 
৬লক্্ীকান্ত রায়ও নিজ বুদ্ধিমন্তাবশতঃ সামান্ত নকলনবিশ হইতে ডিপুটী 
ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিজেন এবং পারস্ত ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া মুন্সী আখ্যা 
পান। তাহার নামান্থুদারেই উদ্ত দেব বংশের বাড়ী পূর্বেক্ত মুন্দীঝাড়ী 
নামধারণ করিয়াছে , এই গ্রামে উত্ত দেব বংশের আনীত বনু বংশই 
গ্রামে বিশেষ গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । এই বংশে৬ভগবানচন্ত্র ব্থ একজন 
লব্প্রতিষ্ শ্বাধীনেত। ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং তীহার কনিষ্ঠ এঈশবর 
চন্দ্র বসু বহুকাল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের গ্রধান শিক্ষকের কার্ধ্য করিয়া 
যশন্বী হইয়াছিলেন উক্ত ৬ভগবানচন্দত্র বন্থর একমাত্র পুত্র অধ্যাপক বিজ্ঞা- 
নাচার্ধ্য জগদীশচন্দ্র নিজ প্রতিভাবলে স্বদেশের মুখ উজ্জল করিয়! বিজ্ঞান 
জগতে অমর হইয়াছেন। * এককালে এই গ্রামে ৭৮ খান! ছুর্ম। পূজ! 





*. বিজরমপুরের ইতিহাদে আচাধ্য জগদীশচন্ত্রের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। 
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হইত। বর্তীনে ৬কালী বন্থুর বাড়ী ও ৬লক্ষীকাস্ত রাজের বাড়ী ও 
বৈদিক বাড়ী ছাড়! পূর্বের দুর্গোৎসব সমন্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছে । বর্তমানে 
ঘোষের বাড়ীর রাইমোহন ঘোষ মহাশয় পুনরায় নিজ বাড়ীতে 
ছর্গোৎদবের প্রতিষঠ। করিয়া নিজ স্বধপ্্মানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন । 

এই গ্রামে দর্দবপাধারণের টাদায় ও সরকারী লাহাণ্যে প্রায় ২০ নংসর 
যাবত একটা মধ্য ইংরাদী বিগ্ঠ।লয় চলিয়া আপিতেছে এবং নান। প্রকার 
অবস্থার মধা দিয়া আসিয়া বর্তমানে বিদ্যালয়টা গ্রামন্থ 
দাস পাড়ার দক্ষিণে ৬মি্ধেশ্বরীতলায় একটা উনত 





শ্রাম্য বিদ্যালয় । 


প্রশস্ত ভূমিতে টিনের গৃতে স্থাপিত হওয়ায় বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব বিষয়ে অনেক 
আশান্বত হইয়াছেন। এখানে বগ! অহ্যুক্কি হইবে না যে, এই বিদ্যালয় 
স্বাপন করার সময স্রীযুক্ত বাবু নলিনীকান্ত রায় যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও অক্লান্ত 
পরিশ্রমের পরিচয় দিয়াছেন, তাগাতে তিনি গ্রামবাসীর বিশেষ কতজ্ঞতা- 
ভাজন হইয়াছেন। এই ম্ধাইংরেজী বিগ্ভালর়ের গৃছের স্থান এবং 
পোঠ্ঠীফিশ ও বাঞার নির্মাণের স্থান গ্রামের দক্ষিণ ভাগে হালট পাট 
০পিপ্োশ্বরী তলায় দান করায় উর স্থানের মালিকগণের বিশ্যেতঃ দাঁস 
পরিবারের বদান্যতা সথচিত হইয়াছে । জ্ীনাম গুণ ও প্যারীমোহন দাদ 
মহাশয়গণের পর্য্যবেক্ষণে স্থানভরট ও গৃহাদিনির্্াণ হওয়ায় তাহারাও 
গ্রা্বাঁনীর ধন্তবাদের পাত্র হইয়্াছেন। রাঁড়খাল গ্রামে মুন্সেফ, ডিপুটী, 
উকিল, মোক্তার, ইনস্পেক্টর, দারোগা, গভর্ণমেন্ট স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক ও অন্ঠান্ত বছ রাজকন্ম্চারী ও জমিদারের কাধ্যকারক, কণ্টক্টর, 
ওভারসিয়ার প্রভৃতি আছেন এবং গ্রামে কেহ খুব অবস্থাপন্ন বলিয়া! গ্রতিপন্ন 
না হইলেও সুখে হউক দুঃখে হউক স্কলেরই এক প্রকার গ্রাসাচ্ছাদন 
চলিয়া যাক্। নিয়শ্রেনীর হিন্দুরা সকলেই নিজ নিজ ব্যবসায় চালাইয়! 
নিজ নিজ আহার সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। 


বিক্রমপুরের বিব্গ । ৬১ 


গ্রাথের মধ্যে চলাচলের ভাল রান্ত। নাই এবং গ্রামের দলাদলিও 
মামলা মোকদদমাবশতঃ এই গ্রামের আশানুরূপ উন্নতি হইতে পাঁরিতেছে 
না। এই গ্রামের স্বাস্থ্য একরপ মন্দন্য়। পানীয়্' 





গ্রামের অবগ্জ।. জলের মধ্যে এঈশ্বরচন্দর বনু মহাশয়ের বাড়ীর বাধা 
রাস্তাঘাট 
পুকুরের জল উল্লেখযোগ্য । এই গ্রাম বিলের নিকট 
ও হাট বাজার। 


অবস্তিত বলিয়। স্থান 'অতন্ত নীচু । বর্ষার অনেক 
গৃহস্থের বাটাতে জল উঠে এবং শুক্নার দিনে জল সরিয়া গেলে গ্রতি বাড়ী 
সমতল ক্ষেত্র হইতে অনেক উচু বলিয়। এক এক খণ্ড উচ্চ ভূষিস্ত,প বলিয় 
ভ্রম হয়। এখানে প্রাচীন কীন্তি বা মন্দিরাদি নাই এবং উল্লেখষোগ্য কোন 
মেলাও মিলে না । মুন্দীবাড়ীতে যে একটা প্রাচীন ঠাকুরদালান ছিল 
তাহারও এখন ভগ্মাবস্থ! । ৬পিদ্েশ্বরীতলায় যে একটী বটরক্ষ আছে. 
তাহার তলতৃমি বর্তমানে বাধান হইয়াছে । তাহাতে বর্ষ। ব্যতীত অন্থান্ত 
কালে গ্রামবাপীদের বাবহারোপযোগী মত্ত, তরকারী, তৈল, লবণ, মলল্লাঃ 
চিনি, বাঁতাস।, গুড়, তামাক প্রন্ভতি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সামান্ত 
এক্টী বাজার বসে মাত্র । কয়েক বৎসর যাবত গ্রামে একটী পোষ্টাফিস 
স্থাপিত হুইয়াছে। 
প্রাচীন পুন্তকের মধো নুন্দীবাড়ীতে একখানি “পন্মপুরাণ” পাওয়া 
গিষ্ষাছে। ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রাচীন বাঙ্গাল! গ্রন্থ কাহারও নিকট 
থাকা জানা যায় নাই। এই গ্রাম অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন পুধি। আধুনিক বিয়। ইহাতে কোন প্রাচীন কান্টি দৃ্ট 
হয্ধ না। 
গ্রান্ম্য বিবল্লশ-পীক্রলঙিস্বা। 
শুধু বিক্রপুরে কেন-সমগ্র বঙ্গজ কায়ছুদমাঙ্জের নিকটই 
“পাতীলদিয়।* বিক্রমপুর কাযস্থ কুলীন সমাজের অন্যতম মীর্বস্থান বলিস 
১১ 





১৬২ বিক্রমপুরের বিবরণ। 


সুপরিচিত । ইহা ঢাক! হইতে ১* মাইল দক্ষিণে “ধলেশ্বরী”র পশ্চিম এবং 
“ইচ্ছামতী+র দক্ষিণ ও পূর্ব তীরে অবস্থিত। রাজ! রাজবল্লভের বিখ্যাত 
“তালতলার খাল” ইহার পূর্ধপ্রান্তে ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। 

এই অভিনব অদ্ভুত নামের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান-যোগ্য ১ কিন্তু এ 
পর্যাস্ত কেহই উহার কোন সঙ্গত কারণ আবিষ্কার 
করিতে সক্ষম হন নাই। প্রায় দেড়শত বৎদরের 
প্রাচীন দলিলাদিতেও ইহার নাম “পাওলপিয়া” দেখা যায়। 

এ গ্রামের ঘোষবংশই সর্বাপেপ্গ প্রতিপত্তিশালী | ইহাদেরই সমবায়ে 
বিক্রমপুরের “সাড়ে তিন ঘর” কায়স্থ কুলীনসমাজ গঠিত) এখানে 
সমান সম্বন্ধে একটু বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বিক্রমপুরের সর্বত্রই প্রায় 
ব্রাঙ্গণগণ সমাজপতি ঃ কিন্ত পাওলদিয়া ঘোষবংশ ও মালরখানগরের বনু- 
বংশই তাহাদের শ্ব গ্ব সমাজপতি । ইহা হইতেই বিক্রমপুর কায়স্থ কুলীন 
মহাশক্বদিগের সম্ রম ও প্রতিপত্তি অনুমিত হইতে পারে। 

কাণ্যকুজাগত কায়স্থ শিরোমণি মহাত্মা মকরন্দ ঘোষ হইতে পঞ্চদশ 
পুরুষ রামচন্্র ঘোষই বর্তমান পা্রীগদিয়! ঘোষ-বংশের আদি পুরুষ । ইনি 
ঠিক কোন্‌ সনে পাীলদিয়া আগমন করেন তাহা জান। যায় না, কিন্তু ইনি 
যে বাং ১০৮৭ সালের কিছুকাল পরে ঢাকার তদানীস্তন নবাব সরকারে 
কার্যাগ্রহণাস্তর শুত্র-দলিল “ ধলেশ্বরী” ও এইচ্ছামতী* পরিবেষ্টিতা 
ণপাধলদিয়া*্র নিস্তব্ধ প্রান্তরে সম্ভবতঃ প্রান্কৃতিক সৌন্দর্য্য বা স্বাস্থ গৌরবে 
সমাকষ্ট হইয়া এখানে তাহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন, ভাহা এক 
প্রকার গ্নিশ্চিত। রামচন্দ্র ঘোষঠাকুর মহাশয় আপিবার পুর্বে বোধ হয় 
এখানে কোন বিশিষ্ট ভদ্রপল্লী ছিল না, তিনিই প্রথমে এখানে বাসস্থান 
নি্দেশপুর্বক বহু কুলীন ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ স্থাপিত করতঃ পাঁওলদিয়া 
সমাজ গঠিত করেন। গ্রামে রাক্তাধাটেরও ভিনি যথেষ্ট উন্নতি করিয়া, 





গ্রাম্য বিবরণ । 





বিক্রমপুরের বিবরণ । ১৬৩ 


ঢিলা 2 
ছিলেন । এখনও গ্রামে নবাবি আমলের বড় বড় ছুইটি রাস্তার চিহু দেখা 
যাঁয়, এ রাস্তাগুলি ৫০৬০ হাত প্রশস্ত ছিল ও “দরজ নামে অভিহিত 
হইভ। প্রবাদ শুনা যায় যে এ সকল “দরজা” নবাবের ফৌজ যাতায়াতের 
জন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। ২০২৫ বৎসর পূর্বেও এ সকল দরন্গার প্রশস্ততা 
প্রায় ৩১৩৫ হাত দেখা যাইত, কিন্ত বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে বুভুক্ষু 
কষককুলের অনুগ্রহে দরজার অধিকাংশ শস্তক্ষেত্রের অস্ততূক্তি হইস্া ২৯ 
ক্ইতে স্থানে স্থানে 81৫ হাঁত সংস্কীর্ণতা লাভ করিয়াছে । 

প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির দ্িবদ হইতে ক্রমাগত তিন দিন এখানে 
ছুইটি গলইয়া'র মেলা হয়। গ্রাম্টা প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিতক্ত। 
পুর্বভাগে যে মেলা হয় তাহ! মেলাস্থাপ্লিতার নামান্থযায়ী “লক্্মীঘোষের 
মেলা” বলিয়। পরিচিত। পশ্চিম ভাগের মেলাঁটি “নুবচনীর মেলা বলিয়া 
অভিহিত হয়। এখানে একটি অতি প্রাচীন বটগাছ আছে, ইহাকে 
সর্বসাধারণ “মুবচনী” বলিয়া বলে ও অনেকে এই গাছটিকে তেল সিন্দুর 

"দিয়া পুজাও করিয়। থাকে । ইহ! হইতেই এই স্থানটর নাম "ক্কু্চ্লী- 

তল” ও মেলার নাম “সুবচনীর মেলা” হইগাছে। 

এই সকল মেল। হইতে গ্রামবামিগণ এক বৎসরের 

ব্যবহারোপযোগী ধনিয়া, সরিষা প্রভৃতি মদল্লা সংগ্রহ করিয়া রাধে। এ 
সকল মেলা-উপলক্ষে নানাপ্রকার ক্ষত্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য আমোদ-গ্রমোদের বাহুল্য 

পরিদষ্ট হয়। “কবি' বা “জারি গান ব্যতীত নানাবিধ হান্তোদদীপক 

সাজসজ্জ। এবং “্বাইদার গান” নিয়শ্রেণীস্থগণের অতীব প্রিয় বলিয়| 
বোধ হয়। 

এই গ্রামে একটা পোষ্টাফিদ, একটি মাইনর স্কুল, ছুইটি প্রাথমিক 
বিষ্ভালয় ( এখানে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্যও শ্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে) 


মেলা। 


১৬৪ বিক্রমপুরের বিবন্গপ | 


ও মুসলমান বালকগণের শিক্ষার জন্ স্বতন্ত্র মক্তব আছে। শেষোক্ত 
মক্তবটিতে ইংরেজী, বাঙ্গালা, পারসী এ তিনটি ভাষাই 
সামান্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মালরখ।- 
নগরের স্কুল কেবল মাত্র এক মাইল ব্যবধান বলিয়] 
এখানে কোন স্বতন্ত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের আবশ্তকতা নাই | নিয়শ্রেণীস্থ 
দরিদ্র মুস্মানগণও ভ্ী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। একটু একটু উপলব্ধি করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । তাহাদের মক্তবে বালিকাদিগের শিক্ষার জন্যও 
উপযুক্ত ব্যবস্থা! আছে। 

এ গ্রামে তিনটি মঠ আছে। ইহাদের সকলটিই আধুনিক, কোনটিই 
৫০1৬০ বৎসরের অধিক গ্রাচীন নহে। এখানে একটি প্রসিন্ধ আথ্রা ব| 
(আশ্রম) আছে। আথ্রাতে ৬বঙ্ীনারায়ণ বিগ্রহ 
স্থাপিত, দৈনিক পুজ| হয়, এবং পর্বোপলক্ষে অনেক 





মন্জুব, বিদ্যালয় 
ইত্যাদি। 


মঠ, মন্দির, দেবমু্তি। 


লোকের সমাগম হয়। 

৬রামকানাই ঘৌষঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে একটা “নাককাটা 
বাহ্ছদেবের” প্রস্তর মুত্তি দেখ। যায়, উহ! প্রায় ৬০ বতদর পূর্বে তাহার 
বহিব্বাটার দীথিকা খনন কালে পাওয়া গিয়াছিল। 

অদ্ধাঞ্পন শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষমীচন্ত্র ঘোষ ঠাকুর মহাশয়ের শতবর্ষ বয়োধিক! 
মাতা ঠাকুরাণীর প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায় যে তাহার দিদি শ্াশ্ুরী, 
ওরদাধর ঘোষ ঠাকুর মহাশয়ের পত্রী, পুণাঞ্বোকা সতী “অভয়” দেবী 
স্তাহার পতির সহিত আনুমানিক বাঙ্গালা ১১৫৭ সালে ( ইং ১৭৫০ খৃষ্টান) 
সহমৃতা হন। তিনি আরও বলেন যে তাহার ধাই শ্বাশুড়ী প্রচলিত 
প্রথান্থৃযায়ী সতীর শ্মশানোপরি 'কটাশ্বখ বিবাহ, প্রদান করতঃ সতীর 
সন্দাননা করেন। দেই “বটাঙ্থথ' দম্পতীও প্রায় দেড় শত বতসর পর্ধ্যস্ত 
নীরব তক্তিভ্রে দগৌরবে উন্নত মন্তকে “তীর গৌরব গাঁথ। দিগদিগন্তে 





করাল কবলে আত্ম-বিসর্জন করিয়াছে । তাহার পর সেই স্থানের চিহ্ন 
একেবারে লুপ্ত হইয়াছে । তবে সেই বটাশ্বথ বিটগীতলে সতী 'অভষ্না”র 
উদ্দেশে ভক্তি নম্র হৃদয়ে গ্রাম্য সভীগণ এতকা লাবধি পৃজা প্রদান করিতেন 
বলিয়। সেই স্থানটি বছ দিন যাবত পকুলাইতল।” বলিয়া প্রমিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে । 

গ্রামটি নদীতীরবন্তী। কলিকাতা, ঢাকাও অন্ঠান্ত স্থানে যাতায়াতের 
বিশেষ সুবিধা । এখান হইতে প্রত্যহ দুইবার গ্ীমারে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ 
যাঁওয়' যায়। গ্রামট বৃহৎ না হইলেও এখানে শিক্ষিতের সংখ্য। যথেষ্ট । 
বর্ধমানে এই গ্রামে ছুইজন “রায়বাহাছুর” উপাধে প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
তন্মধ্যে একজন ঢাকার নবাব পরিবারের স্ুগ্রসিন্ধ ডাক্তার রায় শ্রীযুক্ত 
.যোগেষটন্্র ঘোষ ঠাকুর বাহাদুর, অপর কুমিল্লার স্থবিখ্যাত গভর্মেন্টের 
উকিল বর্তমানে ঢাকার উকীল রায় শ্রীযুক্ত শশাঙ্ককুমার ঘোষ ঠাকুর 
বাহাদুর। শশান্কবাবু অতি সদাশয়, চরিত্রবান এবং মহান্থুভব ব্যক্ষি। 

গ্রান্নয বিঅল্রল-লিহপাড়া। 

সিংপাড়া ব। নিংহপাড়। বিক্রমপুরের মধ্যে একটি "অখ্যাত ক্ষুদ্র গ্রাম। 
ইহ! শ্রীনগর থানার তিন মাইল পুব্বে অবস্থত। কেন যে এ গ্রামের 
এইরূপ অদ্ভুত নামাকরণ হইয়াছে তাহ। কেহ বলিতে পারেন না। কিংবদস্তী 
এইরূপ এখানে পঁদংহঃ উপাধিধারী কোন প্রতিষ্টাবান বাক্কি বাস করিতেন, 
তাহার প্রতাপে ঝ।ঘে মহিষে এক ঘাটে জল খাত৮। কিন্তু দুঃখের বিষর 
তীহার সম্বন্ধ কিছুই জান! যায় নাঁ। কেহ কেহ বলেন পুর্নকালে এখানে 
“অনেক হিং জন্ত বাস করিত। এখন তাহার কোনও চিহ্ন বিদ্যমান নাই । 

এই গ্রামের লোকসংখ্যা বিগত লোকগণনায় দেখা যান্গ আড়াই 
হাজারেরও অধিক । অর্থেকের বেশীই মুমলমান। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শুদ্র, 
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স্বর্নবণিক্য, মালাকার, কুস্তকার, ধোপ!, নাপিত, ভূ'ইমালী, বারুই ইত্যাদি, 
অনেক জাতিয় লোক বাদ করে। এই গ্রামের ভদ্রলোকদিগের মধ্যে 
প্লহবরে* ও “ঘটক” বংশই স্ুবিখ্যাত। এক সময়ে ইহাদের অবস্থা ভাল 
ছিল। কিন্তু কালচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অবস্থাও পরিবন্তিত. 
হইয়াছে । এখন কেবল ইহাদের পূর্ববনামই ইহাদের অস্তিত্ব জানাইয়া, 
দিতেছে । এখনে! অনেকে এই গ্রামকে "ঘটকের কোলা” বলিয়া থাকে । 
কুলীন ব্রাহ্মণ এই গ্রামে অতি বিরল। যে কর্ন ঘর আছেন তাহারাও হয় 
প্ঘটক” না হয় “লঙ্কর” বংশের স্থাপিত কুলীন। কার়স্থদিগের মধ্যে 
৬মঅক্ষয়কুমার বন্গ মহোদয়ের নাম গায় প্রত্যেক বিক্রমপুরবামীই জানেন? 
কেন না, মুন্সীগঞ্জ হইতে শ্রীনগর পর্ধান্ত যে ভিন্রাক্টবোর্ডের রাস্তাটা আছে, 
তিনিই তাহা গ্রস্ততের ব্যবস্থা করিয়! মধ্যবিক্রমপুরবাসীর অশেষ কল্যাণ 
সাধন করিয়াছেন । 
এই গ্রাম ডিদ্রীক্টবোর্ডের রাস্তার দক্ষিণ পার্থ অবস্থিত ; কতকট! অংশ 
উত্তর দিকেও পড়িয়াছে। রাস্তার পার্থেই অনতিপ্রশস্ত খাল। আধঘাঢ় 
হইতে ঝান্তিক মাসের অর্ধেক পর্যযস্ত এই খাল দিয়া নৌক। চলাচল করিতে 
পারে। ইহ! ব্যতীত গ্রামে অন্য কোন প্রশস্ত রাস্ত। নাই। বড় রাস্তাটী' 
বর্ষাকালে স্থানে স্থ'নে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে পথিকের বিশেষ অন্রবিধ! 
হয়। ভরা বর্ষার সময় স্থানে স্থানে রাস্তার উপরও জল উঠে। পুলগুলি 
ংস্কার অভাবে জীর্ণ শীর্ণ। একবাড়ী হইতে অন্ত বাড়ী যাইতে হইলে 
কাহারে! বাড়ীর সম্মুখ দিয়া কাহারো বাড়ীর পেছন দিক দিয়! যাইতে হয়। 
গ্রাম্য রান্ত। অগ্রশস্ত ও আকাবাক।। তদ্দারাই লোকে চলাফেরা! করে। 
গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমদ্িকে কতকগুলি ক্ষেতের পরই মুদ্লমান পল্লী । 
অধিকাংশই দীন দরিদ্র, “দিন আনে দিন খাঁয়” গোছের। গ্রামের পশ্চিম 
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রিহরারারর282875618 
প্রান্তে ডিইরকটবোর্ডের রাস্তার পার্থেই বাজার অবস্থিত। বাঁজারের উত্তর 
দ্রিকে একটি অনতিদীর্খ পুক্করিণী। ইহার উত্তর পারেই *বেলতনী গঙ্গা": 
প্রসাদ জগন্নাথ” উচ্চ ইংরেজী বি্ভালয়। এই বিষ্তালয়টা গত ১৯০১ শ্রীঃ 
বেলতলী নিবাপী শ্রীযুক্তবিনোঁদবিহারী পাল মহোদয় প্রতিষ্ঠাপিত করেন । 
বিগত ১৯১১ খ্রীঃ অগ্রি-সংযোগে এই স্কুলের যাবতীয় আসবাব পত্র ও 
সৌন্দর্য্য ভন্মীভূত হইয়া গিয়াছে । অনেক দিন হইতে এই বিষ্ভালয় ইষ্টক 
নির্শিত হওয়ার জল্পন। কল্পনা চলিতেছে । প্রতি বরই বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
পরীক্ষায় উত্তম ফল ভইগ থাকে | বিনোদ বাবুর স্থুলটার উন্নতিকল্পে, 
্বার্থত্যাগ ও অর্থবায় বিশেষরূপ উল্লেখযোগা । 

প্রতি বংসর বৈশাখ মাপে কোন কোন স্থানে মেলা বদিয! থাকে | 
তাহাতে নানাবিধ সৌধিন দ্রব্য, মিঠাই, ধনিয়া, সরিষ। প্রভৃতি মসল্লা বিক্রীত 
হয়। এই সময় প্রতক পল্লীবাসী বংসরের জন্ত মসল্লা কিনিয়া রাথে। 
কোন কোন মেলায় নান! কৌতুকঞ্জনক তামাদা, বহুরূপী ইত্যাদি আইসে। 
ডিস্বক্টবোর্ডের সহাযো একটা বালকবা!লকা বিগ্তালয় চলিতেছে কিন্তু ুঃখের 
বিষয় এই বিষ্ঠালয়টাকে রক্ষা! করিতে গ্রানস্থ ভদ্র মহোঁদয়গণ একেবারে 
উদদাপীন। সুযোগ্য শিক্ষক মহাশয়, সাদাপিদা, সে কালের লোক । এই 
বিগ্ভালয়ের আয় হইতেই পরিবারের ভরণপোষণ করেন । কিন্তু বিভ্তালয়ের 
ছাত্র ংখা! ২০২৫ টীর অধিক নহে, ছাত্রী সংখ্যাও ১০১২ টীর অধিক 
নহে। দেশবাসী ভদ্রমহোদয়গণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে শুভ ফলের 
্রত্যাশ। কর! যায়। এতদ্যতীত বাজারে একটি পাঠশালা আছে, কাহারে! 
অবীন নহে। ছাত্র সংখ্যা ৪০৫০ হইবে। ছাত্র বেতন হইতে পণ্ডিত 
মহাশয়ের ব্যয় নির্ববাহিত হয়। 

বাজারে চাউল, ভাল, মংস্ত, ছুগ্ধ, তরকারী প্রভৃতি গৃহীর নিত্য 
প্রয়োজনীয় সমন্ত দ্রব্যই প্রতিদিন তোর ৭ ট। হইতে ১৯ উ| পর্যন্ত পাওয়া 





১৬৮ বিক্রমপুরের বিবরণ । 





যায়। ছুইখান। মিঠাইয়ের দোকান, ছুইথান! কাপড়ের দোকান, চারিখানা . 
স্রেশনারী দোকান, ৮1৯ খানা মুদী দোকান, ছুইখান! দূর্জীর দোকান 
আছে। সর্বদাই এই সকল দোকান হইতে দ্রব্যাদি পাওয়া! যায় 

এখনে চিকিৎসকের একান্ত অভাব | বাজারে তিনটা ডিস্পেন্সারী 
আছে। একটির অবস্থা উন্নত। একজন গভর্ণমেন্ট পাশকরা ডাক্কার 
আছেন। ভাক্তীরত্রয়ের কেহই গ্রামবাসী না হইলেও নিকটবত্তী গ্রামের । 
গ্রামের অনতিদূরে বেলতলী গ্রামে করেকটা স্থযোগ্য আযুর্কেদীয় চিকিৎসক 
আছেন। গ্রামের স্বাস্থ্য মোটের উপর মন্দনহে। তবে কোন কোন 
সময় কলেরা, বদস্ত ইত্যাদির এরকোপ বুদ্ধি গায়। উহার প্রধান কারণ 
উত্তম পানীয় জলের অভাব। 

এই গ্রামে সাধারণের পাঠের জন্য কোন পাঠাগার নাই। একবার 
কতিপর বুষকের উদ্ামে একটা ক্ষুদ্র পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্ত 
অনতিকাল পরেই জলবুদ্ধদের সায় ন্ট হইয়া গেল। একট পাঠাগার 
স্থাপিত হওয়!র বিশেষ প্রয়োজন । 

গ্রামের পুববপ্রান্তে রাস্তার অনতিদূরে ৬অন্গয়কুমার বন্থু মহাশয়ের 
বাড়ীতে “কোলা” সব পোঈআফিশ ও টেলিগ্রাম আফিশ অবস্থিত । অনেক 
দিন হইতেই এই পোষ্ট আ্ষিশটীকে স্থানান্তরিত করার প্রস্তাব চলিতেছে । 

গ্রানে ভত্র-পল্লীতে ৫।জ্টীর অধিক ভাল পুষ্ষরিণী নাই। কিন্ত 
গ্রতোকেরই একটা কি দ্ইঢা পুকুর আছে, যাহ। সংস্কার করিলে গ্রামের 
প্রভুত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। কিন্ত এদিকে কাহারও দৃষ্টি ন1ই। 
সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ লইয়! ব্যত্ত। দলাদাল, ঝগড়া কলহ লইয়ই 
সকলে বিব্রত,_ গ্রামের কিসে উপকার হইবে, না হইবে সে বিষয়ে কাহারও 
লক্ষ্য নাই। অথচ প্রতিবংসরই সামান্ত সামান্ত ঘটনায় উকীল মোক্তারকে 
অর্থশালী করা হুয়। যেখানে গ্রাম্য পঞ্চায়েত বিবাদ যীমাংসাঁ করিতেন 


বিক্রমপুরের বিবরণ । ১৬৯ 





এখন সে স্থান বিচারালয় অধিকার করিয়াছেন ! গ্রামে পপ্রক্কত শিক্ষিত” 
লোকের একাস্ত অভাব । মুনলমান পল্লীতে একটি মাত্র পুকুর আছে, 
এতগ্যতীত ডোবার খআপরিষ্কত জল পান করিয়া বৎসর বদর বহু লোক 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। 

এই গ্রামের ভন্ীকান্ত লস্কর মহাশয়ের পুঞ্রিণীর দক্ষিণ পুর্ব পারে এক 
'অভু্জ অশ্বখ বৃক্ষ সমুন্নত দেহে অতীত কালের কত স্থৃতির সাক্ষ্য দিতেছে। 
এই বৃক্ষে ভন্রীশ্রীকালীমাত1 অধিষ্ঠিত ।. দেবী বড় জাগ্রত । নিকটব্ভাঁ 
গ্রামের লোক প্রায়ই ছাগবপি দিয়া দেবীর অর্চনা করিয়া থাকেন। 
প্রায় প্রত্যেক শনিবার, হিন্দুপলনাগণ এখানে তেল সিন্দুর দেন। অধিকারী 
বাড়ীতে ভষ্ীপ্ররাধাগোবিন্দজীউর ঘুগলমূর্ভি অনেক দিন হইতেই 
প্রতিষ্ঠিত আছেন। ৬শ্রীকষ্ের জন্মা্টমী উপলক্ষে অহোরাত্র সংকীর্ভন 
প্রভৃতি অনেক আমোদ প্রমোদ হইয়। থাকে । এতদ্যাতীত স্ুবর্ণ-বণিকগণ 
রাল-পুণিমায় রোসলীলা' করি৷ থাকেন। পুর্বে অনেক ব্যয় হইভ। 
গ্রামে কয়েক বাড়ীতে ৬্ীব্রীদুর্গাপুজ। হইয়৷ থাকে । 


গ্রাম্য লিন্পপ-্কান্দাপ্পীড়া। 


চত্রুশীমা -এই আমের উত্তর সীমানা দ্বিপাড়া, পুর্ব নীম'ন। চাঙ্গরী, 
পশ্চিন সীমানা কাইচাইল, এবং দর্গিণ সীমানা আউটপাহী। 

আয়তন 'ও লোকসংখ্যা ইহ! পুর্দঘ ও পশ্চিমে এক মাইলের 
উপর এবং উত্তর দক্ষিণে অর্দী মাইলের উপর। অধিবাদীর সংখ্য। হিন্দু 
সুদলমানে নানাধিক এক সহজ ইইবে। 

পূর্বে এই গ্রামে মুদলমান, বারুজীবি, কুস্তকার ও নমংশূড্র বাতীত 
কোন ভদ্রলোক ছিলনা । বঙ্গাব্দ ৯২৯৩ সনের শ্রাবণ মাসে পন্প! ভীরবন্তা 
তারপাশা গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় তথাকার শ্বনাম প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় 





১৭ বিক্রমপুরের বিবরণ। 


পরিবার এই আরামে আলিয়া বাসস্থান নির্মাণ করতং' বাস করিতেছেন । 
তারপাঁশার সুবিধ্যাত মহাশয়বংশ ও এই গ্রামে উঠিয়া আপিয়াছেন । 
তদবধি এই গ্রাম বিক্রমপুরের কুলীন সমাজে বিশেষ পরিচিত। 

এই গ্রামে ব্রাহ্মণ প্রায় ৩৫ ঘর হইবে । পূর্বে আরও ৭1৮ খর বেশী 
ছিল। অবস্থাহীন হওয়ায় তাহার! অন্তান্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। 
ইহাদের অধিকাংশই প্রসিদ্ধ ফুলিয়ামেলের কুলীন। শ্রোজ্ী বংশজ ৭৮ 
ঘর হুইবে। ূ 

ব্রাহ্মণগণ মধ্যে মুখোপাধ্যায়গণই লবপ্রতিষ্ঠ। মুখোপাধ্যারগণ তিন 
ভাগে বিভক্ত :-+১। ৬কৃষ্ণকিশোরের সন্তান ২। ৬বুন্বাবনের সন্তান ৩। 
৬শিবগ্রাদের সন্তান । 

৬কৃষ্চকিশোর মুখোপাধ্যায়ের বংশে নিয়লিখিত খ্যাতনাম।-ব্যক্কিগণ 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন £_- 

১ ৬রাদবিহারী মুখোপাধায়। ইনি একজন প্রলিদ্ধ সমাজ” 
সংস্কারক এবং কবি ছিলেন। কুলীনদমাজে বন বিবাহ নিবারণ এবং 
মেলবদ্ধন ছিন্ন করিবার জঙ্ঠ এবং শ্রোত্রীয় ও বংশজগণ মধ্যে কন্যাপণ 
নিবারণ জন্ত ইহার প্রাণপণ এবং আজীবন চেষ্ট। সর্দনাধারণের এবং 
গভমেন্টেরও অবিদ্দিত নাই । ইহার কৃত “দীতারবনবান” পূর্বে 
ছারবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল এবং পবিগ্যাবিধি” ও *শৈশবজ্ঞানচল্জ্িকা” 
উচ্চ প্রাইমেরীর পাঠা ছিল। তছ্যতীত ইহার “কুলীন-কীর্তরন” “বিবিধ 
সঙ্গীত" এবং “রমণীরমণ” নামক কাব্যপুস্তিকা ও সর্বজন বিদিত। * 

২। ৬চন্ত্রমোহন মুধোপাধ্যায়। ইনি একজন সবজজ ছিলেন এবং 
মাতাঁমহ বাড়ী রামভদ্রপুরে বাদ করিতেন। 





* “বিক্রমপুরের ইতিহীসে” ইহার বিস্তারিত জীবন-কথ! প্রকাশিত হুইয়াছে। 
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৩। শ্রীধুক্ত বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় । ইনি বর্তমানে আলিপুরের 
পুলিশ ইন্স্পেক্টাঁর। 

৪1 শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুখোপাধ্যায়! ইনি রাজনাহী নগগীয়ে 
সরকারী ডাক্তার। 

৬বন্দাবনচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের বংশে নিক্মলিখিত খ্যাতনাম! ব্যক্তিগণ 


জন্মিয়াছেন £-_- 
১) ৬মদনমোহন মুখোপাধ্যায়। ইনি একজন কবি ছিলেন। 


ইহার কৃত '"জ্ঞানদীপিক।” “কৃবিতা-কলাপ” “কবিতা-চন্দ্রকা “ক্রটাস্‌ 
ও এন্টনিওর বক্তৃতা” “মহাশক্তির নির্্মাল/” গুভূতি পুস্তক তথ্কালে 
বিশেষ আদৃত হইয়াছিল । 

২) ৬ঞ্জগদীশ মুখোপাধ্যায় বি, এ | ইনি সম্তেষ জাহবী স্কুলের 
হেডমাষ্টার ছিলেন এবং ““সমুখান” নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক 
ছিলেন। ইনি কিছুকাল কলিকাত৷ বেঙ্গল প্রেসের শ্রীধুক্ত অস্িকাচরণ 
উকীল এম, এ ও শ্রীঘুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় এম, এ মহাশয়ছবয়ের সহযোগী 


ছিলেন। 
৩। শ্রীষুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল | ইনি 


ভাওয়ালের রাজ-জামাত এবং বর্তমানে জয়দেবপুরনিবাসী হইয়াছেন । 

৪। ৬গুরুতারণ মুখোপাধ্যায়--ইনি বান্িবধ” নামক কাব্য 
প্রণেতা । 

৫1 ৬অবনীমোহন মুখোপাধ্যায়-_ইনি “নলদময়ন্তী" এবং “সচিত্র 
রাজস্থান” প্রণেতা । 

৬শিবপ্রসাদের বংশে নিম্নলিখিত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ জন্মিয়াছেন £-_ 

১। জীধুক্ত ত্রিপুরাচরণ মুখোপাধ্যায় বি, এ বরিশালের পুলিশের 
ডিষ্রীক্ট স্কুটারিণ্টেণ্ডে্ট ছিলেন। ইনি বর্তমানে নিকাটবন্তী কাইচাইল 
গ্রামে বাম করিতেছেন। 





১৭২ বিক্রমপুরের বিবরণ । 


এতদ্বাতীত. 'ন্দুমতী+ কাব্য প্রণেতা শ্রীযুক রলিকচন্্র রায়মহশয় 
সাহিত্যারণ, শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ তুর্করতব, শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত ভারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬বলরাম ঘটক, ৬নবীন বিদ্যার, 
৬নমরটাদ কবিরদ্, ৬ প্রন চক্রবস্তা, শ্রীযুক্ত চণ্ভীচরণ মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতি খ্যাতনামা এবং সামাজিক ব্যক্তি এই গ্রামের অধিবানী। 

ব্রাঙ্মণগণ ব্যতীত অপর সকল জাতিই প্রায় নিরক্ষর | ৩)৪ ঘর ব্যতীত 
গায় সকলেরই আর্থক অবস্থা খারাপ। মুধলমান ও নিয়শ্রেণীয় হিন্দু 
অধিকাংশেরই অবস্থ। শোচনীয়। ব|রুইগণ কৃষিকার্ষা করিয়া! অপেক্ষারুত 
স্বচ্ছল অবস্থায় আছে ! 

বাবগায় বাণিজ্য _ নিকটবর্তী কু্ডেরবাজারেই গ্রামবাসিগণের নিত্য- . 
নৈমিত্তিক প্রয়োজ্নীর জিনিধাদি ও মগন্ত তরকারী ছুগ্ধ ইত্যাদি পাওয়৷ 
যায়া নিতা প্রভাতে বাজার বদে। পোম ও শুক্রবারে হাট বসে। 
কুণ্ডেরবালারে বহু পাটের মা্ষিম ব্সিয়াছে। 

রাস্তাঁথাট_থুব উল্লেখযোগ্য রান্ত! গ্রামে না থাঁকিলেও চলাচলের 
বিশেষ অঙৃবিধা নাই। 

শিক্ষা _-এই গ্রামে পুব্দে এক মধা-ইংরেভী বিগ্ভালয় ছিল । এমদন- 
মোহন মুখোপাধ্যায় উহার সেক্রেটারী ও ৬কৃষ্ণকুমার চক্রবত্তা গ্রধান 
শিক্ষক ছিলেন। সহকারী শিক্ষক ছিলেন শ্রীধুক্ত বিনোদ্বিহারী বিশ্বাস 
হেড পণ্ডিত ছিলেন, রণিকচস্ত্র চক্রবন্তী ও শ্রবুক্ত তকুণচন্ত্ মুখোপাধ্যায় 
ছিলেন দ্বিতীয় পঞ্ডিত। ছাত্রসংখণ 'প্রায় ১৫০ দেড়শ ত ছিল। তথন পাব 
বর্থী গ্রাম সমূহের ছাত্রগণ এখানেই বিদ্যা শিক্ষা করিত, কালে গ্রাম্য দলা- 
দপির ফলে উহ! উঠিরা বার। গ্রামের বাদকগণ এখন সন্িকটবন্তী! মালখ- 
নগর উচ্চ ইংরেক্সী বিষ্ভালয়ে শিক্ষালা করিতেছে । বর্তমান্ধম গ্রেজুয়েট 
ও আগর গ্রেছুয়েটের ষংখ্যা ১৪। সভা ও পুস্তকাগাঁর এমদনমোহন 
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মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় “নুস্বদ সন্সিলন সভ!* নামে একটা সৃভা এই গ্রামে 
স্থাপিত হইয়াছিল । প্রতি রবিবারে প্রী সভার অধিবেশন হইত। স্ভায় 
বালকগণ নানা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিত। ৬মদনমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
বাড়ীতে সকলের সাহায্যে একটা পুস্তকাগারও ছিল। যমদণ্ডে ও গ্রাম্য 
দলাদলি হুত্রে সকলই এখন লোপ পাইয়াছে। উক্ত সভার অর্থে ৬প্রমন্- 
কুমার চক্রবস্তীর চেষ্টায় গ্রামে একটা রাস্ত! বাধান হইয়াছিল। 

চিকিওসা-গ্রামে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার ছইজন এবং এলোপ্যাঁথ. 
ডাক্তার সংখ্যায় তিন জন। তন্মধ্যে একজন গ্রামে থাকিয়া চিকিৎস1 পত্র 
করিতেছেন। শ্রীবুক্তা প্রসন্নকুমারা দেবী বিনা পারিশ্রমিকে “কামলা” 
রোগের চিকিৎসা করেন। গ্রামের ও গার্বন্তী গ্রামের বছ রোগী তাহার 
চিকিৎদায় প্রতিকার লা করিয়াছেন। স্বাস্থ্য গ্রামের সাধারণ 
স্বাস্থ্য ভাল। গত ২৭ বৎসরের মধ্যে মাত্র ছুই বার কলেরা ব্যারামে 
কতক লোক মার! গিয়াছে । 

পুক্ষরিণী__এই গ্রামে পু্করিণীরসংখ্য। খুব কম। গ্রামবানিগণের 
জলাভাব অত্যন্ত বেশী। 

দেবালর-_এই খামে জীধুক্ত দক্ষিণাচরণ তকর্রের বাড়ীতে এমনসাদেবী, 
ও ৬ চত্তীদাস মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ৬ চগ্ডিক। দেবী গ্রতিষ্ঠিতা আছেন। 
এই চগ্ডিকাদেবী শতাধিক বৎসর যাবত প্রতিষ্ঠিত ও ইহার মাহাঝ্ম্য খুব 
বেশী যখনই বাটাস্থ জনগণের কোন ঘোর বিপদ উপস্থিত হয় তাহাদের, 
পুর্ব্বে এই দেবীর ঘট ঘামিয়৷ অগ্জত্ জলধার! পড়িতে থাকে । শ্রীযুক্ত 
চত্তীচরণ মুখোপাধ্যায় একবার এই ঘট বিসর্জন করায় তাহার বহু বি 
ঘটিয়াছিল। পরে গত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ৩২শে আষাঢ় বনু অর্থ ব্যঙ্ে উক্ত 
চ্তীকা দেবীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । এই ছুই স্থানেই নিত্য পুজা হয়। 


১৭৪ বিজ্রষপুরের বিধরণ । 


পিপিপি 





লস 
তস্তির ভুর্োৎসবের সময় এবং বিবাহ উপনয়নন ও অন্নার্তের সময় দেবীর 
যোডুশোপচারে পুজা! হয়। 

মেল!--এই গ্রামে শ্রীযুক্ত ফাঁটকচন্্র ঘটক মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণে 
প্রত্তি বংদর একটা মেলা বমিত। এখন উক্ত মেলার সঙ্জিকটবর্তী কুণ্ডের 
বাজারে বলিয়া থাকে। ভাগ্যকুলের স্বনাম্ধন্ কুণড পরিবারের শ্রীযুক্ত 
হরেন্্রলাল রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয়ের স্থাপিত বলিয়।৷ এই বাজারের 
নাম হইয়াছে “কুণ্ডের বাজার”। হরেন্্র বাবুই এই গ্রামের বর্তমান 
জমিদার । তাহার পুর্বে এই গ্রাম মালখানগর নিবাসী শ্রীযুক্ক নবীনচন্্র 
বন্থুর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। 


গ্রাম্য বিবলর-পিশ্িক্পীড়া। 


পশ্চিমপাড়া গ্রামথানি আহ্ৃতনে ক্ষুদ্র ; ইহার জনসংখ্যাও কম-দেড় 
হাজারের অনুদ্ধ; তথাপি শিক্ষা-দীক্ষায় এবং জ্ঞানগরিমায় পশ্চিমপাড়। 
বিক্রমপুরের গ্রধান প্রধান গ্রামগুলির সমকক্ষ। কোন কোন বিষয়ে 
গ্রামথানি বেশ উন্নত। 

বিক্রমপুরের কি ছোট, কি বড়, সকল স্থানেরই অতীত এবং বর্তমান 
ইতিস্ান 'যথার্থকূপে' উদ্ধার করা যেমন তেমন কথ| নর়। গবেষণা 
এবং পরিশ্রমের ফলম্বরূপ যা”কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যা তাহাও সামান্য 
মাত্র। পশ্চিমপাড়া। গ্রামের পক্ষেও শ্রী রকম কথা বলা যাইতে পারে, 
বিশেষতঃ এখানে এমন কোন বুদ্ধ ব্যক্তি নাই ধাহার নিকট হইতে 
এস্থানের অতীত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া ধাইতে পারে। 

দুইশত বহুসর পূর্বের গ্রাথের ইতিহাস স্পষ্টরূপে বিশেষ কিছুই পাওয়া 
ষায়না। ইস্থার পরের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা আমরা শুনিতে গাই তাহা 
হইতে বুঝা যাগ যে একসসয়ে_-ঘখন মুখে!টী, ভট্টাচার্য এবং চাটুয্যেদের 
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প্রতাপ অস্ষুপ্ন ছিল, যখন মুখোটাদের কাঁধ্যকলাপের জন্ত পশ্চিমপাড়াঃ 
মুখোটার পশ্চিমপাড়া আখ্যায় অভিহিত হইত তখন এই ক্ষুত্ত পশ্চিম 
পাড় বিক্রমপুরের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ গ্রাম ছিল। কিন্তু এখন আর 
পশ্চিমপাড়ার অবস্থ। সেরূপ নাই। 

প্রাচীনত্বের নিদর্শনস্বূপ এগ্রামে বিশেষ কিছুই নাই। বর্তমানে 
মুখোটা বাড়ীতে একটা ধ্বংসোনুথ শিবমন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরটা পুরাতন 
বটে। দেবাঁলয়টী অনুমান ছুইশত বৎসর পূর্বে নির্ষ্মিত। ইহ! ৮ জগন্নাথ 
'মুখোটীর শ্বশানোপরি অবস্থিত। মৃত্যুর কিছু পূর্বে জগন্নাথ তংপুজ্র 
গৌরন্ুন্দর এবং রামনিধির নিকটে তদদীয় শ্শানের উপর একখানি শিব- 
মন্দির নির্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতার অন্তিম 
অনুরোধ স্মরণ করিয়! ভ্রাতৃদয় তাহার শ্বাশানের উপর এই মন্দার নির্মাণ 
করেন। উহাই পূর্বোক্ত শিবমন্দির । দুঃখের বিষগ্ন মন্দিরটী এখন 
খ্বংসের দিকে--আর যে বেশী দিন টিকিবে এমন বোধ হয় না । একসময়ে 
মন্দিরটী বেশ সুন্দর ছিল। মন্দিরের সন্গিকটবর্তী রাস্তা ( বর্তমানে যেখানে 
সড়ক ) দিয়! যাহারা যাতায়াত করিতেন তাহার! ইহার কারুকার্যের প্রশংসা 
না করিয়। যাইতেন না। মন্দিরের ভিতর একটা শিবলিঙ্গ প্রতিঠিত 
আছে। মুখোটা বাড়ীর ভিতরকার দৌতালা দালান খানিও খুব পুরাতন 
ইহা প্রাগুক্ত শিবমন্দিরের সমসামগ্রিক-_নির্্াতা পুর্বোক্ত রামনিথি 
মুখোটা। ইহাও ধ্বংদ হইতে চলিয়াছিল সৌভাগ্ক্রমে ইহার সংস্কার 
হইয়াছে । সংস্কার হইবার পর হুইতে লক্ষমীনারায়ণ বিগ্রহ উপরের তলায় 
নীত হইয়াছেন । এই লক্ষমীনারায়ণ বিগ্রহটী বেশ প্রত্যক্ষের | 

গ্রামের অপর একটা শিববনির দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা তত গ্রাটীন 
নছে 1 এই পমস্থ যুখোটা বাড়ী যে একসময়ে কিরূপ জনপুর্ণ ছিল 


টি সি রক রনজী রানি: পারিনি নিলি দ বাজি রাহি রা রারাগহি পিক ১ 








১৭৬ বিক্রমপুরের হিষরণ ) 








টিভি 
পারা ফায়। প্রাচীন গাছের মধ্যে গ্রামের দক্ষিণ পূর্বব কোণে একট! 
বটগাছ এবং সুখোটা বাড়ীর একট! নিমগ!ছ উল্লেখযোগ্য । গ্রামের বৃদ্ধের 
বলিয়। থাকেন যে তাহারা ছেলেবেল। হইতে এই গাছ ছুইটাকে এক 
রকমই দেখিতেছেন-_বিগত ৮০1৯০ বৎসরের ভিতর ইহাদের বিশেষ 
কোনও পরিবর্তন টে নাই। 

নকলেই জানেন যে বিক্রমপুরের পশ্চিমপাড়া। ছুইটা । একটী পয়সার্গার 
__নিকটবর্তী--লোকে তাহাকে বলে পয়সা পশ্চিমপাড়া/ আর অপরুষ্ী + 
জৈনসার এবং ভবানীপুরের সঙ্গিকটে অবাস্থৃত বিধায় লোকে 'বলে 
এজৈনপার-পশ্চিমপাঁড়া” বা “ভবানীপুর-পশ্চিমপাড়া” । এ গ্রাম “জৈনসার 
পাঁশ্চপাড়া” নামে খ্যাত। 

গ্রামের অনূরে-_দক্ষিণে প্রদিদ্ধ পোড়াগঞ্গার খাল। থালের একটা 
শাখা এই গ্রামের ভিতর দিয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। বর্ষার সময় 
নৌকাঁদি এই খাল দিয়াই যাতায়াত করে। থালের অনেক স্থান হিজল 
আর বন্ক্জ। ( বরুণ ) বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। “গতিকে গতিকে+ ছুই একটা “বড়” 
নৌকা এই খালে আদিয়! পড়িলে চালাইয়া নিতে মাবিদিগকে বড়ই মুস্কিলে 
পড়িতে হয়। | 

গ্রামের পূর্বদিকে কাঠালতনী এবং প্রসিদ্ধ জৈনসার গ্রাম। উত্তরপীমার় 
খিলগঁ। এবং নুজান্গর নামক দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত) পশ্চিমে 
নওপাড়া। ভবানীপুর পশ্চিমপাড়ার দক্ষিণ পম্চিম কোঁণে এই গ্রামের 
সীম! বলিবার সময় ইহাও বল! আবশ্যক ষে গ্রামের সকল দিকেই উন্মুক্ত 
ময়দান । এই দমন্ত গ্রামগুলি ময়দানের পারে। 

গ্রামের নাম পশ্চিমপাড়ী কেন হইল, এতৎসম্দ্ধে কয়েকটা প্রবাদ 
প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে একটী মাত্র সমীচীন বলিয়া বোধ জয় । 
্রবাদটা এই ₹--পুর্কে কথন-_-তা? বলা যায় না__পশ্চিমপাড়! মালপদিয়া 


এ 
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নামক গ্রামের অংশ বা পাড়া ছিল। গ্রামের বৃদ্ধের! বলিয়া থাকেন যে 
গ্যগীন মালপদিঠ! অতি বিস্ু ত গ্রাম ছিল। কালক্রমে কোনও কারণে 
উহার পাড়াগুলি এক একট! গ্রাম বৃলিয়া পরিচিত হইয়া উঠে। এই জন্তই 
পশ্চিম সীমায় প্রাড়। বলিয়! গ্রামের নাম হইয়াছে “পশ্চিমপা ?”। 
প্রবাদের ষাথার্থ প্রমাণের জন্ত আজও ধারে পাশে মধ্যপাঁড়। (গ্রামের মধ্য 
স্থানের পাড়! ), ধারপাড়৷ ( একধারে অবস্থিত থে পাড়) প্রভৃতি পাড়া 
অন্ত গ্রামগুণি বর্তমান আছে। 

: মুন্সীগঞ্জ হইতে গ্রীনগর যে রাস্তা (সড়ক ) চলিয়। গিয়াছে, তাহার 
একটী প্রশাখা গ্রাম খানিকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তর 
ভাগট। দক্ষণ ভাগ হইতে সমধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়; কারণ দক্ষিণ- 
পাড়ার কোন পুরাতন ইঞষ্টকালয় অথব। কোন পুরাণে গাছ দেখ যায় ন।; 
আর পুষ্করিণী খননকালে এমনভাবে বালি উঠিতে থাকে যে তাহাতে পুকুর. 
কাটান পঞ্ড হওয়ার উপক্রম হয়। শেযোক্ত কারণ দৃষ্টে বুঝা যায় ষে 
দক্ষিণ পাড়ার নিকট দিয়া কোনও নদী প্রবাহিত হইত। এই নদী অন্ত 
কোন নদী নহে--পোড়াগঞ্জ। বলিয়। যে নদীর কথা শুন! যায় উহ্থাই 
বোধ হয় দেই ননী । একটা কারণ হইতে এ ধারণ! নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ 
সত্য বলিয়। গ্রহণ করিতে পারা ঘায়। কারণ এই যে নিকটবর্তী গ্রামলমূছে 
এবং গ্রামের ( পশ্চিম পাড়ার ) দক্ষিণস্থ বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটা! বটগাছ 
ব্যতীত অন্ত কোনও প্রাচীন গাছ দৃষ্ট হয়ন.। কালক্রমে পোড়। গঞ্জ! 
নদী একটা বিলে পরিণত হইয়াছিল । ইদানীং যেখানে পোড়াগন্গ। নদী 
প্রবাহিত হইত দেথানে একটী খালমাত্র পরিলক্ষিত হয়। লোকে ইহাকে 
পোড়াগঞ্জারাখাল বলিয়া থাকে । 

দত্ত অর্থাৎ বারুইরা এ গ্রামের সর্ব প্রাচীন অধিবাদী। ইহাদের পরেই 


ভষ্টাচার্ষ্যের! এবং মুখোটারা রাজনগর হইতে আদেন। প্রায় আড়াইশত 
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বৎসর ধাবৎ ছহীর! এ ঞ্ামে বাস করিতেছেন । কাশী হইতে আসিয়া 
ভ্টরাচার্ধোর! গ্রথমত্তঃ চামারদিতে বাসস্থান নির্ছেশ করিয়াছিলেন; কিন্ত 
এখানে অন্ত কোনও ব্রাঙ্জণের বাস না থাকায় মুখোটার। ভষ্টাচার্্যদিগকে 
পশ্চিমপাড়ীয় আসিতে বলেন-_তাহাদিগের কথামত ভট্টীচার্য্েরা এখানে 
'্সাসিয়াছিলেন। 

গ্রামে তিনঘর তালুকদার ৰাদ করেন-_মুখোঁটী, ভট্টাচার্য্য এবং 
চাটুযো। পুর্বে বিগত পধশশ বৎসর পূর্ব পর্যাস্তও মুখোটাদের খুঁব তাপ 
ছিল। প্রত্যহ ইহাদ্দের বাড়ীতে তিন চার মগ চাউল রন্ধন হইত! কিন্ত 
সেই অবস্থ। এবং প্রতাপ সকলই চলিয়। গিয়াছে ; তাহাদের কার্য কলাপের 
স্বতিমা্ লোকের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে । ভট্টাচার্যের খুব ধার্্িফ 
আজ পর্যন্তও ইহার! আমিষ ভক্ষণ করেন না । এই বংশে অনেক 
কৃতী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। চাটুর্যের! মুখোটাদিগের স্তায় অত 
নামজাদা না হইলেও ইহারাও কম নন। ডাক্তার নিশিকান্ত, শীতলাকান্ত 
প্রন্ৃতি এই বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া পশ্চিমপাড়াকে ধন্য করিয়াছিলেন । * 
এই গ্রামস্থ চা্ুযোবংশ বিক্রমপুরের অনেক স্থানে ছড়।ইয়। পড়িয়াছে। 

দুর্ভাগাক্রমে পুর্ধোক্ত চাটুষ্যে এবং মুখোটারা পরষ্পর পরষ্পরের বিদ্বেষী 
হইয়। উঠিপাছিলেন একের উন্নতি অপরে যেন দেখিতে পারিতেন না। 
এই উভয় বংশের যে সব কারণে অবনতি হইয়াছে তা্ার প্রধান কারণ 
আঁখ্ব-কলহ। সীমান্ত কারণে ইহারা মোকদ্দমা করিতেন আর লাঠিয়া- 

* ই'হাদের বিষয় “বিক্রমপুরের ইতিছথাসে” লিপিবদ্ধ আছে। 

কাহারও কাহারও মত এই যে, পূর্বেধে এখানে দত্ত এবং হরি সাঁজির বাড়ীবলিয়! 
এক ঘর কাপালীর মাত্র বাস ছিল। কোন ব্রাহ্মণের বাস ন| থাকায় ত্র বড়ই 
অন্বিধায় পড়েন। কাশী হইতে এক ঘর রাহ্মণ চামারদিতে আসিবেন জানিয়া দত্বরা 
তাহাদিগকে এখানে আসিতে অনুরোধ করেন। তদনুদারে তাহারা পশ্চিম পাড়ায় 
বসদেন। সুখোটীরা ইহাদের পরে আসিয়াছেন। 





বিক্রমগুয্নের বিবরণ । ১৭৯ 


লের লড়াই ঘেন ইহাদের মধো লাগিয়াই ছিল। ণ“কলহ-বিবাদেশ 
ব্যাপূত না থাকিয়া খিলিয়া মিশিয়া গ্রামের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে 
থাকিলে আজ হয় ত পশ্চিমপাড়৷ বিক্রমপুরে সর্বববিষয়ে প্রধান গ্রাম বলিয়া 
বিবেচিত হইত। আজ পর্যন্তও তাহার! সে বিছেষ ভুলিতে পারেন নাই-_ 
সময়ে সময়ে আজও ইহার! দলাদলি করিয়া! থাকেন । চাটুয্যেদের পূর্ব 
পুরুষ ভট্টাচার্ধ্যদের দৌভিভ্র সন্তান। এই সন্মিলিত ছ্বংশ 'ভারটী' 
নামে গ্রদিদ্ধ । কালীপাড়ার জমিদার একঘর এ গ্রামে মুখোটী এবং 
ভট্টাচার্ধ্যদিগের সমসাময়িক কাল হইতে বান করিতেছেন । দত্তদের 
ব্অবস্থ। এক সময়ে খুবভাল ছিল; এখন তাহার! মধ্যবিত্ত । গ্রামের 
নীচ জাতীয়গণের অবস্থা বেশী ভাল নয়। সকলকেই “মাথার ঘাম পায়ে? 
ফেলিয়া জীবিকার্জন করিতে হয়। মুলমানেরা গ্রামের পুর্বরধারে বাস 
করে, তাহাদের পাড়ার নাম (পুর্বকান্নাঃ । তাহাদের ছুই চারিজনের 
অবস্থা মন্দ নয়; আর সকলেই “দিনে আনে দিনে খায়” ধরণের । 
গ্রামের বর্তমান অবস্থা মন্দ নয়। গ্রাম খানি ছোট হইলেও শিক্ষিতের 
খ্য। লৌক সংখ্যার অনুপাতে ভালই বলিতে হইবে। এই গ্রামে ্ষণজন্মা 
“নামেডাক। পুরুষ বেশী জন্মগ্রহণ ন। করিয়া থাকিলেও এ বিষয়ে এগ্রাম 
অন্যান্য গ্রাম হইতে সৌভাগ্যবতী, কারণ যা, ছুই চারি জন এ গ্রামে জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা শুধু এই গ্রামের কেন-_সমগ্র বঙ্গের গৌরবস্থুল 
বলিলেও অন্যক্তি হইবে না। ডাক্তার নিশিকান্ত ও লীতলাকান্ত এবং 
নবকান্ত__ এই চট্টোপাধায় ত্রাতৃ ব্রয়ের নাম বিক্রমপুরবাপী শিক্ষিত মাত্রের 
নিকটই স্থুপরিচিত। বাস্তবিক ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ন্তায় 
ব্যক্তি বিশাল ভারতে ও ছুই চারিটী বই মিলেনা। ইনি উনবিংশতিটা 
ভাষায় লম্যক পারদণিতা লাভ করিয়াছিলেন । নিয়ে এই গ্রামস্থ স্বর্গগত 
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১। ৬ হরকান্ত. বন্দ্যোপাধ্যায় _ইনি ফয়জাবাদের 4১5318620 
98189০5 ছিলেন। স্বগ্রামের প্রতি ইহার বেশ টান ছিল। 

২। ৬ কুমুদ্দিনীকান্ত বন্দ্যো পাধ্যায়_-গগৌরীপুর 19৮৯৮১এর দেওয়ান 
ছিলেন। 

এই গ্রামে কোনও উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় নাই । এ অস্থৃবিধাট। গ্রামস্থ 
ছাব্রদিগকে খুবই ভোগ করিতে হয়। রক্ষ। যে নিকটেই ইছাপুর! হাই 
ইংলিশ স্কুল--তাহাই বা বিশেষ নিকটে কি?--প্রায় ছুই মাইল দুর হইকে 
যাইতে কোন ভাল বান্ধানে! রান্ত। নাই। জোষ্ঠ আষাঢ় মাসে এবং 
কার্তিক মানে যথেষ্ট মন্থবিধ। ভোগ করিতে হয়। নিরুপায় হইয়। তাহার! 
সেই স্কুলেই পড়ে। 

এখানে একটা উচ্চ প্রাথমক পাঠশালা আছে। তান্থাও বর্তমানে 
বেশী ভাল চলিতেছে না । পুর্বে ইহার অবস্থ! আশাতীত ভাল ছিল-_ 
প্রতি বৎদরই ৭।৮টা উচ্চ প্রাইমারী পাশ করিত। গ্রামের বর্তমান, 
ঘুবকগণে অনেকেই এই পাঠখালার ছাত্র ॥ কিন্তু বর্তমনে গ্রামস্থ 
ভদ্বলোকদের ( দুই একজন বাতীত ) কোনও পাহায্য ন! পাওয়ায় ইহার 
অবস্থ। দিন দিন খারাপ হইতেছে । শিক্ষকের। কিন্তু ত্র চেষ্টার ত্রটা 
করেন না। 

না থাকার মত একটা বালিক। খিষ্ঠালয় এই গ্রামে আছে । ছই চারি 
দিন মেয়েরা স্কুলে যায়, আবার দুই চার দ্রিন বন্ধ থাকে। মেয়েদের 
রীতিমত শিক্ষা দেওয়। হইতেছে না। 

১থের বিষয় এই যে ছেলেদের জন্ত গুল, পাঠাগার প্রভৃতি স্থাপন 
করিতে গ্রামস্থ ভদ্রলৌকগণের বিশেষ চেষ্টা না থাকিলেও তাহারা যাহাতে 
দুশ্চরিত্র ন। হইতে পারে তথ্প্রতি তাহাদিগের প্রথর দৃষ্টি আছে) 
এ বিষয়ে শ্রীঘুক্ত হেমচন্ত্র মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে বক্তব্য । 
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ভদ্রলোকের ছেলেপিলেদের সকলেই স্কুলে পড়ে। নিয়শ্রেণীস্থ 
কয়েকটী ছেলে এখন পাঠশালায় পড়িতেছে। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর 
'লে!কের মধ্যে শিক্ষিতের সংখা। খুব কম। 

প্রায় ১* বদর হইল এ গ্রামে ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিদ স্থাপিত হইয়াছে। 

কয়েক বংসর পুর্বে কতিপয় যুবকের চেষ্টায় এই গ্রামে একটা পাঠাগার 
স্থাপিত হইফ্াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষ কিছুদিন চলিয়াই উহ! উঠিয়া 
গিয়াছে । 

পূর্বে মুখোটী বাড়ীতে ৭1697 25880০198০০৭ হইত | গ্রামের 
মস্ত ছাত্র সেখানে যাইত। সকলেই কোন একটা নির্দিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ লিখিয়া নিত--আর সেখানে ভাহা পাঠ করিত। এই কার্যে 
তাহাদের অশেষবিধ উপকার হইয়াছিল । ছুই চার জন ভদ্রলোকও এই 
কার্যে তাহাদিগকে উৎ্দাহিত করিতেন। বর্তমানে উহা নাই। 

গ্রামে কোনও হাট বাজার নাই । এ অন্গবিধাটা কিস্ত গ্রামবাপীর 
তত বেশী ভোগ করিতে হয় না। কারণ, নিকটেই ভবানীপুর এবং 
নওপাড়ার হাট, আর ইছাপুরার বাজার। অধিকস্ত হাট বাজার বগিতে 
পাঁরে এমন 'রোকে$ জায়গাও এখানে নাই | গ্রামে ৭.৮টী মুদি দোকান 
আছে ।--সেথ।নে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। 

গ্রামের ভদ্রলোকদের জীবন ধারণের প্রধান উপায় চাকুরি। কাহারও 
কাহারও “থামার” আছে, তদ্বারাই তাহাদের অন্নসংস্থান হইয়া থাকে। 
নীচ জাতীয়গণের কৃষিই জীবনধারণের প্রধান মগ্থল। 

গ্রামের বুগীরা বস্্রব়নে ওস্তান। কাপানীর। পাটের ছাল! বুনাইতে 
পারে। উহারা এই সমস্ত ছাল! সের।জদি খাঁর হাটে বিক্রয় করিয়। বেশ 
ছুপয়পা উপার্জন করে। এই গ্রামের কৈলাস মণ্ডল লাঠির খেলা 
দেখাইয়। চতুঃপার্বস্থ গ্রামে বেশ নাম করিয়াছে । উহার বয়ল এখন ৬* 
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বৎসর ) কিন্তু দে এখনও দাত দিয়। টেকি ঘুরাইতে পারে। নীলপৃ্জার * 
সময় গ্রামের নিষনশ্রেনীরলৌক নানাপ্রকার সাজ দিয় জাকজমকের 
সৃহিত গ্রামে গ্রামে বাহির হইপা থাকে । বৈশাখ মাসে দুই তিনউ। মেলা ও 
এখানে বলিয্জা থাকে । মনা যুগীর ( মনমোহন নাথ) “কবির দলটা” 
কিছুদিন হইল উঠিষ্া। গিয়াছে। 

গ্রামের জল বসু এবং স্থাস্থা মোটের উপর ভাল । বিগত ৫* বৎসরের 
মধ্যে ৩1৪ বার মাত্র কলেরা দেখা দিয়াছিল। এই ৩।৪ বারের মধ্যে ২বার 
খুব ভীষণভাবে লাগিয়াছিল। একবারের আক্রমণে মুগোটীবাড়ী জনশৃন্ভ 
হওয়ার পথে গিয়াছিল ॥ আমাশয় এবং জরের উপদ্রবও সময়ে সময়ে 
দেখা যায়) ভাক্কীরের সংখ্য। বেশী নাই। [কিন্তু স্থথের বিষম এই থে 
নিকটবর্তী জৈনপার গ্রামে একটা দাতবা চিকিৎসালয এবং সেখানে 
একজন বিজ্ঞ চিক২সক আছেন; আর ধারে পাশের গ্রামসমূহেও কয়েক" 
জন চিকিৎসক বাদ করেন। নতুবা অকালে অচিকিৎসায় অনেককে 
মৃভামুখে পতিত হইতে হইত - 

পঞ্চাশবৎদর পুর্বে গ্রামে ভাল পুকুর ছিলনা । জল ছিল পনাপচা__ 
ঘোল! । অনেক স্তান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু এখন তাহার অনেকট! 
পরিবর্তন ঘটগ়্াছে। বর্তমানে গ্রামে পুকুরের সংখ্যা প্রায় ৩৫টী তন্মধ্যে 
১০1১৫টার জল সব্ধদ। ব্যবহারের উপযুক্ত ; আর গুলির সংস্কর আবহক 
হইয়া! পড়িয়াছে। জলের উপর লোকের স্বাস্থ্য নির্ভর করে গ্রামবাদীদিগের 
পানীয় জলের ভাল বন্দৌবস্তকরা উচিত। ইদানীং কয়েকটা পুকুর-_ 
79৩:৮6 র!খিবার কল্পন জল্পন। চলিতেছে । 

পশ্চিমপাড়! গ্রামের নৈপর্ণিক পৌন্দর্ধ্য নয়নমনোমুদ্ধীকর | চারি্িকেই 
উন্মুক্ত মদন এই গ্রামের সীমা নির্দেশ করিতেছে। রাস্তাঘাট মন্দনয়।, 








নীলপুজা_+নীলক পুজা, চড়কপুজা । 
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বাধান রাস্ত। একটা 'মাত্র; আর সকলই হাঁলট। -সড়কটার উপর তিনটা! 
পুল 'আছে। বর্ধাকালে এই রান্তাট। জলে ডুবিয়া যায় কার্ডিকদাথে 
ছর্ন্ধোর জন্য রাস্তা দিয়া চল! যায়/না। রাখালবালকেরা এই রাস্তাক্প গরু 
চরায়। 

গ্রামখানিতে ঝে।প-জঙ্গল-পরিপুর্ণ স্থান বেশী নাই। সড়কের উত্তরস্থ 
মুখোটা বাড়ীর 'চিতাখোলায়, অনেককেই ভয় পাইতে হইয়াছে। ওথানে 
নাকি অনেক অপদেবভ্তার বাদ। গ্রামে আর একটা ভয়ের স্থান আছে ; 
উহা গ্রামের দক্ষিণ পুর্ব কোনস্থ বউগাছের নিকট । কথিত আছে এক 
ব্ক্তি ওথানে জগন্মাত। শীতলাদেবীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। গাছট! 
বনকালের-_কেহ বলেন এখানে দর্দিপ'কালিকা আছেন; কেহ বলেন 
গাছটা শীতলাদেবীর আবাসস্থল ; কেহ বলেন এখানে অনেক দেবতা! বাদ 
করেন। কিন্ত যেই যা বলুন ন| কেন, গাছটা যে “দেবাংশি, এ বিষয়ে কিছু- 
মার সন্দেহ নাই । বৃক্ষটীকে দেখিয়া এজ ন্রক্রও গোস্সা্নী 
মছাশয়_নখন এ গ্রামে আমিয়াছিলেন_তিখন বলিয়াছিলেন যে, 
পশ্চিমপাড়া গ্রামের উন্নতি অবনতি মঙ্গল অমঙ্গল এই গাছটার উপর নির্ভপ্ 
করিবে । অর্থাৎ ষখন গাছট। সতেজ এবং পত্রে স্থশোভিত হইতে আরম্ক 
করিবে তখন জানিবে যে গ্রমের উন্নতি এবং মঙ্গল হইবে আর গাছটা! 
যখন প্টাগডামুণ্ড? হইতে আরম্ভ করণে অর্থাৎ পাত। পড়িয়া! ইহার ডলগুলি 
ভাঙ্গিয়া অথব! শুকাইন্া যাইবে তন জানিবে যে গ্রামের অমঞ্গল হইবে 
মহাপুরুষের বাক্য ব্যর্থ হইবার নহে; কয়েক বদর হইল ঝড়ে ইহার একটা 
ক্ষুদ্র শাখ। ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল । সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের কয়েকটী উজ্জল বব 
লোকাস্তরিত হইয়াছেন। 

হিন্দু এবং মুদলমানই এই গ্রামের অধিবাঁপী। ৬ বিজয়কষ্জ গোস্বামীর 
উপদেশের ফলস্বরূপ খৈষ্ণব ধর্শোর হ্ুবিমল জ্যোতিঃ এই গ্রামের গৃছে গৃছে 
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প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামে প্রত্যেক দ্রিনই খোল করতাল সংযোগে "হরি 
ংকীর্তন হইয়া থাকে। 

এই গ্রামে একজন সংসারত্যানী আজীবন ক্রহ্ধচর্ধ্যাবস্থী সনধ্যাসী 
আছেন। ইগর নাম লু5লদ্বান্নল্ছ ভ্রক্মাঙ্গাল্লী । এই মহাত্মার 
্রীত্রীদদণ্ডরু সঙ্গ” নামক হিন খপ্ড গ্রন্থ নানাবিধ সছুপদেশ পুর্ণ । ইনি এবং 
ইছার অপর তিন ভ্রান্ত হরকাস্ত, বরদাকান্ত এবং সারদা কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
সকলেই ৬ বিজয়কৃঞ্ণ গোস্বামীর শি্যু। শ্রীযুক্ত সারদাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 
_পুরীতে অবস্থান করেন। এই গ্রামের ব্রক্মানন্দ ভারতীর নামও 
বগদেশের অনেকের সুপরিচিত । হিন্রুদর্শনে ইহার জ্ঞান অনাধারণ। 
ইনি কয়েকখান। গ্রস্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতী মহাশয় বৎসরে ছুই 
একবার স্বীয় জন্মভূমিতে আদিয়! বালক এবং যুবকদ্দিগকে একত্র করিয়া 
নানাবিধ সছুপদেশ প্রদান করিয়া যান। শ্রীষক্ত কুলদানন্দ ব্রহ্মগারী বিগত 
ঘবাদশ বৎসরের ভিতর একবার মাত্র পশ্চিমপাঁড়ায় আসিয়াছিলেন। 

পশ্চিমপাড়া সব্ব বিষয়ে উন্নত না হইলেও বিক্রমপুরে ইহার খ্যাতি 
গ্রতিপত্তি যথেষ্ট । কোন কোন অংশে পশ্চিমপাড়ী এতদুর উন্নত যে 
বিক্রমপুরে ইহার সমকক্ষ গ্রাম নাই বলিলেই চলে। 

গ্রাম বিলজ ল-পুন্রীভিন আালপছিক্া। 

মালপদিয়। প্রসিদ্ধ মালখানগরের দক্ষিণে অবস্থিত | ইনার পূর্ব সীমান! 
বড়ইপাড়া, চৈয়া পাড়া, নাটেশ্বর, তেলীপাড়া, ঘাসভোগ ব! খাসভোগ এবং 
দিগন্থরীর মাঠ। দক্ষিণে তেলীপাড়ার অংশ, দিগম্বরীর মাঠ ও ধাইরপাড়া। 
পশ্চিমে করারবাগ মধ্াপাড়া, কাউয়়াসারের মাঠ, বাহিরকুচি ইত্যাদি। 
ইহা উত্তর বিক্রমপুরের মধ্যে একটী প্রাচীন প্রসিদ্ধগ্রাম। পুরাকালে 
বিক্রমপুরের সৌভাগ্যের সময় ইহা একটা সমুদ্ধিশালী, বিস্তীর্ণ ও লোৌকবহুল 
স্থান ছিল। 
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২সিসসসিপিপিসপিশপসিপিশা 


পশ্চিমপাড়া বর্তমান মালপদিয়া হইতে অন্যুন তিন মাইল দুরে। 
বর্তমান সময়ও মালপনিয়ার পার্শ্ববর্তী খণ্ড গ্রাম বাহ্রিকুচি, মরাপাড়া, 
বণিকাসার, কৈবর্তদার ও তেলীপাড়ার অধিবাসিগণ তাহাদিগকে প্মালপ- 
দিয়াবাসী” বলিয়া সগর্কে পরিচন্ব দেয়। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বেও 
কৃষ্থামীগণের বংশঙ্ষম সেন জমিদীরগণের প্রতাপ অন্ধুপন ছিল। সে সময় 
কেহই তাহানের বাড়ীর সম্মুখে পান্ধি বা ছাতা ব্যবহার করিতে সাহস 
পাইত না। এখন তাহাদের বংশধরগণ দীনহীন ভাবে পূর্ব পুকুষপ্গণের 
পরিত্যক্ত ভিটায় এখানে সেখানে ও মালপদিয়ার অন্তান্ত অংশে বিশৃঙ্খল 
ভাবে অবস্থান করিতেছেন । তাহাদের একজন বনুকাল পূর্বের চাঁদপুর 
স্থানাস্তরত হইয়াছিলেন এবং বর্তমান সময় গধ্যন্ত তাহার বংশধরগণ 
গ্রতিপত্তির সহিত তথায় বদবাদ করিতেছে । প্রাচীন তৃম্বামীগণের 
বাসস্থান মালপদিয়ার দক্ষিণাংশে ছিল। এখনও সেখানে ৮১০টী বড় 
পুরি সহ প্রকাণ্ড বাড়ী বনঞ্জলে পূর্ণ হইয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। 
কেবল স্থানে স্থানে ছোট থাট ঘর, বাড়ী, বরজ ও অন্যান্থ দল আছে। 

এই প্রাচীন বাড়ীর চারিদকে বিশাল গড়ের ধ্বংসাবশ্ষে এখনও 
বর্তমীন। বাহিরবাড়ী হইতে প্রকাণ্ড একটা দরজ! বরাবর পূর্বদিকে 
গিয়াছিল এখনও তাহার সামান্ত অংশ বিগ্ভমান। বাড়ীর সম্মূথে গড় পার 
হইয়াই এই দরজার পার্ে একটা! প্রকাণ্ড ভরাট দীঘি আছে। ইছার নাম 
গম্বরী বাঁ গভীর! এবং ইহার নামানুসারেই সম্মুখবত্তী মাঠের নাম “দিগন্থরীর 
মাঠ।” মলপনিয়ার দিগন্থরী কালী এই দীঘি হইতে উঠিয়াছিল বলিয়া 
প্রবাদ আছে। এবং ইহার তীরে চড়কপুজা হইত বলিয়! ইহার গন্ধ নাম 
গম্ভীরা হইতে গভীরা হইয়াছে । বিক্রমপুরের অন্ান্ত পুরাতন জলাশষের 
স্তায় ইহার সম্বন্ধেও নানারূপ কিংবদন্তি বর্তমান আছে। এখনও লোকে 
দিগম্বরীকে মানত মানে ও বিষব সংক্রান্তিতে পুজা হইস্জা থাকে এবং প্রতি 





১৮৬ বিক্রমপুরের বিবরণ! 





বৎসর ১লা বৈশাখ দিগম্বরীর প্রকাণ্ড গলইয়া মেলা মিলে। পূর্বে ইহা 
দিগন্বরী দীঘির পারে বপিত এখন কিন্তু ইহ! অনেকটা দক্ষিণে সরিয়া 
ধাইরপাড়ার কোনে মিলিননা থাকে । পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে মালপদিয়ার 
দিগন্বরী কালী এই পুফরিণী হইতে অভ্যুঙ্থিত হইয়াছিল এবং দেবোত্তর 
মম্পত্বির জোরে এখন পর্যন্ত উত্তর মালপদিয়া্জ পূজিত হইয়! 
আদিতেছেন। এখন চৌধুরিরা ইহার গেবায়ত এবং দিগস্বরী মেলার 
উপস্বত্ব গ্রহণ করিয়। থাকেন। দেই, অতুল প্রতাপশালী জমিদারগণ- 
ত্রঙ্গোত্তর দিয়। চৌধুরী, মিশ্র প্রভূত নেক ব্রাহ্মণ ও কুলীন মালপদিয়াতে 
আনয়ন করিয়াছিলেন। এবং চৌধুরীদিগকে ক্রন্ষোত্তর বাতীত শ্রাদ্ধ, 
বিবাহ প্রভৃতি বাগষজ্ঞে বিশেষ কতকগুলি দানের অধিকারী করিয়া 
সমাজপতি করিয়াছিলেন । এখন পর্য্যন্ত তাহাদের বংশধরগণ সেই 
সব বিশেষদান ভোগ করিয়! সমাজপতি আছেন । পুর্বে চৌধুরীগণ এঈসব 
বিশেষ দানের বিনিময়ে যে কোন বাকুইয়ের পিতৃমাত দশায় সম্পূর্ণ 
অশৌচকাল পর্যন্ত অষ্ট গ্রহরের জন্য একজন ব্রাঙ্ষণ দ্রিত। এবং 
দশ! ও শ্রান্ধা্দ যে কোন কর্শে যত ত্রাঙ্গণের দরকার হইত যোগাড় করিয়া 
দিত। এখন আর গুরুরশার সময় অষ্ট প্রহরের জন্য ব্রাহ্মণ রাখার নিয়ম 
নাই। কিন্তু ক্রিয়া কর্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত তাহারাই যোগাইয়! 
থাঁকেন। বর্তমান সময় কিন্তু মালপদিয়াতে একজনও ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত নাই। 
পূর্বের যে অনেক ব্রাহ্মণ পর্তিত ছিলেন *“পত্ডিতের ছাড়!” নামক বাড়ীই 
তাহার গ্রমাণ। 

প্রাচীন মালপদিয়'র পশ্চিমে মধ্যপাড়!, করার বাগ, কুকির হাট খোলা, 
জৈনসার ও পশ্চিম্পাড়ী পর্যাস্ত উদ্তর পশ্চিমে বাঁহিরকুচি, মরাপাড়। 
ও কাউয়াসারের মাঠ ও কৈবর্ভদার পর্যন্ত । পুর্বে বাঁড়ইপাড়া, চৈয়। 
পাড়৷ ন।টেশ্বর, বণিক্যসার, কাইচাইল, জহরপুরা» তেলীপাড়া শুবচনী, 
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মৃজ্জানগর বা ঘ্বাসভোগ ব1 খাস তোগ পর্যাস্ত। দক্ষিণে দিগম্বরীর মাঠ 
ধাইফ্াপাড়া৷ ও পোড়াগঙ্গার খাল পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল। এইরূপে দ্রেখ! 
যায় এই বিস্তীর্ণ মালপদিয়ার অন্তর্গত অনেকগুলি খগুগ্রাম ছিল এবং 
দেগুলি অবস্থানানুষায়ী ও ক্মধিবাদীর জাতী অনুপারে এবং ধর্ম সম্পর্ক: 
নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। পশ্চিম অংশে অবস্থিত বলিয়া পশ্চিক্মপাড়া, 
মধাস্থানে স্থিত বলিয়া সমল্যক্সীড়ী ) ই| বৈদ্য 
থাছের লাম ও বিষণ প্রাধান -স্থান -এবং বর্তমান সময় খুব উন্নত । 
ই উত্তরাংশের নাম উভ্তন্ল সশালপছিম্থ। | 
দক্ষিণাংশের নাম চেক্ষিপী ালপ্পছিল্সী ইহা! এখনও বাকুই 
প্রধান। উত্তর পাড়ার বাহিরে যে অংশ তাহার নাম বাহিরকুচি। 
মধাপাড়ার কুক্ষিতে অবস্থিন ক্ষুদ্র একটা অংশের নাম ন্বুক্বিলল- 
হাউশ্বোলা। এখানে বোধহয় পূর্বে হাট ছিল। ইহা 
ইছাপুরার অতি নিকটে। পে সময় বোধহয় ইছাপুরাতে বাজার 
ছিল ন|। ণিন্চ্যসান্স বণিকাগণের বাস স্থান ছিল। এখানে 
একটী পুরুতন দীঘি আছে। এবং ইহারনিকটেই স্ুবর্ণবণিক 
সেনদের বাড়ীতে বিক্রমপুরের বিখ্যাত সালপদিয়ার 

জাতি হিনাবে. ণ্মন্মালাড়ী।” এখানকার মনসার ধাতু 


পাড়ার নাম ও তাহার পাথরের স্থামী মুদ্তি নাই । মনস। মুস্তি মাটির এবং 
বিবরণ 


অবস্থানানুযায়ী খও 


কয়েক বর পর পর নুতন করিয়া তৈয়ার কর! হয়। 
স্মিশ্রিপপাঁড়। উত্তর মালপদিয়ার পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত এখানে মিশ্রদের 
বাঁড়ীছিল। এখন তাঁভাদের বংশ লোপ হইয়াছে । এখানে একটা 
পুরাতন মঠে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে । এই মিশরের চাচইরতলার মালিক 
ছিলেন। ল্রাড়ইপ্পাড়া নৌকা মিস্ত্রি বাড়ইদ্দের বাসস্থান ছিল। 
ইহার সংলগ্ন ৈল্ম্রাপ্পীড়ীাাতে বোধ হয় নৌকার ছৈ তৈয়ারকারী 


১৮৮ বিক্রমপুরের বিবরণ । 


শিল্িণের বাসস্থান ছিল; তাই ছৈয়ালপাড়া ক্রমে চৈয়াপাড়া হইয়াছে। 
অথব। এট| চাষিদের পাড়! ছিল। টৈকল্রপ্সাল্লে একটী পুরাতন 
দীঘে আছে ইহা জেলে কৈবর্তের বাপস্থান ছিল এখন কিন্তু প্রায় সমুদয় 
কৈবর্ত্য নাটেশ্বরে বগবাস করে । কাইচাইল ইহা মালপদিয়ার পূর্ববাংশে 
খালের পূর্রবপারে অবস্থিত। নীল পুঞ্কায় “কাচনাচা* বোধ হয় সকলেই 
জানেন যাভারা কাচ নাচে তাহাদিগকে *কাচি* বলে মালপনদিয়ার চড়ক- 
পুঙ্জায় কাচিদের বাড়ী ছিল বিয়া কাচি'আলয় হইতে এখনকার ্কাই- 
চ্গাইলস্তা গ্রান। এ গ্রাম এখন ব্রাহ্মণ প্রধান ও খুব উন্নত। 
জহন্লগ্পুন্লা এখানে জন্থরীদের পাড়া ছিল। ইহা কাইচাইলের দক্ষিণে 
অবস্থিত। এখানে ও ইহার সহিত লাগ তেলীপাড়ার অংশ নটিকান্দাতে 
নটাদের বাসস্থান ছিল। তল্লীপ্পাড়া ইহা দঞ্ষিণ মালপদিয়ার পূর্বে 
ও তালতল! থালের পশ্চিমে অবস্থিত। পুর্ববকালে এখানে তিলিদের 
বাসস্থান ছিল। এখন কিন্তু এখানে এক ঘর তিলিও নাই। প্রায় 
১০০ বংলর পুর্বে আবছুপ্লাপুরের দে আখ্যাপ্রাপ্ত তিলি মহাশয়গণ এই 
তেলীপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। তাহাদের বংশের স্থ্টিধরদের কীর্তি 
“দের দীঘি” এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে ।-__মালপদিয়ার এ অংশও 
খুব উন্নত ছিল। এখন পতিত বাড়ী_-মন্কুমদার ভিটা, ঢাকি বাড়ী, 
সোনার বাড়ী, দেনের গড়, ঢালি ভিটা, চিতাখোলা প্রভৃতি স্বৃতিগুলি 
ও পুরান ভরাট পাঁচ ছটা দীঘ্ঘ পূর্বতন উন্নতির নামমাত্র পরিচয় দেয়। 
এখানকার কায়স্থ বংশ হস্ভূত রাজগণের শিল্প চাতুধ্য বিক্রমপুরের পুরাতন 
ও নুতন হন্ম্যাদিতে বিরাজিত আছে। উত্তর বিক্রমপুরের প্রদিদ্ধ স্বর্গীয় 
কবিরাজ রাধাচরণ দাগ মহাশয় এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজ 
সাত বংসর যাবৎ তাহার অভাবে উত্তর বিক্রমপুরের অদ্ধেক অধিবাসী 
খনী দরিদ্ব নির্বিশেষে হাহাকার করিতেছেন। বিক্রমপুরের তাহার 


বিকরপুরের বিবরণ । চি 


১ কিল বিএ নি লিটন 
অপেক্ষণ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান অনেক কবিরাজ ছিলেন ও 3 আছেন এবং 
আনেক বিদেশে তাহীর অপেক্ষা অনেক নাম করিয়াছেন সত্য কিন্ত 
তাহারা দেশের কিছুই করেন নাই। ল্বাইল লাড়া ইহা দক্ষিণ 
মালপন্দয়ার দক্ষিণে । এখানে জমিদারগণের ধাই ঝ। ধাত্রীর বাসস্থান 
ছিস। ইহা জমিদার বাড়ীর লাগ দক্ষিণে অবস্থিত 

শ্বাইপাড়া, সজানগন্র মালপদিয়ার পুরবদন্সিণ অংশ। 
ইহা মুপলমানি গ্রম। বর্তমান সময় পর্যাস্ত ইহার অধিবালিগণ মুপলমান 
এবং ইহীরা মকলেই চটকী বা ৭কাষ্ঠ-শিলী” ; এজন ইহার অন্ত নাম 
চট্টকীপাড়।। ইহার! সাধারণ কাঠ কুঁদাইয়। কাকই ( চিরুণী ১ কৌটা, 
লাটিম, খরমের বউল!, বারকোষ (178) ) প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া লাঞ্ষা ও 
রাজের দ্বারা অতি পরিপাটীরূপে রঞ্জিত করে। হুকার নইচ| তৈয়ার 
করিতে ও ইহার! বিশেষ দক্ষ । ইহাদের স্ব 5 জিনিষগুলি বিক্রমপুরের 
একটী বিশেষ বাণিজ্য-সম্পদ 1 ই ছাড়া হিন্দুর শ্রাদ্ধ ও বিবাহ প্রভৃতিতে 
ব্যবহার্য, ব্যবহারের অনুপধুক্ত পাতুকা ( খরম) তৈয়ার ক্রে। 

নবটেশ্বব্র--পাইকপাড়। নাটেশ্বরের ন্তায় এখানেও বোধ হয় 


নাটেশ্বর শিবের মন্দির ছিল। এখন তাহার কোন 
ধর্ম সম্পর্কিত নাম ও 





নিদর্শন পাওয়। যায় না তবে এখানে একটা পুরাতন 
দীঘি আছে। বোধ হয় ইহার তীরেই মন্দির ছিল। 
এই দীঘির নাম--নাটেশ্বরের দীঘি। 

স্কুলচলি_ ইজ প্রসিদ্ধ তালতলা খালের পারে বিখ্যাত হাট। 
এখানে প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে সবচনীর মেলা হয়। সেখানে কত শত 
লোক স্মরণাতীত কাল হইতে শনি মঙ্গলবার মা হুবচনীর পুজা দিয়া 
আসিতেছে ভাহীর ইত! নাই । কয়েক বৎসর হইল ঝড়ে প্রাচীন গাহটা 
উপড়াইয়া পড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়। গিয়াছে। কিন্তু গুড়ির নিকট হইতে 


বিথরণ । 


১৯০ বিক্রষপুষের বিষয়ণ । ্ 


একটী শাখাবুক্ষ বাহির হইয়া তাহার স্থান পূরণ করিতেছে । এই বটগাছ 
ছাড় এখানে আরো কয়েকটা অন্বথথ গাছ ও একটা পুরাতন বড় দীছি 
আছে। 

সন্ভ্রাপপীডাক্--বাহিরকুচির উত্তরে অবস্থিত, বোধ হয় কোন 
মড়কে লোকক্ষয় হেতু--অথবা মালপদিয়ার চিতাখোলা। থাকার দরুণ 
হুইয়াছিল। শেষোক্ত কারণে মরাপাঁড়া নাম হওয়ারই বিশেষ সম্ভ।বন! ) 
ইঙ্ার নিকটে বহু পুরাতন কালী ও শিবগন্দির আছে তাই মরাপোড়া 
কইতে মরাপাড়! নাম হুইয়াছে। 

বলাল বাগ বা ক্রিক বাগ-ইহা মধ্যপাড়ার দক্ষিণে 
'অবস্থিত। মালপদিয়ার মধ্যে ও নিকটে এরূপ আরো কয়েকটা “বাগ” 
"আছে-যেমন-_রায়ের বাগ, কল্যাণের বাগ, ভেলীপাড়ার অংশ বিশেষ 
“লালমণির বাগ” । 

প্রাচীন মালপরিয়ার অন্তর্গত ছয়টা স্থান সরোবরের অপত্রংশ “পার” 
অন্ত। ইছার মধো কৈবর্তদার ও ব্ণিক্যদারের বিষয় পূর্বেই বর্ণিত 
হইয়াছে । কান্দাসার--তেলীপাড়া ও দর্ষিণ মালপদিয়ার মধ্যে মাঠে 
অবস্থিত। ইহ! পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত এজন্য প্রাচীনগণ বলেন ইহ 
মগের আমলের। হিন্দুর কখনও পুর্বব-পশ্চিমে লম্ব! দীঘি খনন করেন!। 
এই দীঘিটা এখন প্রায় ভরাট হইয়। গিয়াছে এবং ইহার মধ্যে অনেক ৰড় 
বড় হিজল গাছ জন্মিয়াছে। আজ কাল লোকে ঘা লাগাইয়া থাকে। 
কেহ কেহ ইহাকে কান্দনীদার বলিয়া বর্ণন! করিয়াছেন । কিন্তু আমার 
বোধ হয় ইহার নাধারণ নাম কান্দাসারই ঠিক। ইহার উত্তর পারের 
সমন্ত্রে কয়েক নল পূ্চমে একটা ছোট টিলার উপর রিনা 
ীন্কুজেল্ল মন্দির আছে। এখানে একটা বান্ুদেৰ মুস্তি ছিল এখন 
ভাঁহা দিগম্বরী কালীবাড়ীতে স্থানান্তরিত কর! হইয়াছে । ইহা 





্ বিক্রমপুরের বিষরণ। ১৯১ 





ইছাপুর হইতে সবচনীর মাঝ দিয়া যে রাস্তায় গিয়াছে তাহার পার্খে 
অবস্থিত বলিয়া খুব বিখখত। আমাদের ছোট বেলায় নকরীমণ্ডল নামক 
একজন বুদ্ধ নমংশূদ্র সেবাইত ছিল। বুদ্ধ হইলেও তাহার হায় 
অমিতবলশালী মাংসল দেহ বর্তমান বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে বিরল। 
প্লাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি তাহারাও নকরী মণ্ুলকে প্রীবূপ চুল দাঁড়ি 
পাকা বৃদ্ধই দেখিয়াছেন | তাই তাহারা বয়স যে কত ছিল কেহই 
অন্ধণান করতে পারিত না। অথচ তাহার নিকটও সছ্ত্তর পাওয়া 
যাইত ন|। পুর্ব্ব লিখিত রাস্তা! ধরিয়] আরো ৫*৬* নল ইছাপুরার 
দিকে গেলে দ্বিতীয় সরোবর পর্ধীসার। ইহা৷ মধ্যপাড়া তারিণী দেনের 
ঘাটায় অবস্থিত। ইহার ন!মাকরণ চম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে পারে না। 
সেনেরা ইহার পঙ্কোদ্ধার করিয়া! বাবহার্ধ্য করিয়াছেন এবং এই পুক্ষতরমীর 
নাম যে পত্বীপার শাছাও অবগত নহেন। বিস্ত সকলেই জানেন তারিণী 
সেনের বাড়ীর ঘাটার অনেকটী যায়গায় আষাঢ় ও কান্ঠিক মাসে জল 
ভাঙতে হয় বলিয়। প্রস্থান টুকুর নাম “পত্থীসারের ভাঙ্গ! 1” 

পত্বীনারের ভাঙ্গা পর হইয়। আরো কতকটুকু পশ্চিম ও উত্তর দিকে 
আদিলে মধাপাড়া ও কাকালদি গ্রামের মধ্যে ষে মাঠ তাহার নাম কাউয়া- 
সারের মাঠ। ইহার মধ্যস্থানে প্রান ভরাট হিজল ও বৌনা বৃক্ষে আবৃত 
একটা জলাস্থান সরোঁবরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে ইহারই নাম 
কাউয়াপার ৷ 


পুরাত্তন মালপদয়াতে অনেকগুলি সরকারী রান্ত। ব| দরজা ছিল 
তাহার অনেকগুলি এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বা আংশিক ভাবে বর্তমান 
আছে। তেলীপাড়া-মালপদিয়। ও পশ্চিমপাড়ার নিকটবর্তী স্থানে অনেক 
লাঠিয়াল ও নমংশৃদ্রের বববাদ ছিল । করেক বৎদর পূর্বেও পশ্চিমপ'ড়া ও 
তেলীপাড়ায় লাঠিযা'লগণ লাঠি ও তরবারি খেলায় বিশ্ষে কৃতি 
দেখাইয়াছে। 


১৯২ বিক্রমপুরের বিবরণ। 


গ্রাম্য িবজপ-ইজ্ছাপুক। 


ইছাপুর! উত্তর বিক্রমপুরের একটা নুপ্রসিদ্ধ খওগ্রাম। পূর্বের এই 
গ্রামের নাম ঈপাপুর। ছিল বলিয়া মনে ইয়। নবাবী আমলে ইহা ষে 
মুসলমান প্রধান স্থান ছিল ইহা বলাই বাহুল্য? অধুনা এ স্থানের অধিকাশ 
অধিবাদীই হিন্দু। বিক্রমপুরের মধ্যে ইহা একটী ত্রাঙ্গণ প্রধান পল্লী 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। 

প্রাচীন বিবরণ, সীম। ইন্যাদি $_-এই গ্রামের প্রাচীন ইতিহাস 
অন্ধকারাচ্ছন্ন । অনুমান--এই স্থানসী কোন প্রসিদ্ধ পল্লী ছিল) কালক্রমে 
ইহা নিবি জঙ্গলে পরিণত হইর। বাথ ভ্ুক প্রভৃতির আবাদতৃমি হইয়া 
উঠে। গ্রামের বৃদ্ধগণ এক স্থানকে অগ্যাপি “বাবা তলী” বলিয়া থাকেন। 
কালীপাড়া, বটেশ্বর, সাহবাজনগর গরভূত স্থান কীর্ভিনাশার কুক্ষিগত হইলে 
তথাঝার অধিবাদিগণ এস্থানে আসিয়া বাদ করিতে আরম্ভ করেন ইহার 
পুর্বে পুরাতন ভট্টাচার্ধা, বণিকা ও কয়েক খর যুসলমানের বনতি ছিল। 
পদ্মাতীরবাদিগণের আগমনেই ইছাপুরা জন কোলাহল মুখরিত হইক়্া 
উঠে। মুহ্দীগঞ্জ হইতে যে *ডিষ্রীক্ট বোর্ডের” রাস্তাটা বিক্রমপুরের মধো 
দিক প্রীনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে, ইছাপুরা তাহার উত্তর দিকে অবস্থিত। ইহ! 
কোন প্রাক্কৃতিক সীম। দ্বারা পরিরেষ্টিত নহে । উত্তর-পশ্চিমে-_চন্দনধূল, 
উত্তর-পূর্বে-_রাজদিয়, পুব্বে_-শিয্পাপরি দক্ষিণে _মধ্যপাড়ার মাঠ, 
পশ্চিমে -চম্পকদি ও চন্দতধূলের কিনদংশ। গ্রামটা দৈর্ঘ্যে ছুর মাইল ও 
্রস্থে দেড় মাইল হইবে। ইহা বহুভাগে বিভক্ত ; তন্মধ্যে রাধাকাস্তপুর” 
চল্বল্‌ খা, লোহার পুকুরপার, ডিংশাইপাড়। প্রভৃতিই প্রধান । 

লোকসংখ্যা, সাধারণ অবস্থা £_-স্থানটি বহজনাকীর্ণ। অধিবালী- 
দিগের মধ ত্রা্গণের নংখ্যাই অধিক। বৈপ্যমা দুইখর ; কায়ঙ্থ, বারুই, 
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ভূইমালী, গোয়াল, ধোপা নাপিতের বদতিও কম নহে। মুগলমানের 
ংখা। নিতান্ত অরন। গ্রামের পূর্বদিকে কেবল ছুই তিন ঘর মুসলমান 
বাস করে। চাকুরী এ গ্রামের অধিকাংশ লোকের প্রধান অবলম্বন । কোন 
কোন ব্রাহ্মণ পৌরোহিতা ও গুরু ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করিয়া 
থাকেনন। নীচ জাতির মধ্যে সকলেই স্থ স্ব ব্যবসায় করিয়! থাকে । বাকুই- 
দের অবস্থা| সর্ববাপেক্ষ। ভাল বলিতে হইবে । এ গ্রামের লোকসংথা। প্রায় 
সাত হাজার হইবে। 
স্বাস্থ্য £-_এ স্থানের জলবাষু নিকটবর্বী অগ্ান্ত গ্রাম অপেক্ষা ভাল। 
ছোট বড় অনেক পুঞ্করিণী আছে। তন্মধ্যে “কমলাদাগর দীঘি" ও 
শলোহার পুকুর” সর্বাপেক্ষা বৃহং। কিন্তু এই ছুইটারই জল পানের 
অযোগ্য । এ ছুটী পুকুর সংস্কৃত হওয়! সর্বতোভাবে কর্তব্া। তাহা 
হইলে গ্রামের জলকষ্ট অনেক দূরীভূত হয়। প্রায় সকল বাঁড়ীতেই ছুই 
একটা পুকুর আছে? কিন্তু তাহাদের অধিকাংশের জঙগই পানের অযোগ্য । 
রাস্ত! ঘাট ইত্যাদি 2-_ইছাপুরার দক্ষিণ দিক্‌ দির ডিগ্রীক্টবোর্ডের 
রাস্ত। চলিয়া গিল্নাছে। পূর্বে এস্থানে কাঠের সেতু ছিল; এবার নূতন 
লৌহসেু নির্শিত হয়াছে। ইহা ছাড়া বাজার হইতে উত্তরাভিমুখে একটা 
পলৌকেল বোর্ডের” রাস্ত। গ্রামের মধ্যস্থলে পৌছিয়াই অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া 
পড়িয়াছে। এ দ্বান্তাটা পিরাক্দিখ। পর্য্যস্ত মিশিতে পারিলে সকলের 
পক্ষেই ্থবিধাজনক হইবে । 
একটী অনতি প্রশস্ত খাল পুর্ব দিক দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া, একটা 
শাখা গ্রামকে বিভক্ত করতঃ চলনদুর, ঠাইরন বাড়ী, আবিরপাড়া প্রভৃতির 
মধ্য দিয়া ইচ্ছামতীতে মিশিয়াছে ; অপর শাখ! গ্রামের দক্ষি-পশ্চিম দিক 
দিয় বাহির হইয়া পোড়াগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে । প্রথমোক্ত থালটির 
অবস্থা] অতীব শোচনীয় । উভড় পার হইতেই বৃক্ষরাঁজি ইহার উপর পতিত 
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১৯৪ বিক্রমপুরের বিবরণ। 


২১ সিতসিিশিশেশিশীিতি শিপ 


হওয়ায় ইহ! এত সঙ্কীর্ণ হুইয়। পড়িয়াছে যে একথানি নৌক। চলাই 
কই্টকর। 

বাজার-পোষ্টা্ফিদ £__ইছাপুরার বাজারটা বৃহৎ | ইছাপুঝার 
চামারদি, মধ্যপাড়া, বাহেরকুচি, চলনদৃপ, শিয়ালদি, পশ্চিমপাড়া ইত্যাদি 
গ্রামের লৌকেরা এই বাজারে আপি ক্রয়-বিক্রয় করিয়া থাকে । মস্ত, 
তরিতরকারী, দুগ্ধ প্রস্ততি লোকের নিত্যব্যবহার্ষ দ্রথা সমু এস্থানে বেশ 
পাওয়। যায়। কিন্তু জিনিষপত্রের মুল্য অত্যন্ত অধিক। আটথান। 
মনোহারি, সীতথানি মুদি, তিন খান! দরজীর ও চারি খান! কাপুড়িয়া 
দোকান স্থারীতভাবে এবাজারে আছে। একটা উচ্চ ইংরেজী বিষ্ভালয় 
প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্বে এস্থানে একটি মধ্যইংরেজী বিগ্ভালয় ছিল। 
এগ্রাম নিবাসী শ্রীধুক্ক হরিমোহন গঙ্পোপাধ্যায় মহাশয় তখন এপ্চুলের 
হেড্মাষ্টার ছিলেন। ১৮৯২ খুষ্টাব্দে উহ! উচ্চ ইংরেজী বিদ্ধালয়ে পরিণত 
হয়। ৬ আনন্দচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬ হরিচরণ চক্রবস্তী ও ৬ রামকুমার 
গণ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের সাহাধ্য ও চেষ্টায় ইহা স্থাপিত হয়। পোমভাগ 
গ্রামনিঝানী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু রায় মহাশয় এস্কুলের ছেড্যাস্টারের পদে নিঘুক্ত 
হন। অগ্ঠাপি তিনিই হেডমাষ্টারের কাধ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া 
আ(মিতেছেন। ছাত্রসংখ্যা ৬০০ ছয় শতেরও অধিক । 

বিবিধ £-_-ইছা পুরা কুলীন প্রধান স্থান, এখানকার সমাজ গ্রণিন্ধ। 
চাচরপাশা ও বাঘিয়। সমাজ বিক্রমপুরের সুপরিচিত। অন্ত কোথাও 
কোনপ্রকার সামাজিক গোলযোগ ঘটিলে তাহার মীমাংসার ভার এই 
সমাজের উপরই পড়িয়। থকে । বিক্রমপুরের অন্তান্ত স্থানে ফেরূপ ব্রত 
নিয়মাদি প্রচলিত আছে, এস্থানে তাহার কৌন বৈলক্ষণ্য দেখা যার ন।। 
লোক্যালবোর্টের রাস্তার উপর একটা বটবৃক্ষ. দণ্ডায়মান আছে। লোকে 
ইহাকে পদদ্ধেশবরী" বলে। হিন্দু রমণীগণ এই বৃক্ষে তেল-সিন্দুর অঙ্গলেপন 


বিক্রমপুরের বিবরণ । ১৭৫ 


সা ২২৯৯৯ শিিশিপোীশীশিিি 


করিআ্জা থাকেন । মানত দিবার জন্ত ছাগ ইত্যাদি লইয়। অনেকে এস্ানে 
আলিয়া থাকে। পুরাতন ভ্টাচার্ধয বাড়ীতে একটা পএজ্ল্লত স্ম্ভি 
বর্তমান আছে। তন্মধ্যে মছাদেব বিগ্রহ স্থাপিত। এস্থ/নেও মানত দিবার জন্ক 
বহুলোক উপস্থত হয়। পুরাতন কালীবাড়ীর কালীমুস্তি ৭৮ পুরুষ যাবত 
পুজা পাইয়৷ আপিডেছেন। কথিত আছে, পঞ্চানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় নামক 
জনৈক ব্যক্তি ইহার প্রতিষ্টাত। ॥ দেবী বড় ভাগ্রত। | শ্রীযুক্ত যশোদালাল 
চক্রবন্তী মহাশয়ের বাটাতে একটা কালীমুদ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত 
চক্রবন্তী মহাশয়ের পিত। এই কালী প্রতিষ্ঠিত করেন। বালীক়াটার বাবুদের 
যায়গায় স্থাপিত বলিয়া! ইঙা প্বালিয়াটিশ্ববী” নামে অভিছিত। শ্রীযুক্ত 
দেবীদাস চুড়ামণির বাড়ীতে ও একটা কালীমুদ্তি স্থাপিত আছে। পতি 
অমাবন্ত। তিথিতে দেবীর অচ্চনা। হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মেন 
" মহাশয়ের ভবনে মনদ। স্থাপিত। মনোগত ফল লাভ করিলে পুজা দিবার 
জঙ্ বুলোক এপ্কানে দমবেভ হইয়া থাকে । গ্রামের পশ্চিম উত্তর সীমায় 
বাহ্থদেব বাড়ী অবস্থিত ॥ এগ্ানে একটা অতি সুন্দর বাহ্গদেৰ ৃদ্তি 
স্থাপিত আছে। 
শ্রীযুক্ত রাঁসবিহবারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুথে একটী 
প্রকাণ্ড মঠের ধবংসাবনেষ দেখিতে গাওয়া বায়। কে, কেন থে ইহা 
্রন্তত করিয়াছিলেন ভাহ। নির্ণয় করা যায় নাই। যৌবনাবস্থায় উপযুক্ত 
রক্ষক অভাবে ম্টা যখন জঙ্গনপরিবেষ্টিত হইয়! বাঁদ্ধকোর চিহ্ন ধারণ 
করিতেছিল, সেট লময়ে পুরাতন ভট্টাচার্য বাড়ীর কয়েকজন পড়ুয়! জঙ্গল 
মুক্ত কিমা বিগ্রহটা পুজ! করিতেন । জীণ মঠটী দেহভার বহন করিতে 
অক্ষম হইয়। ভূতলশারী হইয়াছে। গ্রামবাসী কতিপয় যুবক স্থান্টা খনন 
করিয়। মহাদেব মুদির কিয়দংশ বাহির করিয়াছেন-_মস্তক দ্িখপ্তিত। 
ই মঠ হইতেই উদ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ী “মঠবাড়ী” পাছে 
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অভিহিত। “চ্ডল্বাল্হ্থীন্র বেড়” ইছাপুর গ্রামের একটা পরা্ীন 
কীর্তি। করিত আছে, চল্বল্‌ খ। নামে এক ক্ষমতাশালী ব্যক্কি 
স্থানের অধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁহার বাদবনের চারিদিক গভীর 
পরিখ। দ্বার বেষ্টিত করিয়াছিলেন। এই জন্থই লোকে ক স্থানকে 
প্চল্বল্খার বেড়” বলিয়া থাকে। চল্বল্‌খ। জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 
নবাবের বৃত্বিতুক বলিয়া! ভিনি খা উপাধি পাইঞ্জাছিলেন। কেহ কেহ 
বলেন, চল্বল্‌ খা মুপলমান ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাহ! নহে। কারণ 
আদিম যুদলমানগণের পুকুর পুর্র্ব পশ্চিমে দীর্ঘ ছিল, হিন্দুর পুকুর 
তাহার বিপরীত। চল্বল্‌ খাঁর যে গভীর জলপূর্ণ পুকুরটা আছে যাহার 
পারে ৮চন্ত্রকাস্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বদত বাটা অবাস্থত,-তাহ! উত্তর 
দক্ষিণে দীর্ঘ। * এই গ্রামের প্রণিদ্ধ কালী বিক্রেতা নবকান্ত মুখোটির, 














* ইহা আদৌ যুক্তিনুপ্ত নহে ৷ উল্বল্‌ 1 জাতিতে ধাহাই হউন না কেন হিন্দু ব্যতীত 
অন্ত কেহ যে উত্তর-দক্ষিণদিকের দৈর্য্যে দীঘি করে না, ইহ! ঠিক নহে। উত্তর 
ভারতের অধিকাংশ মুনলমানের খনিত দীঘিরই উত্তর দক্ষিণদিকে দৈরধ্য দেখা মায়। অধুনা 
বিফমপুরেও বহু ধনী সুমলমানের। থে দকল দি পুষ্ধরণী খনন করিয়াছেন তাহাতে ও 
ত রূপ কোন বিশেষত নাই। কাজেই উপবৃক্ত প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতিরেকে ভাহার 
জাতির বিষয় সপ্রমাগ হয় না; খ। উপাধিধারী বছ বারেন্ ্রাঙ্মণ বঙ্গের সর্বত্রই পরি- 
লক্ষিত হয়। কুশারিপাড়ার মাশ্চটক বংশের পূর্ব পুরুষ ্রীমস্তের খা উপাধি ছিল। শদ্ধাস্পদ 
মৌলভি দৈয়দ এম্দাদআলি বলেন “ইছাপুরা” এই নাম হইতে বারভূঞ্রার অগ্ততম 
স্বদেশ-প্রাণ দেওয়ান ইসীর্থ। মলনদ আলির কথাই শ্মরণ-পথে উদিত হয়। হয়ত তাহার 
কোন ভক্ত আত্মীয় বা? কর্ণচারী গ্রামের এই নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এই নামকরণ 
ন্বন্ধে খ(টি ইতিহাপ জানার কোন উপায় নাই। ইছাপুরা পূর্বে মুদলমান ভন্থলোক 
পুর্ণ ছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্ন মাত্র াই। তবে পাঠান তুষ্থামী চল্বল্‌ খার বিস্তীর্ণ 
পরিখা ুকত স্ুবুহৎ বাড়ীর কথ! বাহার জ্ঞাত আছেন ভাহারাই লেখকের সহিত একমত 
হইবেন * ** যাহারা ডিছ্বাট বোডের সড়ক দিয়া কখনও ইছাপুরা অতিক্রম. 
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জনৈক পু পুরুষের নাম ও সদানন্দ খ। ছিল। তিনিও নবাবের বৃততিভূক্‌ 
ছিলেন। এ গ্রামে একটী দীর্ঘিকা আছে। অঙ্ক্মান বহুকাল পুর্ঝের 
কোন ধনবান ব্যক্তি ইহ! খনন করাইয়াছিলেন। ইদানীং এই দীঘির 
পশ্চিম পার থননকালে একটা ইটের-বাটল। দেখ। গিয়াছে । আজ কাল 
দীঘিটা “দলে” আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাই দকমলাসাগর” দীঘি 
নামে অভিহিত। ইহার সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প শুন! যার “লোকের পুকুর” 
নামে একটা বড় পুক্ষরিণা গ্রামের মধ্যভাগে অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন 
যে লোকনাথ নামে এক ব্যক্তি এই পুকুর খনন করিয়াছিল। তাহার 
নামানুারেই "লোকের পুকুর” বলা হয়। আবার অনেকে বলেন ষে ইছার 
নাম লোহার পুকুর” । আবার কেহ কেহ বলেন ধে লোহার ঠাকুর 
পাওয়া! গিয়াছিল বলিয়। ইহাকে “লোহার পুকুর” বলে। 

যাহা হউক, কারণদয়ের কোনটিই ভিত্তিশুন্ত বলিয়া বোধ হয়না । 
এপুকুর হইতে বে সকল মুদি পাওয়া! গিয়াছে তাহার একটা ইছাপুরা 
গোস্বামী-বাঁড়ীতে দেখিতে পাওয়া ঘায়। একটা সদর প্রস্তর নির্শিত 
মাধব মুস্তিও এ পুকুরে পাওয়। গিয়াছিল। বর্তমানে ইহা শিয়ালদি 
গোস্বামী-বাড়ীতে স্থাপিত আছে। উহা “চন্দ্রমাধব” নামে প্রলিদ্ধ। 
দোলের পর হুলির দিবদ এস্থানে একটা শোভা-যাত্রা বাহির হইয়। থাকে। 
বাজারের থালে মনদাপুছার পর দশহরা ও নৌকার “বাইচ” হইয়া! থাকে। 
এগ্রামে ৪* খানারও অধিক ছুর্গোৎগৰ হয়। পুর্বে ইছাপুরার ক্রিকেট ও 
ফুটখল পকলাব* গ্রসিদ্ধ ছিল। 








করিকাছেন তাহারাই চল্বল্‌ খার বাড়ীর দক্ষিণ-পরিথ! দৃষ্টি করিয়াছেন। বাজারের 
সন্মিকট উত্তরে যে গভীর দীর্ঘ জলাশয় দেখা যায় উহাই সেই পরিখার একাংশ। এইরূপ 
সুবৃহৎ বাড়ী উত্তর বিক্রমপুরে বল্গালবাড়ী ব্যতীত আর নাই ।” আর একটা কথা এই ষে 
মগদের খনিত পুষ্করিণীই পরব পশ্চিংম দৈধ্য হয়-_মুমলমানের নহে । 

“বিক্রপুর”--১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ১৪৩ পৃষ্ট|। 
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গ্রতিবসর এস্থানে ভিনটী করিফ্ক! মেলা বলিয়া থাকে । তন্াধো - 
৬ চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যার মহাশয়ের বাড়ীর মেলাই সর্বাপেক্ষা বৃহত। 
একটা হরিসভ! ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । প্রতি রবিবার লালবাড়ীতে 
সভা হইয়া থাকে । মুষ্টি ভিক্ষা-সংগ্রহ করিয়া দরিদ্রদিগকে চাউল বিতরণ 
করাই সভার প্রধান উদ্দেস্ত 

কাঁলীপাঁড়ীর জমিদার £__বিক্রমপুরে কালীগাড়ার জমমদারগণ 
বিশেষ বিখ্যাত। কীহিনাশ। ইহাদের পপ্রয় বালভবন উদরসাৎ করিলে 
পরে এই জমিদারগণের অবস্থা ক্রমে পারবদ্দিত হইতে থাকে। তাহারা 
নানাগ্রামে বাস করিতে থাকেন। তাহাদের পশ্চিমের ও বড় হিন্তার 
বাবুগণ আগিয়! ইছাপুর! গ্রামে বাগস্থান নির্ধাণ করেন । গ্রামের পূর্বদিকে 
যেস্ুরম্য বাড়ীটি দৃষ্টগোচর হয়, ইহাই কালীগাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদ!র 
্রীযুক্ত বাবু সুরেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী, স্ুরেশবাবু, 
অঙ্গায়িক লোৌক। তিনি নিঃসন্তান বলিয়া একটা দত্বকপৃত্র গ্রহণ 
ক্রিয়াছেন। ত্রঙ্গপুত্র ্লানের সময় সুরেশবাবুর বাড়ীতে বন্ুষাত্রী সমবেত 
হয়। পকমলাপাগর” দীঘির উত্তর পার শ্রীধুক্ত, বাবু নর্মর্দাকান্ত ও 


যোগেশকাস্ত বন্দেযাপাধ্যায় চৌধুরী দ্ধয়ের বাসভবন অবস্থিত। 

তাহার নিকটেই হূর্্যকাস্তবাবুর বাড়ী । দিও পদ্মার পুনঃ পুনঃ 
আক্রমণে ইহাদের বনণম্পন্তি অহল জলে নিমভ্জিত হইয়াছে, তথাপি 
বিক্রমপুরের ব্রাঙ্গাণ জমিদারের মধ্যে ইহারাই ধনে মানে শ্রেষ্ঠট। এই 
গ্রামবাসী ৮চন্ত্কাস্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সর্বতন পরিচিত। ইনি ঢাকা 
নবাব বাহাছুরের ছ্েউে সুচারুরূপে কাধ্য করিরা» প্রভূত 'সর্থোপার্জন 
করিয়া, স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন । ছুর্গোংসবে গুচুর 
বায়, দানসাগর শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানা প্রকার সৎকাঁধ্য করিয়া যশলাভ করিয়! 
গিয়াছেন। বর্ষপুত্র স্নান উপলক্ষে তাঁহার বাড়ীতে সহ সহত্র যাত্রী 
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শী 


সমবেত হুইয্া থাকে। ধনজন সমৃদ্ধ এই গাঙ্গুলীপরিবারের এখন আর 
সেই পূর্বাবস্থা নাই। 

শিক্ষিতলোক ই --এই আ্রামস্থিত ভট্টাচার্ধয বাড়ী হইতে বহু বিজ্ঞ- 
লোকের অভয় হইগ্রাছে। এই, ভ্টাচার্যৰংশের বিবরণ পূর্বেই 
প্রকাশিত হইয়াছে । অভিথিসেব! ইহাদের সর্বপ্রধান কার্য । গ্রামে 
বিশ্ববগ্তালয়ের উচ্চ উপাধিধাঁরীর সংখা! কম নহে । বি, এ উপাধিধারীর 
সংখা প্রায় চল্লিশ জন হইবে । কতিপয় মৃত ও জীবিত ব্যক্তির নাম নিম্নে 
সন্মিবিষ্ট হইল। 

স্ব্গীয় গঙ্গাধর বন্দোপাধাঁয় তর্কালঙ্কার, ইনি ন্যাযশান্ত্রে বিজ্রমপুরের 
মধ্যে একজন স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তদীয় দেবোপম চরিত্র ও স্বার্থ- 
ত্যাগ দর্শনে সকলেই বিশ্মিত হইতেন। 

৬গৌরীকান্ত তর্কবাগীশ, ৬কমলাকাস্ত তর্কসিদ্ধাস্ত, ৬রুকিণীকাস্ত তর্ক" 
চূড়ামশি, কাশীকান্ত স্টারপঞ্চীনন, হরি প্রপাদ ্যায়রতর, ৬রজনীকুমীর 
তর্করত্ব প্রভৃতি সকলেই স্তাক্সশাস্ত্রে এক এক জন বড় পণ্ডিত ছিলেন। 
ভ্রীনাথ বন্যোপাধ্যায়-ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ 
উকিল ছিলেন। 


৬ভুবনেশ্বর বন্দোপাধ্যায় এম্‌, এ বি, এল-_ ইনি মুন্পেফ ছিলেন। 
তাহার গ্থায় পবিত্র চরির, দানগীলবাক্তি ইছাপুরা গ্রামে খুব কমই ছিল। 

রায় স্ীধুক্ত কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম্‌, এ,-ইনি রাজ- 
সাহী গভর্ণমেন্ট কলেজের প্রিন্নিপালের পদে নিযুক্ত আছেন। | 

বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রভুষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যোগ্যতার 
সহিত কার্য করিয়! “রায় বাহাছুর” উপাঁধি লাভ করিয়াছেন। ইনি 
সিরাজগঞ্জের একমাত্র প্রতিভাশালী উক্িল। 
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শ্রীযুক্ত দেবেন্্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল+_মহাশয় সুখ্যাতির 
সহিত মুদ্দেফের কাধ্য করিয়! আজকাল সবজজের পদ লাভ করিয়াছেন। 

শ্রীধুজ বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ হথ্যাতির সহিত ৯০৭০৯, 
টাকা বেতনে সবজজ্জের কার্য করিয়া অল্লদিন হইল পেন্সন গ্রহণ 
করিয়াছেন। 





ইছাপুর! স্কুলের ইতিহাস। 

গত ১২৮৬ সনে পদ্মানদীর প্রবলবেগে কালীপাড়। বটেশ্বর সাহাঁবাজ- 
নগর প্রভৃতি স্থান ভাঙ্গিয়। নিলে তথাকার অধিকাংশ অধিবাসী ইছাপুর1 
আদিয়। বাস করিতে আরম্ত করেন। এখানে আসিয়৷ স্থানীয় বালকগণের 
লেখাপড়ার কোনরূপ স্থাবধ! না! থাকায় বালিয়াট বাবুদের সরকারের স্থানীয় 
কর্মচারী ভিনকড়ি চক্রবর্তী মহাশয় গ্রামন্থ নুতন বাসিন্ন। সকলের সমবেত 
পরামর্শে বর্তমান স্কুলের ভূতপূর্কব শিক্ষক শ্রীযুক্ত করুণাকান্ত মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় দ্বার! ইছ'পুর বাঁজারের পুকুরের পুর্বপারে উক্ত জমীদ্দার বাবুদের 
জমিদারী কাচারী ধরে ১৮৮১ সনে মাত্র ১৩টী বালক নিয়া একটা পাঠশালা 
খুলিয়া ছিলেন । 

স্কুল স্থাপনের (পাঠশালা) কিছুকাল পরেই মুন্দীগঞ্জের সবডিভিসনের 
ম্যানিষ্ট্রেট বাহাদুর ত্রেলোক্যনাথ সেন মহাশয় সিংপাঁড়া গ্রামে কোন বিশেষ 
তদস্ত করিয়া মুন্সীগঞ্জ ফিরিয়া যাইবার পথে উক্ত করুণা বাবুকে এ কাচারী 
ঘরে বয়েকটামাত্র ছাত্র পড়াইতে দেখিয়! নিতান্ত উৎস্থক হুইয়। অনুগ্রহ 
পূর্বক পাঠশালাটা পরিদর্শন করেন এবং পাঠশালার ফলাফল দর্শনে বিশেষ 
সন্ত হন। উক্ত টত্রলোঁক্য বাবু ভিজিট্বুকে যাহা লিখিয়! গিয়াছিলেন 
তাহা বর্তমান হাইস্কুলের তিজিটবুকের প্রথমেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে! 
উক্ত ত্লোক্য বাবু করুণ! বাবুর উদ্যোগ দেখিয়া] তাহাকে বিশেষ 
উৎসাহিত করেন এবং যাহাতে প্র স্কুলের প্রতি গভর্েন্টের দৃষ্টি আকধণ 
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হইতে পারে এইরূপ চেষ্ট! করিবেন বলিয়াও ভরপ! দিয়া যান। ত্রৈলোক্য 
বাবুর উপস্থিতির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া! ভিনকড়ি চক্রবর্তী প্রমুখ নুতন 
বাসিন্দাগণ তাহার সহিত দেখ। করিয়। স্কুলের জন্য বর্তমান স্থানটাই নির্কা- 
চন করেন। ক্রমে স্কুলে ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে উক্ত কাচারী ঘরে স্থাল্প 
ন্কুপান না হওয়ায়, যে পর্য্যন্ত স্থায়ী স্কুল গৃহে প্রতিষ্ঠিত না হয় দে পর্যযস্ত 
রাদমোহন গোস্বামী মহাশয়ের বাড়ীতে বড় একথানা আটচালা ঘরে উদ্ত 
পাঠশালা স্থানাস্তরিত হইয়! চলিতে লাগিল, ক্রমে ছাত্রসংখ্যা বুদ্ধি পাইলে 
শ্রীযুক্ত মনোমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সহকারী শিক্ষকরূপে গ্রহণ করা 
হয় এবং কালীদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ 
করা হয়। এইরূপে তিনজন শিক্ষক দ্বারা একবখসরের অধিককাল উক্ত 
.গোস্থামী বাঁড়ীতেই স্কুল চলিতে থাকে । 

গোস্বামী বাড়ীতে ও ছেলেদের স্থান সন্কুলান না হওয়ায় বর্তমান সময়ে 
হাইস্কুল যেস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই স্থানে উক্ত বালিয়াটী জমিদার 
বাবুদের বায়ে এবং নৃণুন বাসিন্দাগণের সাহায্যে একটা থরের আটচাল! 
ঘর উঠান হয় । 

ক্রমে ছাত্রসংখ্যা আবার রদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিলে ততসঙে সঙ্গে 
ছেলেদের একটু ইংরেজী পড়ার ব্যবস্থা হয় কিন! তছ্ষয়ে চেষ্টা আরস্ত 
হয়। তুদনুপীরে করুণা সুখোপাধ্যায়ই ইংরেজী পড়াইতে জারস্ত 
করাইলেন। এই সময়ে ঢাকার নবাবের দেওয়ান চন্দরকান্ত গরঙ্গেপাধ্যায়, 
জজকোটের উকিল হরিচরণ চক্রবন্তী ও ব্রজকান্ত গোপাধ্যায়, করুণ! 
মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে করিয়া তৎকালীন স্কুল ইলস্পেকটর স্বর্গীয় দীননাথ 
দেন মহাশয়কে ধরিয়া এই স্কুলকে মধ্য-ইংরেজী বিস্তালয়ে উম্নীত করিয়! 
গভর্মেন্ট হইতে মাসিক ২*২ টাক1 সাহায্য গ্রহণ করেন। এই সময়ে 
চন্দকাস্ত গলোপাধ্যান়্ মহাশয় স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন এবং স্কুলের 
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উন্নতিকল্পে যথে্ট যতু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন । গভর্সেপ্টের 
সাহায্য পাইয়! হরিমোহন গঙ্গোপাধ্যায় হেড্মা্টার, করুণাঁকান্ত 
মুখোপাধ্যায় সেকেওমাষ্টার, গিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় থার্ডমাষ্টার, রালবিহারী 
মুখোটা হেড পণ্ডিত এবং কালীদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীর পণ্ডিত পদে 
নিযুক্ত হইঝ়্। উক্ত মাইনর স্বল পরিচালিত হইতে থাকে । 

ইহার পূর্ণ উন্নতির সময়ে ইছাপুরার নৃতন বাসিন্টীগণ কালীপাড়ার 
খ্যাতনামা জমিদার বাবু শ্তামাকান্ত বন্য্োপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট 
মাইনর স্কট এণ্টেম্দন্কুলে পরিণত করার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়। 
সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়া উক্ত স্কট এন্টান্সে 
পরিণত করতঃ কতকদিন বাঁজারের পুকুরের পার ও পরে ক্রমশঃ ছাত্জবৃদ্ধর 
সঙ্গে চামারদি গ্রামে দুর্গীকুমার বন্গেযোপাধ্যায়ের বাড়ীতে একটা বুহদাকার 
খরের ঘর প্রস্তুত করতঃ তাহাছে চালাইতে থাকেন। ক্রমশঃই স্কূলের 
উন্নতি বিশেষতঃ স্ব,লটী সম্পূর্ণভাবে শ্ঠামাকান্ত বাবুর আযতাধীনে চলিতে 
থাকায় তদীয় সরিকবাবুগণ অন্য একটা এপ্টেন্স স্কল ইছাপুরার কতিপক্ক 
নূতন বাদেন্দার যোগে চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে স্থাপন করেন। 
একূপভ'বে দুইটা স্কুল কিছুদিন চলিবার পর উভয়পক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগে 
চামারদি গ্রামের স্কুল গৃহেই মিলিত স্কুগ চলিতে থাকাবস্থায় একটি ছাত্র 
এণ্টযান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তখন বাবু দিগেন্দর্্র হাজরা বিঃ এ, 
হেড্যাষ্টার ছিলেন । উপরোক্ত এপ্টেন্স স্কুলে অধিকাংশ ছাত্র ফ্রি পড়াইয়া 
নানাধিক তিন বৎসর কাঁল চালাইতে কাপীপাড়ার বাবুগণের বহু অর্থ 
ব্যরিত হইয়াছিল, তাহাতে বাঁলকগণের শিক্ষার উন্নতির পরিবর্তে নানাবিধ 
অন্ুবিধা অর্থক্ষয় ও গ্রাম্যদলাদলির কৃষ্টি ব্যতীত অন্ত কোন লাভ নাই 
বিবেচনায় সর্ধবাদ্িগন্মত একটা স্কুল কর! আবগ্তক বোধে উক্ত মাইনর 
স্থুবোরই উন্নতির জন্ত কলে বদ্ধপরিকর হয় 
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এদ্দিকে মাইনর স্কুলের হেড্যাষ্টার শ্রীধুক্ত হরিমোছন গঙ্গোপাধ্যান্ 
প্দত্যাগ করিলে ইছাপুর! গ্রামবাসী রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
ল্হজঙ্গ মাইনর স্কুলের হেড্মাষ্টারের পদ পরিত্যাগ করতঃ নিখস্বার্থভাবে' 
গ্রামের উন্নতিকল্পে এই মাইনর স্কুণে হেড্মাষ্টারের পদ গ্র্ণ করেন? 
সাহার কার্মাগ্রহণের কিছুকাল পরেই কোন দুষ্ট বালক কর্তৃক মাইনর স্কুপ 
গৃহ ভন্দীভূত হয়। পরে স্কুলের স্থানের সুবিধা না হওয়ায় ্টক্ত রামকুমার 
গঙ্গোপাধ্যায় তাহার নি বাঁড়ীতে নিজ বায়ে ঘর উঠাইয়া তন্মধ্যে স্কুল: 
চালাইতে থাকেন। 

এই সময়ে মাঈটনর ক্লাসের উপরে কষেকটা অভিরিক্ত ক্লাসে ইংরেজী 
পড়ার ব্যবস্থ। করিয়। দিয়! ছেলেদের পড়ার স্ুবিধ। করিয়া দেন। শ্ীষুদ্ধৎ 
উমেশচন্জ্ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা ধীপব অতিরিক্ত ইংরেজী ক্লাম 
পড়ান হয়। এই বিষয় গভমেণ্টের গোচর হইলে সরকারী সাহাধ্য বন্ধ 
হয়। তখন এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় ও রামকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, করুণা 
মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত অক্ষয়ক্মার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের অদম্য চেষ্টা 
ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে স্কুলটী স্থিরভাবে দ্ীড়াইয়। থাকিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। তৎপর দিন দিনই স্কুলের অবস্থা! উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে 
থকে । ইত্ঃপুর্ধে স্কুলের আধিক অবস্থা! স্বচ্ছল ন। থাকায় রামকুমার 
গঙ্ষোপাধায় অবৈতনিকভাবে এবং অন্যান্ত শিক্ষক ও পঙ্ডিতগণ নামমাত্র 
স্কুলের কার্ধা সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সেই সমজে ইছাপুরের নৃতন 
বাসিন্দাগণ পুনরায় স্থুলগৃহ নির্মাণ জন্ত ৮০০২ টাক! চাদ! সংগ্রহ করিগে 
পর আনন্দচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ইছাপুরার পুরাতন বাসিন্দ। ) মহাশয় 
হাইস্কুলের বর্তমান উত্তরের ভিটীর টিনের আটচালা ঘরধান! নিম্্াণ করার 
সমস্ত ব্যয় নিজে সম্পূর্ণ বহন করিবেন প্রস্তাব করিয়া নুতন বাদিন্দাগণের 
সহিত যোগদান করার মত প্রকাশ করেন। এবং ১২০৯২ শত টাক! 
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দিতে তিনি প্রস্তুত হন। নূতন বাগিন্দাগণ উক্ত টাকা গ্রহণ করতঃ ্কুগগৃহ 
নিশ্মাগ এবং কতক টাকায় স্কুলের আসবাব থরিদ করেন। নুতন বাসিন্দাগণ 
হইতে গৃহীত ৭**২ টাকা তৎসময়ের জন্য সকলকে ফেরত দেওয়! 
হয়। বর্তযান হাইস্কুল নিজ আয়ে দীড়াইবার মত ন! হওয়া পর্য্যন্ত 
মাইনর স্কুল স্থাপন হইতে নৃহন বাসিন্দাগণ সময় সময় এককালীন যথেষ্ট 
মাহাধ্য এবং মাপিক চীদ। দিয় ও ক্ষুলের বিদেশীয় ছাত্র ও মাষ্টীরগণকে 
অনেকে স্বীয় স্বীয় পরিবারের মধ্যে আহার ও বানের ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছিলেন। বর্তমান হাইস্কুলের সেক্রেটারী পদে উপরোক্ত ঢাকার 
“্টবাবের দেওয়ান চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং জজকোর্টের উকিল হুরিচরণ 
চক্রবত্তী মহাশয় নিধুক্ত থাকা, সময়ে তাহাদের বিশ্বেষ যত্ব ও চেষ্টায় এবং 
হেড্যাষ্টার শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু রায় মহাশয়ের অকরান্ত পরিশ্রম এবং হুটারুশিক্ষ! 
প্রথালীতে স্কুল ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়! শীর্ষস্থানীয় হইয় প্রায় 
৮৫০০ ₹ টাকা স্কুলফণ্ডে জমিয়াছিল, যাহ! দ্বার! বর্তমান স্কুলের জন্থ মাঠে 
ভ্রমি লইয়া এবং পুষঙ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য স্বচ্ছগরূপে হইতেছে। 
এককালীন দান ও মাসিক টাদা নুতন বাসিন্দাগণ মধ্যে প্রান্ন সকলেই 
যথাসাধ্য সাহাধ্য করিয়াছেন। তন্মধ্ো স্কুলের কল্যাণকামী চন্্রকান্ত 
গঙ্গোপাধ্যায়, উকিল হরিচরণ চক্রবর্তী, ব্রজকান্ত ও ব্রজবামী গঙ্গোপাধ্যায়, 
নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীবুত গোবিন্দরন্ত্র গঙ্গোপাধণায় মহ্থাশয়গণের 
নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রায় ৬ণ বৎমর বিশেষ যোগ্যতার সহিত 
চন্দরকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় স্কুলের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত থাকিয়! স্কুলের 
কাধ্য পারচালন| করেন। তাহার মৃত্যুর পর ভূব্নেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম, এ, বি, এল মহাশয় সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি ও 
যোগ্যতার সহিত স্কুলের কার্য পরিচালন] করেন। তৎপর অস্থায়ীরূপে 
যুক্ত কামিনীকুমার গুপ্ত মহাশয় প্রায় ছুই বৎসর কাল স্মুলের 
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সেক্কেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে বিগত ১৯১১ সনে কালীপাড়ার 
খ্যাতনাম। জমীদার শ্রীষুক্ত বাবু স্থরেশকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী মহাশয় 
সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। 

ইছাপুরা শ্রামের পঞ্চরত্ব মঠ। 

এ গ্রামে একটী পঞ্চরদ্ব মঠ আছে। মঠটী একশত একটি বৎসয়ের 
প্রাচীন। বঙ্গাব্দ ১১৬৫ সনে প্রতিষ্ঠাপিত। এই মঠটি স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
স্ব্গীয় গক্ছাশ্বন্প তর্কালহ্ককান কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। এই 
বংশ প্রায় দুইশত বংদর যাবত ইছাপুরা গ্রামে বাস করিতেছেন । গঙ্গনির 
তর্কালঙ্কারের পিত৷ স্বর্গীয় মণিরাম বন্য্োপাধ্যায় ও তাহার জোঠভ্রাঞ্জ 
রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ইছাপুর। আসিয়া বাদ করিতে থাকেন। ইহাদের 
আদি নিবাদ কালীপাড়ায় হিল। এ বংশের পূর্ববপুরুষগণ শান্ত 
অগাধ পাতিত্য প্রকাশ করায় ভট্টাচার্য এই আখ্যায় অভিহিত 
হইয়াছিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তৎকালে স্যাশান্ত্ে বিক্রমপুরের একজন 
প্রসিদ্ধ প্ডিত ছিলেন। সহাক্লাজ্1 ব্লাজবল্পন্ডেব তখন 
অখণ্ড প্রতাপ, সর্কোপর তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন । 
দেশের প্রখ্যাতনাম! পঙ্ডিতবর্গের প্রতি তাহার অসাধারণ অঙ্গা ও ভক্তি- 
ছিল, বহু পঞ্ডিতই তাহার অর্থ সাহায্যে পরিপুষ্টি লাত করিয়াছিলেন এবং 
ধনে জনে সমাজে শ্রেষ্ট স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মহারাজা 
রাজবল্লভ পণ্ডিত মহাশয়ের শান্তজ্ঞানে এতদূর সন্ত হইয়াছিলেন যে তাহার 
বাস্তবাটী নি্্মীণ করিবার জন্য বহু জমি এবং প্রান় ত্রিশ চল্লিশ বিঘা নাল 
জমি ব্দ্ষোত্বর নিফর দান করেন। পরে তাহার উত্তরাধিকারীগণকফেও 
একটী চতুষ্পাঠি বাটী নির্মাণ করিবার নিমিত্ত দশ খানা বাড়ী ও পাঁচখান! 
নাল জমি নিষ্কর ব্রন্মোত্বর দান করেন। তর্কালিঙ্কীর মহাশয়ের প্রতি 
মহারাজ রাজবল্লতের এইরূপ শ্রদ্ধার ভাব ছিল যে তিনি তাহার প্রতি 
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চারি রর 
সুই হইয়া তৎকালীন মাসিক ৩৯০২ তিনশত টাকা আয়ের সম্পত্তি 
নিষর ব্রহ্ষোতর দিতে চাহিয়াছিলেল। তর্কাপস্কার মহাশয় মহারাজের 
এই দানের কথা শ্রবণ করিয়! বলিয়াছিলেন, 'যদি আমি এইবূপ দান 
গ্রহণ করিয়। ভবিষ্যহংশীয়গণের জন্য ধন সম্পাত্ত রাখিয়। যাই তাহা! হইলে 
তাহার! পশ্বণ্য গর্ষে স্ফীত হইয়! অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় মনোযোগী হইবে 
না অপর একজন প্রখ্যাতনাম! ধনী. পতমহাশয়ের পাণ্ডত্যে 
সু্ধ হইয়। তাহার বাটাতে একথান। দালান নি নিক্জাণ করিয়া! দিতে চাহিয়া- 
ছিলেন, তছুত্তরে তর্কালঙ্কার মহাশয় বিয়াছিলেন, পপপ্ডিত ব্যক্তির 
ক্লাসিক ধশ্বর্যোর কোনও প্রয়োজন নাই, পর্ণকুটীরই উপযুক্ত স্থান। 
আপনি দালান নির্মাণ করিয়। দিলেন বটে কিন্তু আমার মৃত্যুর পর যখন 
বংশ্ধরগণের মধ্যে উহা লইর়। বিষম কলহ বাঁধিবে তখন দে গোলযোগ কে 
নিষ্পত্তি করিবে? বরশ্বর্যের প্রলোভন বড় ভয়ঙ্কর) আপনার এ মহত্বের 
জন্ত আমি আপনাকে বন্যবাধ দিতেছি, আপনি ক্ষুগ্ন হইবেন না। ব্রাহ্মণ- 
পণ্ডিতের ব্রাহ্ম'পণ্ডিতরূপে থাকাই ভাল ।” 

তর্কালক্কার মহাশয় এক দিকে যেমন মহাপাধু পণ্ডিত ছিলেন, তুজ্রপ 

চরিব্রগুণেও অতিশয় আদশ পুরুষ ছিলেন। একবার তাহার বাড়ী 
ভাকাইতে আক্রমণ করে, সে দময়ে তিনি পঞ্চরত্র মঠটি নিম্মাণ করিয়! 
তাহাতে শিবদিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। ডাকাতদল কোনরূপেই বাড়ীতে 
প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, থে দ্রিকে যায় সেই দ্রিকেই কণ্টকময় বন্ধ 
পথ। পরদিন রাত্রি গ্রভাত হইলে ডাকাতগণ চীৎকার করিয়! বলয়! গেল, 
পতোদের দেবতাদাধন আছে, তাই আজ রক্ষা পাইলি, চাল, ডাল দান 
করিস” এর সময় হইতেই তর্কাণস্কার মহাশয় স্বোপাঞ্জিত “নাগর ডাল”, 
পবাইর গাঁও” প্রভৃতি মহাল বার্ষিক অিথিসেবা ও দেবদেবীর পুজার জন্ত 
নির্দেশ করিয়া যান। 


বিজ্রমপুরের বিগ । ২৭ 


৪০৭ মিটি 

গঙ্গাধরের পুত্র গৌরীকাস্ত, তর্কবাগীশ ্তায়শাস্ত্রে বত পৃঙ্ডিত ও তংপুল্ 
কমলাকাস্ত তর্কসিদ্ধান্ত ও কুঝুনীকাস্ত তর্কচুড়ামণি ও কাশীকান্ত 
স্ায়পঞ্চানন ন্থায়শান্ত্রে বড় পঙিত ছিলেন । কাশীকান্তের পুত্র হরিপ্রসাদ 
স্তায়রতধ ও কাশীকান্তের অপর ভ্রাতা গোপীকান্তের পুত্র রজনীকুমার 
তর্করদর স্তাযশান্ত্ে একজন নুপ্ডিত ছিলেন। উক্ত রূজনীকুমার তর্করত্ব 
মহাশয়ের ভ্রাত। চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মাদারীপুরের উকীল ছিলেন। 
তৎপুর রায় কুমূ্িনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ, বাহাদুর রাজসাহী 
কলেজের অধ্যক্ষ । আর হরি প্রসাদ ন্যায়রত্ব মহাশয়ের ছুই পু যুক্ত 


রাজন প্রণাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনিষ্ঠ পুজ স্্ষ।প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
এম, এ, স্কুল সমূছের ডেপুটি ইন্ল্পেক্টার । ্ 

৮ গঞ্গাধরের ভ্রাতা রামশঙ্করের এক পুত্র রামদাস বিগ্তালঙ্কার ও অপর 
পুন্র গ্রাণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র রঘুপতি শিরোমণি) জগন্নাথ 
তর্কচুষণ। ইহাদের বংশাবলী এইরূপ । 





2 
শশা 

রুপি শিরোমণি জগন্নাথ তর্কভূষণ 

সান ্ 

নগেন্্নাথ 

(ইছাপুরা স্কুলের শিক্ষক ) 

] চারু দ্দারর়া হরর! 
ভারিলীচরণ ভ্্রীকাণী কান্ত শ্রীনাথ বন্যোপাধ্যায় রাধাচ্ণ উকীল ব্র্গনাথ 
টায় বাচম্পতি। বন্দোপাধ্যায় উকীল হাইকোট। বিস্তাররত্ব। 

উকিল । 


] 
ভুবনেশ্বর বন্দোপাধ্যায় দেবেন্্র নাথ 
এম এ, বি, এল (সবজজ ) 





২৮ বিক্রমপুরের বিৰরণ । 





এখন মঠটির কথা বঙ্গ! যাউক। এই মঠটির চারিদিকে চারিটি চূড়া ও 
মধ্য স্থানে একটি উচ্চ চূড়া বর্তমান আছে বলিয়াই ইহা পঞ্চরত্ব মঠ নামে 
অভিহিত । ইহা হিন্দু স্থাপত্যান্করণে গঠিত। মন্দিরগাক্রে একটা 
খোদিত লিপি আছে, তাহাতে মনির প্রতিষ্ঠার সন ও তারিখ উল্লিখিত 
আছে। 





গ্রাম্য জিবজরপ-পানিন্জা । 


তুঃসীমা। :-_পানিয়। বিক্ুমপুরের একটী প্রসিদ্ধ কারস 
প্রধান পন্পী। ইহ! বিক্রমপুরের মধ্স্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে 
ব্রাহ্মণখোলা ; পুর্বে খিলগাও; দক্ষিনে উত্তররগাও ও পুরারবাগ এবং 
পশ্চিমে কাননীলার, চৌধরিয়া 'ও সোন্ধারদিয়। গ্রাম অবস্থিত। এই 
গ্রামের উত্বর প্রান্ত ব্রান্দণখোল। হইতে দক্ষিণ-প্রান্ত পুরারবাগ পর্্যস্ত 
প্রায় ২৪ মাইল এবং পশ্চিম-প্রাস্ত কাননীদার হইতে পূর্বপ্রান্ত খিলগাঁও 
পর্য্যন্ত প্রায় ১৪ মাইল স্থান বিস্ৃত। বিগত আদমস্থমারী মতে এই 
গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় সাদ্ধত্রিসহজ | 

প্রীন্য-হি হল্পপি--পানিয়া গ্রামের নামোৎপত্তি স্বন্ধে কোনও 
উল্লেখযোগ্য জনগ্রবাদ ঝ। ব্রতিহাপিক প্রমাণ পাওয়। যায় না। এই 
গ্রামের একটা পাঁড়ার নাম গুজিরবাগ, জনপ্রবাদ এইরূপ ষে, কোন খুজ! 
[ অর্থাৎ কুজ। ] ভ্রীলোক এই স্থানে বাদ করিত এই জন্য এই পাড়ার নাম 
শুজিরবাগ হইয়াছে । 

এই গ্রামে কায়স্থ, বারই,যোণী, ক্ষৌরকার, রজক, তূ'ইমালী, নমঃশূদ্র, 
বেলদার ও মুসলমান প্রভৃতি প্রায় সকল জাতিই বসবাস করিয়! থাকে। 
্রাঙ্মণের দংখ্যা খুব কম, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চন্্রমোহন বিষ্কারত্র মহাশয় এই 
গ্রামে বাড়ী করিয়াছেন। 


বিক্রমপুরের বির চি 


টিরিরারার নর 2 722875-2 
কায়স্থগণ মধ মাঝিগণই বিশেষ প্রতাপান্িত। ঘোবঃ বন্থ ও হোড় 
মছাশয়ের। ইহাদের স্থাপিত। “মাঝি ইহাদের পদবী নয়, দে. ইহাদের 
বংশগত পদবী। বংশশপরম্পরা-বিশ্রুত জনপ্রবাদ এইরূপ যে ক্কোনও 
ুদ্ধৌপলক্ষে ইহারা রাজাকে রণতরী সংগ্রহ করিয়া দিয়/ছিলেন বলিয়া এই 
“মাঝি' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এতন্থতীত তূম্যধিকারী হৃত্রে ইহারা 
ভূঞা” সম্মান সুচক উপাধিতে সুপরিচিত । 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ব্যতীত অপর সকল জাতিই প্রায় নিরক্ষর । তবে 
বারুইগণের মধ্যে ও লেখাপড়ার বিশেষ প্রচলন দেখা যাইতেছে । নিম্ন" 
শ্রেণীর লৌকদিগের অবস্থ! খুব খারাপ, বারুইগণ কৃষিকার্্য করিয়া ম্বচ্ছল 
অবস্থাতেই আছে। জনকয়েক ডাক্তার, কবিরাজ ও তালুকদার ব্যতীত 
গ্রামের অধিকাংশ ভদ্রন্তানই চাকুরীজীবি। 
শিল্প-_ফুগিগণ বন্্বন্নন করিয়। জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া! থাকে। 
বন্ত্বয়নই ইহাদিগের জাতিগত ব্যবলায়। ইহার! ধুতি, সাড়ি ও গামছা 
গ্রভৃতি প্রস্তত করিয়া! থাকে । 
এখানে বহুদংখাক নমংশুদ্র মিশ্ত্রীর বলতি; ইহার কাটের নানাপ্রব্য ও 
নৌকা প্রস্তুত করিতে বিশেষ সিদ্ধহস্ত। স্বর্ণ রৌগ্যাদ্দির ছুই একজন 
সুক্ষাশিল্লীও এখানে আছে । 
ব্যবপা-বাঁণিজ্য _বাণিজ্যে এস্বান উন্নত নয়; পাটও মধু এই 
স্থানের প্রধান রপ্তানি ভ্রব্য। গ্রামে হাট বাজার নাই, সম্সিকটবর্তী 
তস্তর ও পিংপাড়ার ঝাজারে গ্রামবাপিগণ ব্যাপি ক্রয় করেন। এই গ্রামে 
উতর মধু পাওয়া যায়। করেকথর মুদলমান মৌঠাক ভাঙ্গিয়া! মধু সংগ্রহ 
করে) মৌচাক ভাঙ্গিতে ইহার! বিশেষ দক্ষ । 
রাস্তাঘাট--গ্রামে উল্লেখযোগ্য বড় রাস্তা নাই। পুক্লাতন রাস্তাসমূহ 
ও ক্ৃষকগণ কোদালীর আঘাতে নিজ নিজ ক্ষেত্র সামিল করিয়া 
১৪. 


২১০ বিক্রমপুরের বিবরণ । 


সিরা ক 2 425222274 
নিতেছে এবং ক্ষেত্র স্থরক্ষিত করিবার জন্থ তাহাতে নানাবিধ ফ্াটাগাছের 
বেড়া দিয়! চলাচলের বড়ই অস্থৃবিধাজনক করিয়া রাখে। 

শিক্ষা -_পানিরার সন্নিকটবর্তী বেলতলী গ্রামে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় 
প্রতিঠঠিত থাকায় এখানে স্বতন্ত্র বিগালয় নাই। এই গ্রামে একটা উচ্চ 
প্রাইারী পাঠশাল ছিল, বৎসরাধিক কাঁল যাবৎ সেইটা স্থানাস্তরিত হইয়া 
সগ্দিকটবন্তা ব্রাঙ্মণথোল! গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । যুবকগণের উৎলাছে 
ও চেষ্টায় এই গ্রামে আর একটা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে।  এতদ্যতীত 
বোর্ডের দাহায্য প্রাপ্ত একটী বালিকা বিগ্ালয় আছে) উদ্ধার অবস্থা ভালই 
চলিতেছে । 

পুস্তকাগার-_উদ্ভোগী যুবকগণের চেষ্টায় ছুই তিন বৎপর হইল গ্রামে 
পানিয়। লাইব্রেরী নামে একট সাধারণের পাঠাগার প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। 
ছাব্রগণের ও গ্রামবানী ভদ্রমহোদয়গণের প্রদত্ত টাঁদায়ই পুস্তকাগারের 
যাবতীয় ব্যয়ভার নির্ববাহ হইতেছে। 

“চিকিতুসা_শ্রীমে তিন জন হোমি ওপ্যাথ ডাক্তার এবং ফকিরী মতে 
তিন জন কবিরাজ আছেন। ফকিরদের মধ্যে একজন বাক্ষইজাতীয় 
ভ্ীলোক। সন্নিকটবত্তী গ্রাম সমূহে ইনি বেশ যশঃ ও প্রতিষ্টা অর্জন 
করিয়াছেন। ইহার প্রতিষ্টাপিত এক্টী দেবালয় আছে। 

জল-বায়ু-স্বাস্থ্য-_গ্রামের সাধারণ শ্বাস্থা মন্দ নয়। তবে খতুভেদে 
অর, হাম গরতৃতির প্রাহুর্তাব হইয়া থাকে; কলেরার প্রকোপ এখানে 
খুব কম। 

বিগভ ১৩৫ বঙ্গাব্দ এই গ্রামে যেরূপ ভয়ঙ্কর প্লেগের প্রাহূর্ভাব 
হইয়াছিল; সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেল। উদ্ত 
মহামারীতে এই গ্রামের অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়) মৃত্যুর 
সংখ্যাধিক্য বশতঃ মৃতদেহ দাঁহ বাঁ সমাহিত করিবারও লোক মিলিত ন|। 





বিক্রমপুরের বিবরণ" ও ২১১ 


মুম্দীগঞ্জের তদানীন্তন মহকুমা হাকিম কতিপয় অধত্তন রাজকর্মমচারী 
সমভিব্যহারে হস্তিপৃষ্ঠে এই গ্রামে আগমন করিয়া বহুগৃহ অগ্নিসংযোগে 
ভন্ীতূত করিয়া ফেলেন। প্রবাদ এরূপ যে কালকাতা হইতে প্রেরিত 
চাউলের বস্তার মধ্যে মহামারী কর্তৃক আক্রান্ত একটা ইহ্র গ্রামে আসিয়া 
এই মহ্থামারীর স্থষ্টি করিয়াছিল; শুদবধি এই গ্রাম “প্িগেল্স 
সালিম” বলিয়া প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে । 

দীঘি-পুগ্ষরিণী_এই গ্রামের মোট পুষ্করিণীর সংখ্যা আনুমানিক 
৫টী হইবে $ কিন্তু গ্রামের তুলনায় তাহা পর্যাপ্ত নয়। সংস্কারাভাবে 
উহাদের ২।৪টা ব্যতীত গ্রীগ্মকালে প্রায় সকল পুষক্করিণীর জলই অব্যবহা্ধ্য 
হইক্সা থাকে । দেই সময়ে গ্রামবাণী জনদাধারণকে জলকণ্টে বড়ই বিব্রত 
হইতে হুয়। 

এই গ্রামে "পুরাতন দীঘি” নামে এক বৃহৎ দীঘি আছে। এই 

দীঘিটার সহিত গ্রাম্য বিবিধ কিংবদন্তী বিজড়িত রহিয়াছে প্রবাদ এইক্প 
যে, এই দীবিতে “সোনার নৌকা পবনের বৈঠ” ও বহু সংখ্যক ধাতুর 
বাসনকোষণ আছে! 

বিখ্যাত নিম্ববৃক্ষ--এই গ্রামের মধ্যস্থলে টি একটা বৃহদাবার 
নিরববৃক্ষ দর্শকমাজ্রেরই হৃদয়ে বিস্ময়োদ্রেক করে। নিষ্থ জাতীয় বৃক্ষ 
কোথাও এত বড় হইতে দেখ! যায় না । ইহার গোড়ের ব্যাস ২১ কি ২২ 
ফিট। গ্রামের বৃদ্ধদিগের প্রমুখাৎ অবগত হওয়া যায় যে, তাহার! 
ৈশবাবধি এই বৃঙ্ষটাকে একই রকম দেখিয়া আসিতেছেন। রথ নিষ্াণ 
করিবার জন্য এই বৃক্ষটার ৯৬২ টাকা পর্যান্ত দাম হইয্লাছে। এই বৃক্ষটাকে 
মহিলাগণ দেবতাজ্ঞানে তেল সিন্দুর বিলেপন করিয়া! থাকেন । 

গ্রীন কীর্তি শ্রামের উত্তর প্রান্তে -হ্বগীয় ভারতচগ্ড দে মহাশয়ের 
ৰাড়ীতে তদীয় মাতৃশ্মশ[নৌপরি বিনির্বি্.একটা অতি প্রাচীন মঠ আছে। 





২১২ বিক্রমপুরের বিৰরণ। 











মঠটা অতিশয় নুন্দর এবং উৎকু্ স্থাপত্যান্থদর্শে গঠিত। মঠটা উচ্চতায় 
১৫* শত ফিটের নান হইবে না। 
বাস্তৃভিটা-_ এই গ্রামে বাস্তদেবের পুষ্! মহালমারোহের সহিত সম্পন্ন 
হইয়। থাকে । পানিয়া গ্রামের ভূম্ধিকারী € তালুকদারগণ একত্রিত 
হইয়। গতি বদর একটা নির্দিষ্ট স্থানে এই পুজা দিয়া থাকেন, এজগ্ত মে 
স্থানটাকে পবাস্তুভিট।” বলে। প্রতি বৎসর পৃজোপলক্ষে বাস্তদেবের নিকট 
৯১ এগারটা মেষ (মেড়া ) বলি হইয়া! থাকে । মেষ বলি দেখিবার অন্ত 
সন্লিকটবত্তী গাম সমূহের বু লোকের সমাগম হয়। 
মেলা, গলইয়। _পুর্বে এই গ্রামে একটা বৃহৎ মেলার অধিবেশন: 
হুইত। তাহাতে ঢাকার জন্মা্মীর বড় চৌকির ন্তায় কাগজের বড় বড়, 
চৌকি প্রস্তত কর! হইত; কিন্তু এখন সে মেলার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। 
প্রতি বঙ্সর বৈশাখ মাসে এখানে গলইয়! মিলে ; গলইয়া হইতে, 
গ্রামবাদিগণ এক বৎনরোপযোগী “ময় মসল্লা” ক্রয় করিয়া রাখেন। গলই-. 
্কায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থাও হুইয়! থাকে । 
বিশ্বনাথ দে মহাশয়ের /১। পোয়। সের বারুদোদগীরণকারী একটা 
কামান ছিল, পুজার সময় নির্দেশের জন্য উহ! দ্বারা তোপধ্বনি করিতেন। 
খ্যাতনাম। ব্যক্তি__-এই গ্রামে ভরসারাম দে নামক একজন অনীম। 
সাহসী, শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন; গ্রামে ব্যাপ্রের উৎপাত হইলে তিনি 
বিশেষ উতৎদদাহ সহকারে তাহা বধ করিতে ধাবিত হইতেন; এবং মুষ্টি 
আঘাতে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া দিতেন, এইরূপে বহু বার ব্যাস্ত 
বধ ও বিতাড়িত করিয়। একবার স্বয়ং ব্যাপ্ত কর্তৃক নিহত হন) তদবধ্ধি' 
শ্রামে এইরূপ একটা প্রবাদ বাক্য চলিয়া আসিয়াছে-_ 
প্ভরসারামকে থাইল বাধে 
আর মানুষ কিসে লাগে ।” 





বিক্রমপুয়ের বিবরণ । ২১৩ 


এই গ্রামের চক্্রমাধব ভূ'ইমালী বিক্রমপুরের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ 
কবির সরকার ছিল। তাহার স্বরচিত বহু গান এখনও এতগাঞ্চলে নিত 
হইক়া থাকে। 


গ্রাম্যবিববশ-গা ওক্স্র।। 


অবস্থান--গাওদিয়। উত্তর বিক্রমপুরের একটি বিখ্যাত গ্রাম। ইহ! 
_ শৌহ্ঘজ হইতে উত্তরপূর্ব ফোণে অ্ুান ছুই মাইল দুরবর্ী। গ্রামটির 
উত্তরে গানগ1ও, দক্ষিণে গাউপাড় ও পাটনী গ্রাম, পূর্বদিকে রাপাদিযা 
পাখীদিয়া, হাড়ীদিয়! ও সামুরবাড়ী এবং পশ্চিমে বেজগাও, সংগ্রামবিল, 
হয়াল্লী, খবি ও রাণাদিয়া গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি দৈ্যে ও গ্রস্থে দেড় বর্ম 
মাইল। 
জনবিবরণ--গ্রামের জনসংখ্যা অশ্থমান চারি ছাজার। ইহার 
অধেকাংশই হিন্দু। হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শুত্র, মালী, গোপ 
কুস্তকার, নাপিত, যুগী, ভূ'ইমালী, কৈবর্ত, ধোপা, ও নমঃশুদ্র প্রভৃতি 
জাতি এবং মুদলমানগণ সাধারণতঃ সাধারণ মুসলমান ও বাঁইদ| এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত । ভদ্রলোকদের মধ্যে কয়েকজন উকিল, মোক্তার, 
ভাক্তার,কবিরাজ ও তালুকদার ব্যতীত প্রান্থ সকলের জীবিকাই সাধারণতঃ 
চাকুরীর উপর নির্ভর করে। নমংশূত্রদের মধ্যে ত্রধরের কর্ণ করিয়া 
কেহ কেহ বেশ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। অবশিষ্ট নম:শৃদ্র ও মুসলমানগণ 
ক্কষিকারধ্য করিয়। জীবনধারণ করে। 
পুর্বে এ অঞ্চলে নীলের চাষ প্রচলিত ছিল। গ্াওদিয়ার নিকটবর্তী 
ধাইদিয়া গ্রামে এখনও একটি নীলকুঠীর ভগ্মাবশেষ দুষ্ট হয়। গ্রামের 
ছুইটি স্থান ক্রমে বড় ও ছোট “মহিবখোলার ক্ষেত” বলিয়া পরিচিত । 





২১৪ বিক্রমপুরের .ব্হ্রগ। 


গ্রাম্য হাট সপ্তাহে ছুই দিন বনিক থাকে এবং তথায় প্রধানতঃ ধান, চাঁউল 
ও খৈল আমদানী এবং এই হাট হইতে পাট রপ্তানী হয়। ধাইরার 
সুস্বাদু ছুটি (ফুটি) বিক্রমপুর সুপরিচিত এবং গাওদিয়ার হাই ইহার 
প্রধান আমদানী স্থান বলিয়া ও হাটটি বিখ্যাত। 

শিল্প--শিরবিগ্ভায় গাওদিয়া সমগ্র বিক্রমপুরে বিশেষ উচ্চস্থানে 
অবস্থিত । সুন্দর গ্রতিম। তৈয়ার করিতে পারে বলিয়া এখানকার কুস্ত- 
কারগণ পুর্ববঙ্গে বিখ্যাত। এমন কি কলিকাতায়ও কোন ফোন পরি- 
বারে প্রতিমা তৈয়ারী করিয়া ইহার! বেশ ছ্র”পয়স! উপার্জন করে। 
এখানকার সোলা ও রঙের কাজও উৎকৃষ্ট বলিয়া! থযাত। সোলার 
কাজে ৮ব্রজবাসী মালাকার ও রাঙ্গের কাজে মধু মালাকার সুপরিচিত । 

নমঃশুদ্রবংশীয় আমরি মিদ্্রী সেতার, এসরাজ প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় 

করিয়া থাকে। ইহ ছাড়! গ্রামে কাপড়, গামছা! এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যময় 
অলক্কারাদি প্রস্তুত হইয়। থাকে। 

শিক্ষা-_-গ্রামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিস্তালয় নী আছে। 
বালিকাবিগ্ভালয়টি কয়েকবৎদর হয় উঠিয়া গিয়াছে। মুগলমানদের 
শিক্ষার উপযোগী মক্তব গ্রামে আছে। স্বর্গগত উৎসাহী যুবক দীনতারণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থৃতিরক্ষারথ স্থাপিত প্দীনতারণ লাইব্রেরী” নামে 
গ্রাম্য পাঠাগারটির অবস্থা শৌচনীয়। 

সাহিত্য-_রংপুর জেলাস্থুলের তৃতপুর্বব হেড.প্িত গাওদিয়া নিবানী 
৬কামিনী সরস্বতী মহাশয়ের “কুরকল্ললতিকা, খ্যাতনাম। কুলগ্রস্থ। 
ইহাছাড়া নগরা গোপ দেহতত্ব সম্বন্ধে এবং নন্দ মালাকার নানা বিষয়ে ছড়! 
রচন| করিয়! বেশ নাম করিয়াছে 

আমোদ প্রমৌদ__গ্রামে একটি থিয়েটারপাটাঁ আছে। নকরী* 
বয়াতীর দলও প্রপিন্ধ। গ্রাম্য হুলিগানের দল ( এক সময়ে বিখ্যাত ছিল ) 





বিক্রমপুরের বিবরণ । ২১৫ 


এবং হরচন্্রপালের যাত্রার দল এখন আর নাই। গাওদিয়ার ঢাকী 
বিক্রষপুরে বিখ্যাত । 8 

ইতিহাস ও খ্যাঁতনাম। ব্যক্তি-_ প্রবাদ অনুমারে রায়বংশই গাঁও- 
দিয়ার প্রথম অধিবাসী । ইহার! নদীয়! ক্ৃষ্চনগর হইতে আসিয়! প্নফর 
জীবিক!” স্বরূপ গাওদিয় গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তথায় ঝাঁটী নির্মাণ করেন এবং 
কৃষ্ণনগর রাজবংশসভ্ভৃত বন্িয়! পরিচয় দিয়া থাকেন । 

এই বংশীয় ঈ/দ রায় কোনও কারণে কয়েকখানা নৌকাপহ বিক্রম- 
পুরাধিপতি চাদ ও কেদার রায়ের রাজধানীর নিকটবত্ী নদীবক্ষে ধৃত 
কইয়। রাজাদেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। ব্রাঙ্মণ কারাগারে. নিঙ্গিপ্ত 
হইয়াছেন শুনিয়া ধর্মপ্রাণ রাজমাতা বন্দীর সহিত দেখা করিয়া তাহার 
আত্মনাম গোপন করতঃ গন্ধর্কেরমত স্ন্দর পুরুষ বন্দী চাদকে গন্ধব্ধ রায় 
বলিয়। পরিচয় দিতে পরামর্শ দেন। পরে রাজামাতার অনুরোধে বন্দীর 
নাম সন্বন্ধে আবার অন্ুদন্ধান করেন কিন্তু রাজমাতার প্ররোচনায় তাহার 
নাম গন্ধবর্ধ রায় বলিয়াই সকলে বলিল। বন্দী গন্ধর্ন রায় নামে পরিচয় 
দিয়া কারামুক্ত হইপে রাজ! টাদ রায় ব্রাহ্গণকে বিন! অপরাধে কারাগারে 
নিক্ষেপ করিয়াছেন ভাবিয়া প্রায়শ্চিন্ স্বরূপ তাঁহাকে বার খাঁন গ্রাম দান 
করেন। টাদ্রায় অতঃপর কখনও আর এরনামে আবত্ম-পরিচয় দিতেন 
না এবং সেই হইতে তিনি গন্ধ রা বলিয়াই পরিচিত হন। 

খস্থলে এইটুকু উল্লেখ করা দরকার যে টাদ ও কেদার রায়ের শাল 
সময়ে টাদ রায় ও রঘু রায় নামধেয় ,ছেইজন ডাকাত বিশেষ ক্ষমতাশালী 
হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া গরবাদ প্রচলিত আছে। বেডেরিজকৃত বাধর- 
গঞ্জের ইতিহান পাঠ করিলে রঘুরায়ের বাসস্থান এক রকম চিনিয়া লওয়! 
চলে কিন্তু রঘূর বন্ধু উদ রান দশ্বন্ধে এপর্য্যস্ত কেহ আলোচনা করিয়াছেন 
বলিয়! জানা যায় নাই। 








২১৬ বিক্রমপুরের বিবরণ) 





“*৪.. এতগুলি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া গন্ধবর্ষ রায় বিশেষ ক্ষমতাশালী হই 
উঠেন। গন্ধর্ব রায়ের যাত্রাবাড়ী, হাতী বান্ধাবাড়ী ও ততথনিত পদ্মপুকুর ও 
প্রদীপ পুকুর এখনও ভাহার স্থৃতি জাগরিত রাখিয়াছে। গশ্ধর্ধ রায়ের 
তিন পুু্্রের মধ্যে শিব রায় ও কৃষ্বল্লভ রায়ের দীর্ধিকাও আজ পর্য্যগ্ 
বর্তমান। 

স্বর্গীয় রজনীনাথ কয় (455156806 8৫০006906 £97651 ০1 
[7018 ) এবং তৎকন্তা বিছুধী অমিয্া বানার্জা (ন্বগগাঁয় জব. ০. 8৪0৩ 
1০০র পুন্রবধূ) এই পরিবারকে সমগ্র বাঙ্গালীর গৌরবস্থল করিয়। 
ভূলিয়াছে । * গ্রাম সম্পর্কে এইটুকু উল্লেখ কর! দরকার যে গ্রাম্য পোষ্টা- 
ফিসটি রজনীনাথ রায়ের চেষ্টায় স্থাপিত এবং গ্রাম্য ছাত্রবৃন্তি স্কুলকে 
মধ্যইংরেজী স্কুলে পরিণত করা এই বংশীয় ন্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের 
চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয়। ১৮৭৯ খুষ্টান্ে এই কালীপ্রসন্ন নিজ জ্ঞাতি 
গৌরমোহন কর্তৃক খুন হওয়ায়ই সমগ্র বিক্রমপুরে হলুস্থুল পড়িয়! গিয়াছিল। 
শ্ব্গীয় রজনীনাঁথ রায় মহাশয়ের পুত্র ৬রজতনাথ রায় মহাশয়ের 
অকালমৃত্যু হইয়াছে । ইদি একজন ব্যারিষ্টায় ছিলেন। 

রায় বংশের অধঃপতন্র সঙ্গে সঙ্গে চাটাতি বংশের উত্থান সংঘটিত 
হয়। এই চাটাতীগণ গন্থব্ধ রায়ের কন্ঠ কমলমণির বংশধর ॥ গঙ্ধর্বর 
রায় কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে ক দান করিয়া সেই গ্রাম জীবিকাস্বরূপ প্রদান 
করেন তাহাই এখনও হাঁড়ীদিয়! (হাড়ী--অন্নপাত্র অর্থাৎ জীবিকা নির্ববাহাথ 
প্রদত্ত) নামে পরিচিত । ইহার বংশধর্গণ পরবর্তী সময়ে গাওদিয়ার বাটা 
নির্মাণ করিলেও হাড়ীদিয়ায় তাহাদের বাটার ভগ্জাবশেষ এখনও “চাটাতী 

* কাড়ী” বলিয়। পরিচিভ। 





শ্্পপপপ্প্পা পাপী শেপ 


* পবিত্রসপুরের ইতিহাস ভষটব্য। 


বিক্রমপুরের বিষণ ! ৭ ২১৭-৭ 


মহাল্লাজ বাজহলললভেল্ল নিকট হইতে কতকঞ্চরি 
ভুষিপ্রাণ্ত হই! এই বংশীয়গণ ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। « ইহাদের 
এক পরিবারে বাশের খুইয়ে লিখিত একখানা দানপত্র বর্তমান আছে। 
যখন গাওদিয়ার সকল চাটাতী মহারাজের প্রসাঁদে ভূমি লাভ করেন, 
তখন মনিরাম চাটাতী অনুপস্থিত ছিলেন। পরে সকল বিষয় জানিতে 
পারিয়া মহারাজের ঢাকার পথে বিখ্যাত মনাই ফকিরের দরগার 
নিকটবর্তী বড় মোকামের বটবৃক্ষে অপেক্ষা করিতে থাকেন। রাজবল্লভের 
বজব্া তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি সাতার কাটিয়৷ তাহার উপর 
উঠেন এবং নিজ অভাব জ্ঞাপন করেন। নৌকায় কাগজের অভাবেই 
নাকি তখন মহারাজ বাঁশের খুইয়ে এই দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। 
ইহার বলে যনিরামের বংশধরগণ এখনও কয়েক খও তৃমি ভোগ 
করিতেছেন। 

এই চাটাতী বংশে গোপাল নামে একব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতাশালী 
ছিলেন। বোধহয় গাওদিয়ার 'গোপালদীঘি* ইহারই খনিত। ন্বরগীয় 
জিলোচন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই এই বংশের সর্বাণেক্ষা খ্যাতনা ব্যক্কি। 
ইহার প্রস্থত অট্টালিক! একটি দেখিবার বস্ত। উনত্রিশটি গ্রাম লইয়! 
গঠিত গাওদিয়া সমাজের তিনিই সম(জপতি ছিলেন। তিনি সমাজ- 
পতিরূপে অনেকগুলি কুল গরস্থ ও বিক্রমপুরের খ্যাতনামা প্রাচীন অনেক 
ব্যক্তির জীবনী সংগ্রহ করেন। বড়ই হুঃখের বিষয় বর্তমানে অনাদরে 
গুল নষ্ট হইয়া যাইতেছে । তিনি তুলাপঞ্চমী নামে বৃহৎ ব্রত এবং 
তৎসহিত ছয়মাস মহাভারত পাঠ ও বহু ব্রাহ্মণ পর্তিত বিদার করিয়াও নিজ 
কথ্যাতি বৃদ্ধি করেন। এই বংশীয় রাজকুষ্ণ চাটাতীর স্ত্রী যেই স্থানে 
সহমরণ যান তাহার সঙ্গিকটে গাওদিয়ার শিবমন্দির স্থাপন ইহারই কার্ি। 





১২১৮ বিক্রমপুরের বিবরণ । 





তিনি অতিথিসেবার খুবই সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রবাদ 
আছে। গাওদিয়ার প্রথম হাট ইহারই স্থাপিত। 
এই বংশী অগ্ঠান্তের মধ্যে স্বীয় মহিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় (09৩10 
178809৮ 0৫8০০019) মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । তিনি ও রায় 
শীয় বৈকুণ্ঠনাথ রায় মহাশয় ১৮৬২ খৃষ্টাবে অর্থাৎ বিশ্ববিষ্ভালয়ে বি, এ 
পরীক্ষার প্রথ| প্রবস্তিত হওয়ার অতাল্পকাল পরেই বি, এ পাশ করেন। 
চাটাতী বংশের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বারুষা] বংশের উথান সংঘটিত 
হয়। ইথার। আবার চাটাতীদের দৌহিভ্র সন্তান। গাওদিয়ার বর্তমান 
কুলীন ব্রাঙ্গণগণের অধিকাংশই চাটাতীদের স্থাপিত। বারুষ্য। বংশে 
খ্যাতনাম্‌ স্বীয় ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্বাপেক্ষা স্থপরিচিত। 
ন্ধিনি পিরোজপুরের ( বাথরগঞ্জ জিলায় ) সর্ধগ্রধান উকিল ছিফেন এবং 
মৃতাকালে অগাধ সম্পত্ত রাখিয়া যান। প্রবাদ আছে তিনি বাদী ও 
বিবাদী ছুই পক্ষেরই বর্ণন। ও দরখাস্ত এমনি ভাবে লিখিয়। দ্দিতেন যে 
তাহাতে পরষ্পর পক্ষের ক্ষতির পরিবর্তে উভয় পক্ষেই লাভবান হইত ॥ 
তাহার পরে মুসাবিদায় তৎমকক্ স্থান এ পর্যান্ত আর কেহ অলম্কৃত করিতে 
পারে নাই বলিয়াই বাথরগঞ্জ জেলাবাসীর বিশ্বান। বিক্রমপুরের গৌরব 
জনক অনুষ্ঠান সমূহের বর্ণন! করিয়! ভাটগ্রণ যেই কৰিতা আবৃত্তি করিয়া 
থাঁকে, তাহাতে মাতৃভক্ত ভোলানাথের মাতৃশ্রান্ধের বিশেষ উল্লেখ আছে। 
এই শ্রাদ্ধে বঙ্গদেশীয় সমস্ত ঘটক, পণ্ডিত ও খ্যাতনামা পুরোহিতদিগকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় এবং উনত্রিশ গ্রাম লইয়! গঠিত গাওদিয়। সমাজের, 
প্রত্যেক ব্রাহ্মণ সন্তানকে ছুইটাক। করিয়া দক্ষিণা দান করিয়াও তিনি 
বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি তাহার স্ত্রীর শ্রাদ্ধেও নাকি উক্ত 
সমাজের সমস্ত ব্রাঙ্গণ ঘটক পগ্ডিত ও পুরোহিতদিগকে এক টাকা করিয়া 
দান করিয়াছিলেন। সময়ে চাঁটাতীদের স্থাপিত অতিথিশালা উঠিয 


বিক্রষপুরেয় বিধরণ। ২১৯ 
পা 
গেলে ভোলানাথ নিজ বাটীতে গ্রামে আগত সমস্ত অতিথিদের স্থান ও 


ভোজনের স্ব্যবস্থা করেন এবং তাহার বংশধরগণ উহা অঙ্ষু্ন রাখিয়া 
আজও তাহার আতথেয়তার চিহ্ন জাগাইয়! রাখিয়াছে। গাওদয়ার 
বর্তমান হাটটি ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরই স্থাপিত। 

এই বংশীয় অন্তান্তের মধ্যে শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নামই উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি গ্রামা স্কুলের সেক্রেটারী, 
স্থানীয় পথ্ণয়েত প্রেসিডেন্ট এবং গ্রাম্য হিতকর সমুদয় কন্মে অগ্রগণা ও 
জনপ্রিয় ব্ক্তি। 

মুসলমানদের মধ্যে মুন্লি আবছুললতিফ গত ঝালকান মহাসমরের 
সময় চাদ। মংগ্রহ করিয়া পূর্ববঙ্গের মুপলমান সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। 


গ্রাম্যবিবন্পশ-_মাইজলীড়া। 


মাইজপাড়া বিক্রমপুরের একটা প্রণিদ্ধ গ্রাম । শ্রীনগর থানার, 
অ্তং্গত। শ্তামসিন্ধি, কুশারীপাড়। গরভৃতি গ্রাম সমূহ ইহার নিকটবর্তী । 
উত্তর সীমা-_মাঠাগাও, পূর্বে পরাশীমণগ্ুল, পন্চিম সীমা-_রাড়িথাল ও 
দক্ষিণ সীম! দাম্লা। এই গ্রামের রায় পরিবার বিশেষ খ্যাতিমান। 
ইহাগের পূর্বপুরুষ রামচজ্্র শর্মা আদিশুরের আনীত কান্তকুজের ব্রাঙ্মণ 
ক্ষিতীশ হইতে ছ্বাবিংশ পুরুষ । রামচন্র. শর্মা ুলতান হুজার সময়ে, 
সুশিদাবাদ হইতে অত্যাচারের ভয়ে এই গ্রামে আগমন করেন। খানা" 
বাড়ী সংশ্ি্ রামচন্ত শর্মা ন/মের তালুক অগ্ভাপি সু প্রচলিত এখানে 
এই পরিবারের সংক্ষিপ্ত বংশলত। প্রদত্ত হইল। 


২২ বিক্রমপুরের বিবরণ । 





৯৯ 





. রামশন্মা 


সত্েশ্বর (ইনি কোনও নবাবের দেওয়ান 
ছিলেন বলিয়। প্রবাদ প্রচলিত) 
গোবিন্দ প্রসাদ (মুর্নদকুলিখার সময় ১১২৮ 
ইংরেজী ১৭২২ ত্বীঃ অঃ নাওয়ার 
বিভাগের দেওয়ান ছিলেন ) 
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বৈদ্যানাথ চন্দ্রশেখর পার 
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| 1 । 
'হরকিশোর আনন্নকিশোর রাসিহারী 





] ॥ 1 ] । ! 
হামকিশোর কুদ্রকিশোর অন্গদ। নি বিনোদবিহারী অলোরঞ্জন 


সারদাকিশোর ] ৰা । 
প্রমদ( জ্ঞ।নদ। বরদা 


স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় । 


এই বংশের ভাগিনে স্বর্গীয় কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী 
বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য ৷ পূর্ববন্ধে স্্রীশিক্ষা প্রচলন বিষয়ে আলোচনা! 
করিতে গেলে নর্বাপ্রে ৬ কাশীকাপ্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবন-কথ। আলোচন। 
করিতে হয । মাইজপাড়ার গাীন রায় উপাধিধারী জর্মিদারবর্গের 
নাম বহুকাল হইতেই বিখ্যাত। রায় জমিদারগণ নান! স্থান হইতে 
'কুলীন আনয়ন পূর্বক কন্ঠ| সম্প্রদান করিতেন। জমিদার ৬ রামকানাই 
রায় মহাশয় ফুলমেলের ভরদ্বাজ গোত্রীয় বিধুঃ ঠাকুরের সন্তান ৮ কমলাকান্ত . 


বিক্রমপুরের বিবরণ। ২২১ 


পিপিপি 





মুখোপাধ্যায় নামক একজন অতি প্রপি্ধ স্বক্কতভঙ্গ কুলীনের নিকট স্বীয় 
কন্ত। ৬ তিলোত্তমা দেবীকে সম্প্রদান করেন । এই তিলোত্বমা দেবীর গর্ভে 
মাতুলালয়ে মাইজপাড়৷ গ্রামে ৬কানীকান্ত আগ্রমানিক ১৮৩৯--৪* খ্বীঃমঃ 
ভূমি হ'ন। জন্মের মাত্র ছয়মাস পরে ইহার মাতার মৃত্যু হয়-- 
বৃ্ধা মাভামহী দয়ামযী দেবী ইহার ল৷লনপালনের ভার গ্রহণ করেন। 

দে সময়ে দেশে বিগ্াশিক্ষার তেমন স্থযোগও হুবিধা ছিল না. 
বিশেষ কুগীন সম্ভানের বিদ্য!শিক্ষার আবস্তকতাই বা কি? বহু বিবাহ. 
তপন অতি উত্তম অর্থ সংগ্রহের পথ ছিল। তারপর মাতামহ রামকানাই 
রাম জামাতাকে যে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন তাহার আয়ও সামান্ত, 
ছিপনা, ক্ষুদ্র সংসার সুন্দর রূপেই চলিতে পারিত। কিন্তু শিশু কাশীকাস্ত 
গ্রাম্যবি্ালয়ের সামাস্ত শিক্ষা সমাপন করিয়া উচ্চশক্ষা লাভের জন্ত, 
ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মনের কথ মাতামহীকে বলিলেন। দয়াময়: 
দেবী কিশোর কাণীকান্তের বিগ্যাশিক্ষার জন্ত একান্ত আগ্রহ দেখিতে. 
পাইয়। বিনাওজরে সম্মতি দিলেন এবং সমুদয় ব্য়ভার গ্রহণ করিলেন । 
ঢাকা ও কালীপাড়া ব্যতীত অন্তত্র তখন উচ্চ ইংরেজী বি্ঞালয় ছিল ন|। - 
কাশীকাস্ত ঢাকা হইতে ১৮৫৬--৫৭ শ্রীঃ অঃ সিনিয়ার বৃত্ত পরীক্ষায়: 
উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিগা করি! উহা ছুই বৎদর কাল ভোগ করেন। 
ইংরেজী সাহিত্যে সবিশেষ পারদিতা দেখাইয়৷ ইনি প্রথম পুরফার লাভ. 


করেন ও বঙ্গ ভাষার জন্য এক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। 
ছাত্র-জীবনে নি অধ্যবসায়ের গুণে ইনি যেরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া 


ছিলেন__কর্ম-জীবনেও তিনি স্বীয় দেশগ্রীতি এবং কর্ধ-নৈপুণো দেশের 
ও দশের নিকট অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা প্রচারই ছিল 
তাহার জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য । কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ইনি ১৮৫৯ 
শ্রীঃ অঃ ঢাকা পোগোজ স্কুলের প্রধান'শক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। 





স্বগীয় কাশীকান্ত সুখোপাধ্যায়। 


বিক্রমপুরের বিবরণ । হত 


তাহার শিক্ষাদান কৌশলে এই বি্ভালয়ের বিশেষ খ্যাতি হয়। সে সময়ে 
ঢাকার অস্থকোন বিগ্যালয়েই পোগোজ স্কুলের স্তায় খ্যাতি লাভ করিতে 
পারে নাই। তাহার কাঁধযগ্রহণের অবাবহিত পরে ১৮৫৯ শ্রীঃ অঃ অক্টোবর 
মাসে গভর্ণমেন্ট তাহাকে আসামের ন্তঃগৃতি শিবসাগর জিলা হ্ুলের প্রধান, 
শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রার প্রকাশ করেন-_তখন 
যাতায়াতের বিশেষ অন্থুবিধা ছিল, সর্রোপরি তাহার মাতৃস্থাবীয়া 
মাতামহীর মত না হওয়ায় কাশীকান্ত গভর্ণমেণ্টের এই সাদর প্রস্তাব 
ধন্তবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি প্রায় 
তিন বসর কাল পর্য্যন্ত পোগোজ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাধ্য করেন। 
দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় (পি, কে, রায়, ) এবং ঢাক্$ নগরীর 
স্থগ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত আননাচন্দ্র রায় মহাশয় ইহারই শিক্ষকতায় উক্ত 
বিষ্তালয়- হইতে প্রবেশিকা! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।. গুণের আদর 
চিরদিনই হইয়া থাকে। গভর্ণমেন্ট কাশীকান্তের গুণের পুরস্কার শ্বরূপ 
১৮৬১ শ্রী অঃ তাহাকে ঢাকা বিভাগের স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্স্পে্টারের 
পদে নিযুক্ত করেন। পোগোজ স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ তাহার বিদায় গ্রহণ 
কালে পুরুস্কার শ্বরূপ মোণার ঘড়ি, ঘড়ির চেইন ও স্বর্ণপদক প্রদান 
করেন। 

গভর্ণমেন্টের কার্ধ্ে নিযুক্ত হইবার পর বঙ্গের নানাস্থানের বিষ্তা- 
লয়াদি পরিদর্শান্তর দেশের প্রকৃত অভাব কোথায় তাহ! তাহার হদয়জম 
হুইল। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে যে দেশ দিন দিন অবনত হইতেছে একথ| 
তিনি সম্যক্রূপে বুঝিতে পারিলেন ) দেশের সর্বত্র সত্রী-শিক্ষা বিস্তারের 
উপায় নিদ্ধারদ করিবার জন্ত তাহার প্রাণ কাদিয়া উঠিল। কাশীকাস্তের 
কার্যাগ্রণালী দেখিয়। তৎকালীন শিক্ষাবিভাগের ইন্স্পেক্টার মার্টিন সাহেব 
“ইহাকে ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টারগণের উচ্চতম শ্রেণীতে উন্নতি করেন। এইবার 





২২৪ রি বিক্রমপুরের বিবরণ । 


১২০১০ ৬এ 
তিনি কর্ণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ঢাকার সর্বত্র ্রীিক্ষার প্রয়োন 
জনীয়ত। সম্বন্ধে সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন- স্্রী-শিক্ষা 
ব্যতীত সমাজের উন্নতি অসম্ভব একথা শিক্ষিতদমাজকে বুঝাইতে বিশেষ 
বেগ পাইতে হইল না। কথাও কাজ একদন্গে হইলে জনদাধারণ আপন! 
হইভেই সেইরূপ কর্মীপুরুষকে শ্র্ধ। ও ভক্তি করিয়া থাকে, কাশীকাস্ত 
এদিকে যেষন জনদাধার্ণকে স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা বুঝ ইতেছিলেন সঙ্গে 
সঙ্গে আধার তেমনি ঢাক! ফিমেল নর্মাল স্কুল এবং বিক্রমপুরে ও চাকা 
জেলার নানাস্থানে বালিকাবিগ্ঠালয় স্থাপন করিয়া সে নকলের উন্নতির জন্ত- 
প্রাণপণ চেষ্ট। ও যত্র করিতে লাগিলেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ অঃ ইনি রাজসাহী 
বিভাগের স্ুল ইন্স্পেক্টারের পদ প্রার্চ হইয়। ঢাক! পরিত্যাগ করিতে বাধ্য. 
হন, ঢাকা পরিত্যাগ করিবার সমগ্ন উত্ত ফিমেল নমল স্কুলের ছাত্রী ও 
শিক্ষকগণ তাহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন পাঠকগণের কৌতুহল, 
নিবারণার্থ এখানে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। 
ৰ্হুমান্যাপ্পদ 
্রযুক্তবাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় 
ঢাকা জিলার ডেপুটিইন্স্পেক্টর 
মহাশয় সদন্তঃকরণে যু। 


মহাশয় ! 
আপনি এদেশীয় জনপাধারণের যেন্ধপ বান্ধব, আপনার স্থানাস্তর গমন 


সংবাদ বাক্তি মাত্রেরই নিতান্ত ছঃখকর হুইয়াছে। কেবল উন্নত পদ্দে 
অভিবিক্ত হইয়াছেন ইহাই নিতান্ত আহ্লাঁদের বিষ্ন। আপনি কায়মনো- 
বাক্যে পরিশ্রম স্বীকার করিয়। এদেশীয় লোকদিগের হিতসাধন কল্পে 
যেরূপ চেষ্টিত ছিলেন তাহা স্মরণ করিলে কাহার না মহঃকরণ কৃতজ্ঞতা 
রমে পরিপুরিত হয়। আপনার যত্রেই এ অঞ্চলের গলীগ্রামে বালিকা/” 


বিজ্ঞমপুরের বিবণ 1 ২২৫ 


বিষ্যাগয় প্রথম সংস্থাপিত হয়, এবং আপনার যত্ধবেই এইক্ষণ স্ত্রীশিক্ষার 
প্রথ বাছলয রূপে প্রচলিত হইতেছে । আমাদের এই বিষ্ভালয়ও. যে 
আপনার হস্তের এক প্রধান চিহ্ন তাহা। বল! বাহুগ্য। আমর! আপনার 
বরের প্রসাদেই একত্র সম্মিলিত হইয়া! নিরাপদে বিষ্যাধ্যয়ন করিতেছি 
আপনার এই কার্ধ্টটি স্ত্রীপিক্ষার উন্নতিপাধ ক তাহ! বলিয়। উঠ! দুক্বর। 
আপনি সময়ে এই বিস্তালয়ে উপস্থিত হইয়া সঙ্গেই সম্ভাষণে নানাপ্রকার 
নীতি ও জ্ানগর্ভ উপদেশে আমার্দিগকে যেরূপ উৎসাহিত করিয়াছেন, 
তাহার গ্রতিক্রিয়। আমর| কি করিব। কেবল স্মরণার্থ মনের আহলাদে, 
এই আভিননন পত্রবানি অপনার হস্তে প্রদান করিয়া বিনীতভাবে 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ছে জগদীশ্বর ! তুমি এই দেশক্িিতবী 
মহাগ্্ভব মহোন্য়কে নিরাপদে রাখিয়। দীর্ঘ্লীবি কর। অপর ফটোগ্রাফ 
দ্বারা আপনার একটা প্রতিমূর্তি আমাদের স্কুল গৃহে রাখার একান্ত বাসনা । 
ইনার বান আমর! উাদ। ছারা উঠাইয়াছি ৷ ভরসা করি ক্সেহবশতঃ 
এবিধয় আপনি অনুমোদন করিবেন। ৰ 
জীমতী সরস্বতী প্রথম শ্রেণী-- 


শ্রীমতী বিস্তামণি রী 
সন ১৮৩৫ ইং ২১শে আগষ্ট শ্রীমতী রাঁধারাণী দেবী * 
ঢাকা ফিমেল নর্মাল স্কুল। শ্রীমতী হরিপ্রিয়া ্ 


উমতী পরাণমণি শর 
শ্রীমতী সুমিত! দ্বিতীয় শ্রেনী__ 
আমতী কেলি ত্রীস্রীদাণীও ও টাক! ফিমেল নর্মাল স্কুলের অন্যান্ত 
ছাত্রীগণ। 
শ্রীমহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রধান শিক্ষক-_ ঢাকা ফিমেল নম্মাল বিদ্যালয় । 
৫ 





২২৬ বিক্রমপুরের ব্বিরগ। 





রাঁজনাহী বিভাগের অস্থারী ইন্স্পেক্রারের পদে নিষুক্ত হইয়৷ দেখানেও 
স্বীয় প্রতি! বলে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই জনসাধারণের মনোরঞ্জন 
করেন এবং রামপুরবোয়ালিয়ার চন্দ্রনাথ ফিমেল স্কুল, কাশীনাথ ফিমেল 
স্কল, তুষভাওার ফিমেল স্কুল প্রস্থতি বিদ্যালয় সমূহ স্থাপন করেন.) 
এইরূপে সর্ধত্র তাহার জ্ঞান বিস্তার চেষ্টা বিশেষরূপে সকলের মনোযোগ 
আকর্ষণ করিয়াছিল। সরকার বাহাদুর সাহার কার্যগুলি দৃষ্টে বিশেষ, 
শ্রীতিলাভ করির! বিজনীরাজার-অধীনস্থ স্থান সমূহে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ 
এবং কিরূপে তাছ৷ শন্নত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান 
করিয়! রিপোর্ট দিবার জন্তা আদেশ করেন। কাশীকান্তের একাধ্যে 
সরকার বাহাদুর এতদূর সন্তষ্ট হুইয়াছিলেন যে তাহাকে দেশীয় রাজ্য 
কুচবিহার বিভাগের সর্বোচ্চ পদ অর্থাৎ ডিরেক্টার নিযুক্ত করেন। ১৮৭২ 
শ্বীঃ অঃ এই পদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৮০ খ্রীঃ অঃ অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পরযযস্ত 
তিনি এ পদেই নিধুক্ত ছিলেন । কুচবিহারের কার্ধের সময় তিনি স্বগীঁর 
কুচবিহারের অধিপতি মহারাজাধিরাজ নৃগেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাছুর 
জি, পি, এন, আইর অভিভাবক ও গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। কাশীকাস্ত 
তেজস্বী স্ুবক্তা অথচ অত্যন্ত বিনীত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বর্তমান 
কুচবিহার রাজ্যের শিক্ষার উন্নতির মুলে কাশাকাস্তের অসামান্ত প্রতিভা 
কৌশল কতথানি নিয়োজিত ছিল তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। 
কাশকাত্ত বিক্রমপুরের অতীতধুগের এক মনীষি পুরুষ, দেশের ্রক্কত 
অলঙ্কার। বিক্রমপুরের শিক্ষার উন্নতিকল্পে অদ্ধ শতাব্দী পুর্বে যেরূপ 
চেষ্টা ও যত্র করিয়াছিলেন তাহা চিরদিন দেশবাসী শিক্ষিত নর-নারীর 
হৃদয়ে জাগরুক থাকিয়া '্টাহার গৌরব-স্থৃতি সঞ্চারিত বাখিৰে। কাঁশীকাস্ত 
মুখোপাধ্যায়ের মাতানহের বংশল্ত। এইরূপ ॥ 





বিক্রমপুরের বিবরগ । ২২৭ 





৬ রামকানাই রায় 





] । 
তারাপ্রসাদ রায় দয়াময়ী 


লাকা 
(স্বামী-কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় 
? " ৬. কাগীকান্ত মুখোপাধ্যায় । 
বায় পরিবারের মধ্যে বর্তমান সময়ের প্রধান ব্যক্তি উশ্ীহুত্ত প্রক্মদ্তী- 
কিশ্পোল জাকা এম্‌ এ, বি, এল। ইনি বর্তমান সমন আসামের 
অন্তঃগগত জোরছাটের গভর্ণমেন্টের উকীল। শ্রমদ! বাবু দেশহিততৈষী, 
সদাশয় এবং শিক্ষা বিষয়ে মুক্ত হস্ত । আসামে তীঁহার স্ার অতিথিবৎসল 
ব্যক্তি অতি অন্ই দুষ্ট হয়। জোরহাটে তাহার বাপাস়্ থাকিয়া বছ দরিদ্র 
'শিক্ষালাভ করে। 
মাইজপাড়। গ্রামে উহাদের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের মন্দির ইত্যাদি 
অতি সুন্দর । 


প্রাম্য বিল ন_ল্লাজনগল-বুহালিাড়ী ॥ 


রাজানগর কুঠিবাড়ী বিক্রমপুরের অন্তঃগ্তি ইছামতী নদী তীরবন্তী 
পুর্বপশ্চিমে লম্বমান একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। কুঠিবাড়ী, রাজানগর মির্জাকান্দ|, 
নাগহাটি ও বইস্নাহটি প্রভৃতি সমলগ্নবন্তী অংশগুণিকে স্থুলতঃ রাজনগর 
নামে অভিহিত কর! হয় বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত অংশগুলির প্রত্যেকটিকে 
আবার ছোট ছোট্ট গ্রামরূপে বর্ণনা করা যায়। রাঁজানগর নাম হইতে 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হুয় ষে পূর্বে ইহা একটি প্রদিদ্ধ স্থান ছিল। ইহার 
উত্তরে ন্বচ্ছদলিলা৷ শ্রোতন্বিনী ইছামতী, দক্ষিণে সুবিস্তীর্ণ শ্ামল শ্ত 


২২৮ বিক্রমপুরের বিবরণ । 





ক্ষেত্ররাজি, পূর্বে নাগছাটি ও তৎপূর্ব্বে মোহনগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম, পশ্চিমে 
তেথরিয়! নামক গ্রামের অংশ বিশেষ । 

নামের ইতিহাস-_“'কুঠিবাড়ী” নামের ইতিহাস এইরূপ,__ পূর্বের যখন 
এদেশে নীলের চাষ হইত, তখন রাজানগরেও নীলকর সাহেবদিগের কুঠি 
(ঘ৯০০)ছিল। নীল ভিজাইবার সেই পুরাতন পাকা “হাউজ” ও পাঁকা 
চুল্লীর ধ্বংলাবশেষ আজও বিদ্বমান রহিয়াছে। নীলকর সাহেবগণ যেখানে 
অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন উহাই মুল কুঠিবাড়ী নামে 
অভিহিত হয়। সেই সমস্ত পুরীতন অট্টালিকার সংস্কার ও পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মুল বাঁড়ীটা বিদ্যমান আছে। নীলের চাষ 
উঠি গেলে পর নীলকুঠির সাহেবগণ তাহাদের অধিক্কত চারিদিকৈর 
ভূমি ও কুঠিবাড়ী ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া যান। 

এদিকে পদ্মার তীরবর্তী ভাটার নামক স্থানে প্রতীপান্থিত বন্্গণ বাস, 
করিতেছিলেন। তাহাদের তৎকালীন প্রতাপ ও কাধ্যকলাপের কাছিনী 
আজও তর্দেশীর লোকমুখে কীন্তিত হইয়। থাকে । কিন্তু ঘে কীর্ডিনাশা' 
শত শত ব্যক্তির কীন্তি ধন করিয়াছে সেই সর্বগ্রাপিনী পন্ম। বন্দিগের' 
বাড়ী ঘর ও গ্রভৃত ধনসম্পত্তি গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে বন্থুগণ ক্রমে 
চতুদ্দিকে ছড়াইয়! পড়েন। তাহাদের কয়েক খর ঢাকার নিকটবর্তী 
ফতুল্লার নিকট বাস করিতেছেন? আর দকলেই এই রাজানগর কুঠিবাড়ীতে 
আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন। মে আজ প্রায় চল্লিশ বৎমরের কথ! । 
এই বন্গু পরিবারের স্বীয় প্যারীমোহ্ন বন্থ ও স্বর্গীয় মদনমোহন বন্গু 
মহাশয় কুঠিবাড়ী ক্রয় করিয়া অন্ান্তজ্ঞাতিগণদহ বদতি স্থাপন করেন। 
ক্রমে এখানে ছই তিন ঘর ঘোষ ও মিত্র প্রভৃতি আপিয়া বাস করিতে 
থাকেন।  মুবকুহিবাড়ীর চতুঃপাবনন্তী বন্পাড়! কুঠিবাড়ী নামেই 


বিখ্যাত। 
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_._.িশীশিশীশিিশিিািশোিশোপিশিিশিীশিা 


গ্রামের বিশেষস্ব ও পুষ্করিণী__এই কুঠিবাড়ীর বাড়ীগুলিতে 
প্রাকৃতিক কৃত্রিমতার মিশ্রণে যেবিশেষতব টুকু স্থ্ট হইনলাছে তাহ! এই যে, 
ইহা চতু!দকস্থ তুভাগ হইতে অপেক্ষাক্কত উচ্চ, প্রায় প্রেত্যেক বাঁড়ীতেই 
বালান কোঠা, বহির্ভাগ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং পু্পোগ্তানে শোভিত। 
এখানে অনেকগুলি পুক্ষরিণী আছে; তন্মধ্যে চারি পাঁচটা তাল; অবশিষ্ট 
. প্রায় সবগুলিই সংস্কারোপযোগী ॥ সম্প্রতি সর্বসাধারণের হিতকরে পানীয় 
জলের মভাৰ সম্পূর্ণরূপে দুরীকরণার্থ অবদর প্রাপ্ত পুলিশ সুপারিন্টেণ্্ন্ট 
রারদাছেব শ্রীধুক্ধ নন্মকুমার বন্ধু মহাশয়ের বায়ে কুঠিবাড়ীতে ২** হাত 
দীর্ঘ ও ১৫০ হাত প্রস্থে একটি পুদ্করিণী খনন কর! হইয়াছে। 
্বাস্থা-+এই ধকল কারণে স্থানীয় স্বাস্থ্য গ্রীতিপ্রদ | দৃশ্ত মনোহর, 
এবং সাধারণ বর্ষানমাগমে বিক্রমপুরের অধিকাংশ পল্ীগ্রামের মত ইহা 
একেবারে জলে ডুবিয়া যায় না। 
অধিবাপী-_-পৃর্বোলিখিত ঘোষ বন ও মিত্র প্রন্থতি কুলীন কায়স্থগণ 
পকলেই একপাড়ীস্জ ( কুঠিবাড়ীতে ) বাস করেন। এতদব্যতীত এইগ্রামে 
৭৮ ঘর কুস্তকার, একদল ব্যবসায়ী জাতি, ২1১ ঘর শৃদ্র ধোপা, কমেক 
ঘর জেলে ও মুসলমানের বাদ। ইহার! প্রায় অনেকেই গ্রামের প্রাচীন 
অধিবাদী। ব্যবসান্ীগণ দকলেই দঙ্গতিসম্পন্ন ধান চাউল, কালাই, 
মরিচ অন্তান্ত দ্রব্যনমুহ বিদেশ হইতে আমদানী করিনা! ব্যবসা বাণিজ্য 
চালাইয়া থাকে ; এতদ্‌ভিপ্ন ইহাদের প্রায় দকলেরই বড় বড় দোকানপশার 
আছে। স্থানীয় মুসলমানদের প্রকান্ত নাম দফাদার ) উহার! প্রতি বৎসর 
লে দলে ভাটিয়াল পরগণায় গমন করে এবং সে স্থান হইতে নল কাটিয়া 
আনে । উহ ধার! “টাচ+, “ডোল প্রত্থৃতি গুস্তত করাই ইহাদের জাতীয় 
ব্যবসা ঃ ইাছাড়া ইহাদের মধ্যে কোন কোন সঙ্গ তিপন্ন গৃহস্থ কৃষিকর্প 
করে ; কেহ ব। শোকের বাড়ীতে চাকুরী করে, আবার কেছ কেহ নৌকা 
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চালাইয়া জীবিকা-অর্জন করিয়া থাকে। মোট লোকসংখ্যা প্রায় দেড় 
সহজ। 

গ্রাম্য দেবালয়ের মধ্যে কুঠিবাঁড়ীতে শ্রী ৬ কালীন তাল 
গাছ আছে। এখানে কোন মন্দির নাই) গাছের গোড়ায় হিন্দুরমলীগণ 
তৈল সিন্দুর লেপন করিয়া থাকেন। মাঝে মাঝে সেখানে পুজা দেওয়| 
হইয়া! থাকে। কথিত আছে যে নীলকর সাহেবগণ এখানে কুঠি স্থাপন 
করিলে একজন সাহেব রাত্রিকালে স্বপ্ধে আদি হন যে ৬কালী কুঠির 
নিকটবর্তী একটি প্রকাণ্ড নিগ্রৃক্ষে গ্রাবেশ করিতেছেন । সেই অবধি 
এই বৃক্ষ পুঁজিত হইয়া আমিতেছে। নীলকর সাহেবগণ ও নাকি নীল 
“জীক' কিংবা “জাল” দেওয়ার পূর্বে এই গাছের গোড়ায় ভক্তিভরে পুজ! 
দিতেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কয়েক বৎসর যাঁবৎ সেই 
প্রকাণ্ড নিম্রক্ষের ভিতর হইতে একটি অশ্ব গাছ জন্মিতে থাকে ঃ 
কালক্রমে উহ! আপন দেহ বিস্তার করিয়া যখন চতুর্দিকে শাখা প্রশাখা 
ছড়াইল তখন সেই প্রাচীন নিম্রুক্ষ ভাঙ্গিয়৷ পড়ে। বর্তমান সময়ে 
নিম্রক্ষের চিহম্বর্ূপ অশ্বথের শিকরাচ্ছাদিত নিয়ের গুঁড়ি এবং শিকড়ের 
দিক হইতে উদিত, একটি মাত্র সজীব নিমের শা বিদ্কমান রহিয়াছে । 
দেই অশ্বথবৃক্ষই প্রাচীন নিমের স্থান অধিকার করিয়াছে। 

শিক্ষা-_এই গ্রামে কোন উচ্চ ইংরেজী বিস্ভালয় নাই, পার্বতী 
গ্রামে উচ্চ ইংরেজী ও মধ্য ইংরেজী বিষ্ালয় প্রতিষ্ঠিত আছে এথানে 
বালকদিগের প্রাথমিক শিক্ষার জন্ত শ্রীযুক্ত শরঙ্গক্্ বন্ বি এ, বি এল 
মহাশয়ের বহির্বাটিতে *শান্তিবালা শিশুবিষ্ভালয়” নামক একটি পাঠশালা 
স্থাপিত আছে! এইস্থানে বহু গণামান্ত ও শিক্ষিত লোকের বাস। রায়সান্ব 
শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বস্তু বি, এ পুলিশ সুপারিশ্টেত্ডেপ্ট ( অবসরপ্রাপ্ত ) 
চাকার উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র বস্থু বিএ বি এল শ্রীযুক্ত বরদাকাত্ত বন্ছ 
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বি, এ বি চট্টগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক ; শ্রীযুক্ত দেবেক্কুমার বন্ধ ব্যারিষ্টার 
কলিকাতা, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্্র বন্ধু ব্যারিষ্টার ময়মনসিংহ? শ্রীযুক্ত 
যতীন্দরমোহন বন্থু এম বি, ইনি সমপ্রতি যুন্ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত 
বীরেন্কুমার বন্ধ ইঞ্জিনিয়ার। করেক বদর হইল বন্ুবংশীয়! ছইটি 
মেয়ে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন । শ্রীযুক্ত অভুলচন্্র বন্ছ 
মহাশয়ের সহধর্মিনী পণ্ডিতা ৬ কুমুদিনী বন্থু “অমরেক্্, “লহরী' ও 
“পঞ্চপুষ্প” প্রভৃতি গ্রন্থ রচন। করিয়৷ গিয়াছেন। 

চিকিগুস- গ্রামে ছই একজন কবিরাজ বাতীত ভাল ডাক্তার 
নাই। 

বাজার ও পোষ্টীফিস-_গ্রতি শনি মঙ্গলবার বৈকাঁলে 'হাট”মিলে 
এবং প্রতিদিন ভোরে বাজার বদে; সেখানে ছুধ মাছ ও তরিতরকারী 
প্রভৃতি আবস্তুকীয় দ্রব্য বিক্রীত হয়। এতভিন্ন বড় বড় দোকান 
ঘর আছে, সেখানে কাপড়, টান, কাঠ, ধান, চাউল, তৈল, লবণ, ভাইল, 
গুড়, চিনি এবং অন্থান্ত প্রয়োজনীয় মনোহারী দ্রব্যাদি প্রা্ত হওয়া! যায়। 
এপ্ানে একটা ত্র্যাঞ্চ পোষ্টাফিদ্‌ আছে। 

স্থৃতিস্তস্ত- শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বনু মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্তা ্বর্গীয়। শাস্তি 
বালার শ্থৃতি-চিহু হ্বরূপ ইছাম্ী নদীভীরে একটা মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

রাস্ত। ঘাট, সেতু--এই গ্রামে রান্তাঘাটের বন্দোবস্ত অতি 
চন্দ্র । কুঠিবাড়ীর দক্ষিণ পার্খ্বদিয়া! ডিষ্ক্টবোর্ডের রাম্ত। বরাবর 
সেরাজদিধার দিকে এবং আরেক দ্রিকে প্রায় একশত হস্ত দীর্ঘ ভিন্রাট 
বোর্ডের কাঠ নির্শিত সেতুর নিকট হইতে ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী সৈয়দপুর 
পরাস্ত গিয়াছে। তিন চারিবৎসর পূর্বে ভূতপূর্ বঙ্গের গভর্ণর শ্রীযুক্ত 
বর্ড কারমাইকেল বাহাছুর ইছামত্তী নদী দিয়া হাপাড়া ও শেখরনগরের 
দাতব্য চিকিৎমীলয় খুলিবা'র জন্য গমন করেন )__ইহীর কিছুকাল পরেই 
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ইছামতী নদীর উপরে প্রায় দেড় হাজার টাকা ব্যয়ে ী সেতু নির্দিত 
হয় )-_এইজন্ত ইহার নাম 'কারমাইকেল পু । রাস্তাগুলি প্রতি বংসর 
ইউনিয়ন কমিটির তদ্াবধানে সংস্কার করা হয়, প্রয়ৌজনাস্ুদারে স্থানে 
স্থানে কাষ্ঠের সাকে। নির্বাণ করিয়া বর্ষার জল যাতায়াতের সুবিধা 
করিয়া দেওয়! হইয়াছে। 

ইউনিয়ন কমিটি ও গভর্ণর--মুন্দীগঞ্জ সব-ডিত্তিসমের মধ্যে ফত- 
গুলি ইউনিয়ন কমিটি আছে। তন্মধ্যে রাজনগর ইউনিয়ন কমিটির 
কর্মকুশলতায় সর্ধ প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। এই ইউনিয়নের 
প্রেসিডেন্ট শ্রীধুক্ত লালমোহন বন্থু। ঃ 

গত ১৯১৭ খুষ্টাবে ১লা আগষ্ট তারিখে বগদেশের গর শ্রীযুক্ত 
লর্ভরোণান্ডমে বাহাদুর 'ইউনয়ন্কমিটি, কাধ্য পরিদর্শনার্থ রাজানগরে 
শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইনি এই গ্রাম ও “ইউনিয়ন 
কমিটি” ম্বন্ধে খুব সস্তোষজনক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 

গ্রাম্য বিবল্পপ--স্ণেখিজননগল্ল । 

শেখরনগর স্বাভীবিক-পরিখা-হেষ্টিত,--ইহার .পুর্বর, উত্তর ও পশ্চিম 
সীম! ইচ্ছামতী ( ইছামতী ) নদী, দক্ষিণ সীম! বৃহৎ আইরল বিল। এই 
গ্রাম ঢাকা নগরী হইতে ১* মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পদ্ম হইতে আট 
মাইল পূর্বোন্তরে অবস্থিত। পদ্মাতীরস্থ ভাগ্যকুল ছ্ীমার ঘাট। থান! 
সেরাজ্দি খা, পরগণা প্রাচীন বিক্রমপুরের অংশ নুরুল্লাপুর, জেল! 

জাহাঙ্গীরনগর, বর্তমান ঢাকা । গ্রামে পোষ্ট-মফিস, 
গ্রামা-বিবরণ।  বিগ্যালয় ও দাঁতব্চিবিৎসালয় আছে। গ্রামের 
স্বাস্থ্য বরাবরই ভাদ ছিল, কিন্তু নদী শুদ্বপ্রায় 

হওয়াতে ইদানীং তাহার অবনতি ঘটিয়্াছে। এই বৃহৎ শ্রামে নানা 
জাতীয় বহুপংখ্যক লোকের বাপ। শেখরনগরে প্রাচীনকালের গ্রামের 
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০সসিপিপসসসসসিসিপিসিশা 


আদর্শ আজও প্রা অক্ষুপ্র আছে। গ্রামের উত্তরভাগে ভূম্যধিকারী 
চৌধুরী মহাশয়দের বাড়ী। তাহার চতুর্দিকৃস্থ পরিখা ও প্রাচীরের চদার 
অবশিষ্ট আছে । বাড়ীর দম্মুধে একটা প্রাচীন বৃহৎ তোরণ কালের সহিত 
সংগ্রাম করিয়া অগ্ঠাপি দণ্ডায়মান আছে। সেই পরিথ!-বেষ্িত পুরাতন 
বাঁড়ী বংশরদ্ধিসহকারে সাতটী পৃথক্‌ বাড়ীতে বিভক্ত ভইয়াছে। তাহার 
চতু্দিকে বহু শিকদার (নফর) এবং দক্ষিণে পুরোহিত, ধোপা, নাপিত, 
কর্মকার, কুস্তকার, তিলি, জোলা, কৈৎর্ধ, নমঃশুদ্র ভৃতি জাতির পৃথক্‌ 
পৃথক পরস্পরসন্পিহিত বসতি এখনও প্রায় পূর্ববৎ আছে। চৌধুরী মহাশয়- 
দের আত্মীয় থে, বস্থ ও গহ-বংশীয় কুলীন এবং তথ্যতীত পৈত, দেব, 
সেন, নাহ। ও দ্ত-বংশীয় অনেক কায়স্থ ক্রমে এই গ্রামে আসিয়া উপনিবিষ্ট 
ক্ইয়াছেন। কিন্তু সেই প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত একটা মুললমান 
ও এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন নাই। 

চভুঃশতাধিক বৎসর পূর্বে লোকনাপ পাল নামে এক সন্তান্ত ব্যক্তি 
দিনাজপুর হইতে বিক্রমপুরে আসিয়! ইচ্ছামতীতীরে, বর্তমান ' শেখরনগরের 
উত্তরে, ফৈনপুর-নামক গ্রামে বসতি স্থাপন কছ্ছেন। চিরাগভ শ্রবাদ 
এই যে, লোকনাথ ববেন্্র-ভূমের পালরাজগণের বংশসম্তৃত এবং কোন 
কারণে বিপন্ন হইয়া দিনাজপুর হইতে বিক্রমপুরে আগমন করেন। 
ইফনপুরে বসতিস্থাপনের অল্পকাল পরেই সবে বাঙ্গলার এক ট্রচ্চ পাঠান 
কর্মচারী ইচ্ছামতী নদী দিয়া গমনকাঁলে লোকনাথের আতিথ্য গ্রহণ করেন 
এবং তদীয় বংশের পূর্ববৃত্বাস্ত অবগত হইয়া সুবাদারকে সকল ঝবস্থা 
জ্ঞাপন করেন। তাহার ফলেই লোকনাথের পুত্র চন্্রশেথর দিল্লীর 
সম্রাট হইতে জমিদারী সুরুল্লাপুরের সনদ্দ লাভ করেন এবং বাঙ্গলার 
স্থবাদার ভীছাকে রাঁ্চৌধুরী উপাধি প্রদান করেন। প্রাচীন দলিল 
পত্রে তাঁহার বংশধরগণ কোথাও রায়চৌধুরী, কোথাও পালচৌধুরী, 


সিসসিস্িসাপপিশ 








ৰ্৩৪ বিক্রমপুরের বিষয়গ 





০১2০92৮ 
ফোথাও বাঁ কেবল চৌধুরী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । চন্দশেখর 

জমিদারী লাভ করিয়া কৈনপুরের দক্ষিণে ইচ্ছামতীর ক্রিধারার মধ্যে 
নিজ নামান্থপারে স্পেখল্পনগল্ নামক বৃহৎ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। 
সমাট্‌ শাহজাহানের রাজত্বকালে চন্দ্রশেখবের পৌন্র 

পূর্ব ইতিহাস।  রাজারাম পাঁলচৌধুরী বাঙ্ালার তনানীন্তন সুবাদার, 

র সম্রাটের দ্বিতীক় পুত্র সাহ্‌ন্জার অধীনে রাজকার্ষে; 
নিযুক্ত ছিলেন । দীর্ঘকাল প্রশংসার সহিত কার্য করিয়া ১৬৪৮ শ্রী্টাবে 
রাজারাম সুবাদার সাহ্গজা হইতে শেখরনগরের অনতিদুরে (৪ মাইল 
ূর্বনদক্ষিণে ) কিস্মত হাসাড়া ও কিদ্মত আমীরাবাদের অন্তর্গত 
- *চৌদুরা” ( পরিখা-বেষ্টিত ) একটা বৃহৎ বাটা শ্রীধরনারায়ণ বিগ্রহের সেব! 
ও পুদ্জার জন্য নিষ্কর দেবোত্ররূপে প্রাপ্ত হন এবং তদবধি কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
শ্রীরাম রায়ের সহিত শেখরনগর হইতে হাঙাড়া যাইয়া বাদ করিতে 

থাকেন। সাহস্থজ। হইতে তিনি এই দেবোত্তর ভূমির যে সনদ প্রাপ্ত 

হইয়াছিলেন তাহা। অগ্তাপি বর্তমান আছে। ১৮২৪ ত্রীষ্টাব্ধে এ সনদ 

কোন মোকদ্দমায় জেলা জাহাঙ্গীরনগরের ( বর্তমান ঢাক! জেলার) জঙ্গ 

আদালতে দাখিল হইয়াছিল | এনম্থানে উহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। 





স্থবাদার শাহ সথজা-প্রদণ্ত পনদের বঙ্গানুবাদ । 
শাহ সুজ 
বাদস। গাজি 


দরকার জাহাঙ্গীরনগরের বর্ধমান ও ভবিষ্য২ মনসবধ্ার কাননগো। ও পাটওয়ারিগণ 
জানিবে, যেহেতু সরকার জাহা্সীরনগরের অধীন দরুক্পাপুর, মহাল সাবন্দর, মৌজা! শেখর” 
নগরের অধিবানী বহুমানাহ রাজারাম পাল চৌধুরী দীর্ঘকাল যাবৎ মহিমান্িত সরকারের 
কার্ধ্য নিযুক্ত আছেন এবং দক্ষতার সহিত সম্তোনকরণে কার্য করিয়া আমিতেছেন, 


বিক্রমপুরের বিবরণ। ২৩ 





অতএৰ তাহার প্রশংসনীক্ন কার্ধ্ের পুরস্কার স্বরূপ স্দর জাহাীরনগরের অধীন, কিনমত 
হবাসাড়া, তা হাওলি এবং তপ্লা কিসমত আমিরাব!দের মধ্যে, যাহা পূর্বে মহ খানের 
বতবাড়ী ছিল দেই চৌঘুর! ভূষি, ন্যনাধিক একদ্রোপ জমি, শ্রীধরনারায়ণ বিএহের দেব 
ও পুজার জন্ক দেবোত্বররূপে ও নানকা'র স্বরূপে পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইল। পূর্বোক্ত 
ব্যক্তি মালিকি স্বত্ব এবং অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি দান, বিক্রয় বা হস্তান্তরের ক্ষমতাবিহীন 
থাকিয়া_ উজ প্রদত্ত তুমি দখল করিবে এবং উক্ত ভুমির উপস্বত্ব হইতে ঘোগ্যতার সহিত 
উক্ত দেবতার সেবা ও পুজা করিবে এবং অস্ঠের বিনা আপত্তিতে সরকার প্রদত্ত ভুমি 
. বরাবর দখল করিতে থাঁকিবে। তোমর! সরকারের ন্যাধ্য খাজানার জগ্ত পূর্ব্বোজ্জ 
ব্যক্তিকে কোনরূপ তাড়ন৷ করিবেন্ন। এবং ঠ্রাহাকে কোনরূপ বারবরদারী দিতে বাধ্য 
করিবে না। পুবেধাক্ ব্যক্তি অন্ত কোন ব্যক্তি হইতে কোনরূগ বাধা ব্যতিরেকে দখলকার 
খাকিবে ও পুজ| নির্ধবাহ করিবে, এবং এইরূপে প্রতিপালিত হইয়! নিয়ত সরকারের 


মঙ্গরপ্রার্থসায় নিযুক্ত থাকিবে । আদেশ অবশ্ঠপ্রতিপাল্য বলিয়! জানিবে। ১*৫৫ পর- 
গণাতি, রাজত্বের ২য় বর্ষ, ১৬০৮ খরীষ্টা্দ। 


এই দিল হইতে (জানা যায় যে রাজারাম দীর্ঘকাল 
রাজকাধ্য করিয়া এই সনদ লাভ করিয়াছিলেন। স্তরাং এই সনদ 
প্রাপ্তির লময়ে তাহার বয়স ন্যুনাধিক ৬* বর হইয়াছিল, ইহা! অস্থমান 
করা যাইতে পারে। অতএব রাজারামের জন্ম ১৬০০ খ্রীষ্টা্ের পূর্বে 
হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তীহার প্রপিতামহ লোকনাথের 
বিক্রমপুরে আগ্রমন ইহার অনযুন ১** শত বৎদরের পূর্ববর্তী ঘটনা । 
স্থতরাং ১৪৭* হইতে ১৪৯* শ্রীষ্টাব্ব মধ্যে লোকনাথ বিক্রমপুরে 
আগমন করেন। শেখরনগরের টৈতবংশীয়দিগের ঘরে যে পুরাতন 
কাগজপত্র আছে, তাহ! হইতেও জানা যায় যে, তাহারা ৩৫* শত 
বৎসর পূর্বে লোৌকনাথের পৌন্র শিবরামের সময়ে শেখরনগরে বদতি 
স্থাপন করেন। এই হিসাবেও লোৌকনাথের আগমন ১৫** খ্রীষ্টাবের 
পৃ্ববন্তাীঁ বলিয়া গ্রতিগন্ন হইতেছে । 


কসর টস রসরুরানানদ প্রা নারির রনির রিনি ন্র 


২৩৬ বিক্রমপুরের বিবরণ । 


রাহ হ:882282 হা 
সন্ত্রা্তবংশোত্তব বলিয়া নবাব সরকারে পরিচিত ছিলেন। স্বয়ং দিলীম্বরের 
তনয় তাহাকে বহুমানাহহ্‌ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইমা সীমান্ত মর্যাদার 
পরিচায়ক নহে। প্রতিহাসিকগণ অবগত আছেন ষে, পাঁলসাম্রাজ্য ধ্বংস 
হওয়ার পরেও বহুকাল পধ্যন্ত রাঁজবংশধরগণ বরেন্্রভূমে ও উত্তরবঙ্গে 
ক্ষুদ্র কষুপর রাজ্যে স্বাধীন বা অর্ধ স্বাধীন অবস্থায় রাজত্ব করিয়াছেন। 
পেখরনগর.পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা লৌকনাথকে ৪ বারেন্ত্র পালবংশের কূপ 
কোন শাখাসমুগ্তব বলিয়। অনুমান করিবার বিশিষ্ট ছেতু রহিয়াছে । গ্রামের 
ইপতবংশীয় ও দেববংশীয় বুদ্ধ ব্যক্তিগণ আজও তাহাদিগকে “পালরাজার 
বংশ” বলিয়। দৃঢ়তার সহিত বলিয়া থাকেন। লোকনাথের দিনাজপুর 
হইতে আগমনের প্রবাঁদও এই অনুমানের সমর্থন করে। বৃদ্ধগণের মুখে 
আর একটী বথ। শুন। যাইত )-_ ইতিহাপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুরের ভৌমিক 
চাদরায় নাকি বলিতেন, “বিক্রপুরে আর এক বংশ 

বংশমধ্যাদা আছে--শেখরনগরের পালবংশ”। অর্থাৎ তিনি 
বিক্রমপুরে কেবল শেখরনগরের পাল্বংশকেই স্থীয় 

বংশের গ্ভায় সন্ত্রান্ত মনে করিতেন । এই পালবংশের উচ্চ বংশগৌরব 
সম্বম্ধে আর একটা সামাজিক বিশিষ্ট এমাণ রতিয়াছে। চন্্রশেখরের 
প্রপৌত্র রামকৃষ্ণ চন্ত্রবীপের রাজ! রামচন্দ্র বন্গুরায়ের ত্রাতুদ্পুত্র রাজা 
রামদেব বন্রায়ের বন্যা মহামায়া দেবীকে বিবাহ করেন। (১) মহামায়া 
শেখরনগরের যে দালানে বাস করিতেন তাহার ভগ্রাবশেষ এখনও 
রাঁজকন্তার দালান বলিয় খ্যাত আছে। শেখরনগরের একখান! প্রাচীন 
দলিলে সাক্ষিস্থলে মহামায়। দেবীর ভ্রাতা রামনারারণের স্বাক্ষর দৃষট হয়। 
ন্ত্বীপের বস্থরাঁজবংশ কুলীন, তাহাতে আবার চ্দ্র্থীপের 'সমাজপতি। 
বঙ্গমমাজে কন্তাগত কুলপ্রথা তীহারাই স্থাপন করেন। একপ অবস্থার 
এই কুলদম্পদগর্কিত গৌরধাৰিত রাজবংশের বন্তা রামকুষ্ণ রারকে দান' 
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2০ 
করাতে ইহা নিঃসন্দেহরপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তৎকালে শেখরনগয্ের 
চৌধুরীবংশ চন্্রবীপাধিপতির নিকটেও অতি উচ্চবংশ বলিয়! সম্মান 
লাভ করিয়াছিল। বস্ততঃ সন্ত্রাস্ত মৌলিক কাযস্থগণের সহিতও চন্ত্বীপ- 
রাজবংশের আদান প্রদান ছিল না। ইছা খুব সম্ভব যে, পূর্বতন রাজ+ 
বংশসনভূত বলিয়াই চনত্রধীপাধিপতি তাহাদিগকে অন্তান্ত মৌলিক কায়্থ- 

ংশ হইতে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। এই সকল অবস্থা পর্যালোচনা 
করিয়, শেখরনগরের চৌধুরীবংশ সম্বন্ধে “পালরাজার বংশ” বলিয়া যে 
প্রবাদ আছে, তাহা সমূলক মনে করিতেছি। ছুঃখের বিষয় এই যে, 
বংশের পূর্কবৃত্ান্তসম্থলিত কোন পুথি পাওয়া যাইতেছে না। বঙ্গদমাজের 
কুলাচার্্গ্রস্থেও কুণীন ব্যতীত অন্ত কায়স্থের বংশবিবরণ বিশেষ রক্ষিত হয় 
নাই, বরং ঘটকগণ যে কায়স্থের গৃছে আশানুরূপ অথ লাঁভ করিতে পারেন 
নাই, তাহাকেই হেয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শেখরনগর হইতে ষে 
বংশাবলী পাওয়া! গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে,_জানকী পালের বংশে 
রামগোপাল পাল, তৎপুক্র কবিরাম, তৎপুক্র লোকনাথ ; লোকনাথ বিক্রম" 
পুরে আসেন। আর হাগাড়ার ধুক্ত মথুরানাথ রায় বন্দ মহাশয়ের নিকট 
হুইতে যে বংশপরিচয় পাওয়া! গিয়াছে তাহার শিরোদেশে লিখিত আছে, 
প্মহীপতি পালের সন্তান, জানকী পালের ধারা”। ইহার অথ এই যে» 
মহীপতির পুত্রগণমধ্যে জানকী পাল একজন, ইহার! তাহারই সম্তরতি। 
পালবংশে মহীপাল নামে দুইজন রাজ! হইঙ্গাছলেন। প্রথম মহীপালের, 
দিনাজপুরে নিত মহীপালদীঘি অগ্ঠাপি বর্তমান রহিয়াছে । তথায়, 
তাহার কে।ন বংশধর বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন এবং লোকনাথ ত্বংশেই 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা অসম্ভব নহে। বা্জালার বর্তমান নামকরণের 
রীতাজকরণে বংশপরিচযপত্রে 'মহীপাল? নামটা “মহীপতি পাঁল'ূপে লিখিত- 
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চন্রশেধরের পৌন্র রূপয়াম শেখরনগরের ছুই মাইল পশ্চিমে ইচ্ছামতীর 
পারে পিতার নামান্রদারে শিবরামপুর নামক গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুজ 
দেবীগ্রসাদ শিবরাষপুর ত্যাগ করিয়া তৎসংলগ্র শালেপুর গ্রামে বদতবা'টী 
নিশ্বাণ করেন । তৎপুত্র অমর(সংহ রার শালেপুর ত্যাগ করিয়া পুঅরায় 
শেখরনগরে আদেন। এখনও শালেপুরে “অমরসিংহের ছাড়াভিটা” ও 
“জমরসিংহের দীধি* তাহার পরিত্যক্ত বাসস্থানের পরিচয় দিতেছে । 
অম্রলিংহ রায়চৌধুরী জমিনারী জাহানাবাদের সনদ প্রাপ্ত ₹ন। এই 
পরগণার অধিকাংশ পঞ্সার গর্ভে পতিত হইয়া! এখন গভর্ণমেন্টের খাসমহালে 
পরিণত হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ এখনও চৌধুরীবংশের 

ইদম্পত্তি। . জমিদারীর অন্তভুক্ত আছে। চন্দ্রশেখর যখন শুরুল্পা" 
পুরের জঙ্গিদারী প্রাপ্ত হন তখন জমিদারীর খাজান। 

বাঙ্গালার গুদানীস্তন রাজধানী মুরশিদাবাদে পাঠাইতে হইত। কিন্ত 
এই রাজস্ব প্রেরণ অতিশয় বিপজ্জনক ছিল,--পথিমধ্যে প্রায়ই লুটপাট 
হইয়া যাইত, এবং নিয়মিত সময়ে খাজানা পাঠাইতে ন! পারিলে জমিদার- 
গণের দুর্দশার সীম! থাকিত না। এই কারণে চন্দ্রশেথরের পরবর্তিগণ 
তপে হাগুলি, সাহাবন্দর, মিরকপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র জমিদারী ও কতকগুলি 
তালুক সঙ করিয়। নুরুল্লাপুরের বৃহৎ জমিদারী ছাঁড়িয়। দেন। কালক্রমে 
ংশবৃদ্ধিসহকারে সম্পত্তি বহু অংশে বিভক্ত হইয়াছে এবং কর্ম প্লিগণের 
প্রবঞ্চনায় সম্পত্তির কিয়দংশ হস্তচ্যুত হইয়াছে। ১৯১৩ শ্রীষটাব্বের সেটেল- 
মেন্টে দেখ গিয়াছে যে, হালাড়া, ফোলঘর, কেয়টখালী, রাজানগর,তেথরিয়া, 
বারৈথালী, চুরাইন প্রতৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামের অধকাংশভাগেই মূল মালিক 
চৌধুরীবংশ, নামমাত্র জমায় বহু সিকিমি ভালুক বাহির হইয়। গিয়াছে। 
ঢাকা নগরীর প্রাচীন প্র্িদধ স্থান চান্লিথাট ও মাদারজাওা এবং উয়ারি 
এক সময়ে চৌধুরীবংশের সম্পত্তি ছিল। চান্লিঘাট ও মাদারজাওা বাকী 
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খাজানায় বিক্রীত হয় এবং তাহার [কম্ৎকাল পরে উয্লারি ইন্তাফ! 
দেওয়াতে উহ। গবর্ণমেণ্টের থাস মহল হইয়াছে। বর্তমানে চৌধুরা- 
ংশের শেখরনগরে আট বাড়ী, প্রত্যেক বাড়ীতে দালান কোঠা আছে। 
রাজারাম হাসাড়াতে যে “চৌঘুর।* বাড়ী করেন তাহাও ক্রমে চারিটী 
বাড়ীতে বিভক্ত হইয়াছে । এখানেও প্রত্যেক বাড়ীতেই ইষ্টকালয় আছে। 
রাজারাম ইচ্ছা করিলে অনায়াসে নূতন কোন জমীারীর সনদ লইতে 
গারিতেন | কিন্ত জমিদারী কি ঝকমারী তাহা তিনি জানিতেন,_-রাজপ্ব- 
দায়গ্রস্ত কত জমিদারের অকথা ছুর্দশ! তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, কাজেই 
নুতন জমীদারী গ্রহণের সাধ আর তাহার ছিল ন। | দীর্ঘকাল নবাবলরকারে 
চাকুরী করিয়! যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহ। শান্তিতে ভোগ করিবার 
" জন্ত এবং শেষকাল ভগবদর্চনায় নিব্বিপ্নে কাটাইবার অভিপ্রায়ে পৈত্রিক 
বামস্থান শেখরনগরের অনতিদুরে নিষ্কর দেবোত্তর স্ব্ূপ একখান! 
বদতবাটী মাত্র তিনি চাহিয়াছিলেন এবং স্বাদারও অবিলম্বে তাহাকে 
প্রার্থনার অন্থরূপ সনদ প্রদান করিয়াছিলেন । রায় মহাশয়ের জমিদারী- 
তেও হাও?লর মধ্যস্থলে মহম্মদ খার চৌঘুর| বাটা বেবন্দোবাস্তি বা খান 
থাকায় তাহাই রাজারামকে প্রদত্ত হইয়াছিল। তৎকালে শেখরনগরের 
ভিতর দিয়। পণ্টনের যাতায়।তের রাস্তা ছিপ, এবং তৎকালীন নিয়মানুনারে 
জমিদারদ্িগকেই পথিমধ্যে পণ্টনের রসদ ষোগাইতে হইত। কিন্ত 
সিপাহীরা রদদ পাইয়াই তুষ্ট হইত না, কিঞ্চিৎ দক্ষিণাও দাবি করিত। 
ক্রমে তাহাদের উৎপাত এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, পল্টন আনিতেছে 
সংবাদ পাইয়াই চৌধুরী মহাশয়গণ ঝাড়ীর সিংহদ্বার বন্ধ করিয়া! দিতেন। 
কিন্তু তাহ।তে তাহার! নিরন্ত হইত না, তাহার! প্রাচীরমূলন্থ পরঃ প্রণালীর 
ভিতর দিয়া বা অন্ত থে কোন রন্ধপথে বন্দুক চালাই ভয় প্রদর্শন 
কটিভ যান না! কচি জাহাঁ পাঞি ইক 1 পলালিকিত 1৫১ আত ৮১1 
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অবাহতিলাভের জন্যই রাজারাম হাসাড়ায় বাড়ী করেন। কর্ড নর্থ 
ঢাকা নগরীতে যে দরবার করেন তাহাতে প্রাচীন জমিদারগণ মধ্যে 
রাজারামের বংশধর রামানন্দ রাক্স নিমস্ত্রত হইয়া উপস্থিত হুইয়াছিধেন। 
তখন রামানন্দ রায়ের অবস্থাই সর্বাপেক্ষা উর্নভ ছিল। বর্তমানে 
শেখনগরের শ্্রীনাথ রা মহ'শয়ই কুলদীপক। পৈতৃক সমূদন জমিদারী 
ও তালুকের অংশই তাহার বর্তমান আছে, হস্তাস্তরিত সম্পত্তিরও অনেকটা 
তিনি উদ্ধার করিক্াছেন। এখন স্তাহার বাড়ী ও অষ্টাশিকাদিই সর্ধঘ' 
পেক্ষ। জমকাঁল। সেটেলমেন্টের কর্মাচীরিগণ চৌধুরীবংশের কুর্শীনামা ও. 
ভূসম্পদততর পূর্ব ইতিহান সংগ্রহ করিয়! নিয়াছেন। 
শেখরনগরের প্রাণীন বৃহৎ তোরণ বিক্রমপুরের একটি দর্শনী বস্ত। 
ইহ চন্্রশেখর রায়ের সময়ে কিংবা! তাহার পুক্র শিবরামের সময়ে নির্দিত 
হয়, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। ইহা ে ত্রিশতাঁধিক বংগর পূর্ব 
নির্দিত হইয়াছে তাহাতে সনেহ নাই। বঙ্গদেশের ত২কানীন হম্মশিল্পোৎ" 
কর্ষের নিদর্শন স্বরূপ এই প্রকাণ্ড কাকা ধ্যথচিত তোরণ অন্যাপি দ গাঁগমান 
থাকিয়া চৌধুবীবংশের পূর্ব বিভবের সাক্ষাদান করিতেছে । উপরিভাগে 
বট অশ্বখাদি বৃক্ষ জন্মিয ইচাকে ক্রমে ধ্বংসমুখে লইয়া যাইতেছে । 
রাঁজারাম চৌধুরী আইরলবিল হইতে ইচ্ছামত পর্যন্ত এক খাল খনন 
করেন। হাঁদাড়াতে চৌধুরীবংশের খনিত ৰাইশ বিবা 
ূ্বনীততি, শিক্ষা) ব্যাপী একটা দীঘিক৷ আছে। তাহার পারে পীর 
ও ধর্মুীলতা। | আলম গাজি নামে এক মু্গলমান সাধু দরগা স্থাপন 
করেন। তদ্দবধি ইহা আলম গাজির দীঘী নাষে অভি- 
হিত হইতেছে । দরগ! এখনও বর্তমান আছে। শেখরনগরেও কালীকিস্কর 
রাঁয় খনিত ১০ বিঘা ব্যাপী একটা দীী আছে। পূর্বে শেখরনগরের 
দেবমন্দিরের ভগ্মাবশেষ মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে ; এবং লক্মীনারায়ণ 
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ও খ্িদ্বেশ্বরী ব্যতীত অন্ত সকল দেববিগ্রহ ধবলেশ্বরীর পবিত্র জলে আত্ম- 
বিপর্জন করিয়াছে) রামকৃষ্ণ রায়ের পৌল্র গ্তামল রায় বসস্ত রোগে 
আক্রান্ত হইলে তাহার পিতা গোলোকচন্্র রায় ও জোষ্ঠতাত তিলকচন্দ্ 
রায় তাহার প্রাণরক্ম।র জন্য গৃহদেবতাদের অশেষ প্রকীরে অর্চনা করেন 
এবং বহু নদ করেন, কিন্তু কিছুতেই শ্তামলের প্রাগরক্ষা হুইল ন1॥ 
অতঃপর পুত্রশোকাতুর গোলোকচন্ত্র একদ। নিষ্ঠুর দেবতাদিগকে নৌকায় 
উঠাইয়। তিন মাইল দূরবর্তী ধলেশ্বরী নদীতে লই যান এবং ধলেশ্বরীর 
খরন্রোতে তাহাদিগকে ডুবাইয়! দিয়। গৃহে প্রত্যাগত হন। কেবল 
লক্ষমীনারায়ণ বিগ্রহ ও পাষাণমন্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী সাহার বিরাগ হইতে আত্মরক্ষা 
করিয়া! আজ পর্যন্তও শেখরনগর পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে 
শেখরনগরে এই দুই বিগ্রহথের এবং হাঁসাড়ার শ্রীধরনারার়ণ ঠাকুকের পেব! 
পুজা চলিতেছে । তত্থ্যতীত লক্মীগোবিন্দ ঠাকুর বৎসরে ছয় মাস 
শেখরনগরে ও ছয় ম!স হাসাড়ায় পূজা! প্রাপ্ত হইতেছেন। 

শেখরনগরে ছুইবার ছূর্গোংসবের যজ্ঞ পূর্ণ হইগ্রাছে। প্রথম বার ইনু 
নারায়ণ রায় মহাশয়ের সময়ে, দ্বিতীয় বার ১৮৮* খৃঃ অক প্রীনাথ রায় 
মহাশয়ের বাড়ীতে । আহুতি দিয়! দুর্গাপূজায় যজ্ত আরম্ভ হয়। তৎপর 
গ্রতিবৎমর আটটী ঘ্বৃতপিক্ত বিন্বপ্রত্র বাঁড়াইতে হয়। এইনূপে 
১০৮টা বিন্বপত্র আহুতি দিয়! মহাড়ম্বরে যজ্ঞ পূর্ণ হয়। শ্রীনাথ রায় 
মহাশয়ের পিতী! পুর্ণচন্জ মহাসমারোহে দ্বিতীয়বারের হন্ত পূর্ণ করেন। 
ভাহার ইষ্টক-নির্শিত যজ্ঞকুণ্ড এখনও বর্তমান আছে। এই যজ্ঞকালে 
স্রীনাথের পিতামহ অভয়ানন্দ জীবিত ছিলেন। তখন তাহার ১০৪ 
বৎসর বয়ম। ১০৫ বৎসর বয়সে ৯৮৮১ খুঃ অবে তিনি পরলোকগমন 
করেন। লোকনাথ ও চন্দ্রশেখর রায়ের সময়ে যে যজ্ঞ আরম্ভ হয়, ১৮০ 


রি ন্রার হারাল হল সরি রাকিব রত তা মরন সরা পা নাত নি 
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ইন্্রনারায়ণ যে যক্ত আরস্ত করিলেন, ইন্্রনারায়ণের পৌজু অভয়ানন্দ তাহ 
পুর্ণ হইতে দেখিলেন! সেকালের লোক কিরূপ দীর্ঘাযু ছিল, ইহা তাহার 
উজ্জল প্রমাণ । দীর্ঘগীবিত! এবং অধিক বয়সে বিবাহ এই ছুই কারণে 
তখন অনেক বংশের ছুই পুরুষেই গ্রায় শত বদর অতীত হইত। এস্থলে 
ইহাঁও জষ্টব্য যে, ইন্ত্রনারায়ণ শিবরামের কনিষ্ঠ পুত্র, বিজয়কুষ্ণ 
ইন্্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র এবং অভয়ানন্দও বিজয়ের কনিষ্ঠ সন্তান। 
প্রথম যস্তারম্ত হইতে দ্বিতীয় বারের বন্ঞ পূর্ণ হইতে, ১৮৮৯ থৃঃ অবে, 
৩৬০ বংসর অতীত হুইয়াছে। তদবধি এখন ৩৫ বৎসর । সুতরাং 
৩৯৫ বৎসর পুবের চন্রশেখর জমিদারী পাইয়া প্রথম ছুর্গোৎ্সব করেন। 
লোকনাথ যে চারিশতাধিক বৎসর পুর্বে বিক্রমপুরে আসিয়াছিলেন 
তদ্িষয়ে ইহাও একটা প্রমাণ। দ্বিতীয় বজ্ত সম্পূর্ণ করিয়া পুর্ণচন্দ্র কালের 
গতি লক্ষ্য করিয়া_-১৮০ বদর পরে ভবিষ্য বংশধরগণ কর্তৃক তাহার 
আরব যক্ত পুর্ণ হইবে কিন। তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া__নিয়ম করিলেন যে, 
অতঃপর প্রতি বংসরর যজ্ঞ পূর্ণ করিতে হুইবে। তাহার অভিপ্রায় 
অনুপারে ১৮৮১ খুঃ অন্দ হইতে প্রতি বসরই অগ্টাধিক সহশ্র আহ্ুতি 
দ্বার যজ্ঞ পুর্ণ হইয়। আদিতেছে। হ।সাড়াতে রামানন্দ রায়ের গুহেও 
একবার ফক্ত পুর্ণ হইয়াছে। 

পুর্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই আরবি ও পারশি ভাষায় স্থুপপ্ডিত 
ছিলেন। অনেকে নবাব সরকারে চাকরি করিতেন, কেহ কেহ 
আলা*সদর আমিনের ( বর্তমান সবজজ আদালতের ) উকীল ছিলেন। 
বর্তমান দময়েও এই বংশে বি-এ, এমএ, উকীল, ব্যারিষ্টার, সবজজ, 
ডেপুটিম্যাজিস্টরেট প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। চন্দ্রশেথরের পৌত্র গঙ্গানারায়ণ পায় 
অক্কততদার তান্ত্রিক যোগী ছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি কুস্তক 
করিয়া ইচ্ছামতীর আোতের উপর পন্মাননে বসিয় থাকিতেন। তিনি যে 
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ইষ্টকনির্শিত ঘাটলায় সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন তাহা কালক্রমে মৃত্তিকার্র 
বসিয। গিয়াছে, কিন্ত অগ্তাপি সেই স্থান গঙ্গানারায়ণ রায়ের খাটলা 
বলিয়া উক্ত হইয়। থাকে। তাহার অনেক তান্ত্রিক শিষ্য ছিল। ভিনি 
নিজেই শক্তিপূজ। করিতেন। কোন কোন শিষ্যবংশধর .ততপ্রবন্তিত 
পুজা অগ্ঠাপি করিয়া থাকে। এই বংশের গুরুচরণ রায় মহাশয়ও 
অতিশয় ধার্মিক তাপদ ব্যক্তি বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিলেন। ময়মনদিংহের 
বিখ্যাত ভূম্যধিকারী ৬মহারাজ। স্ত্যকান্ত আচার্য বাহাদুর ও পরে 
তৎপুজ রাজ। শশিকাস্ত আচার্ধয বাহাছুরের জমিদারীর হ্দক্ষ ম্যানেজার 
ভীযুক্ত প্রীনাথ বায় মহাশয়ের পিতা পল্রতলাকগত পপ জর 
লাস অহাস্শজ্ নিফাম কর্্মযোগী মহাত্মা ছিলেন। তিনি তদীয় 
পিতা আলা-দদর আমিনের উকীল অভয়ানন্দের নিকট বাল্যকালে পারশি 
ভাষ। শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং ২২ বংসর বয়সে নারায়ণগঞ্জে ওকালতি 
'আরম্ত করিয়া! গ্রথম বৎসরেই তথাকার শ্রেষ্ঠ উকীল হইয়াছিলেন। পরে 
মুন্সেফি মুন্লীগঞ্জে উঠিয়া গেলে তিনি সেখানেই শেষকাল গর্্যস্ত 
গকালতি করিয়াছেন। তিনি ৫২ বৎসর ওকালতি করিয়াছেন এবং 
মুন্সীগঞ্জে হুখ্যাতির সহিত অনারেরি ম্যাজিট্রেটের কার্ধ্য করিয়াছেন। 
কিন্তু এই সুদীর্ঘ কর্মজীবনে কখনও কাহারও অপকার করিয়াছেন, 
কখনও একটী অন্তায় কা্ধ্য করিয়াছেন, এমন কেহ বলিতে পারে না। 
শত কর্মের মধ্যে তিনি সতত বৈরাগ্যযুক্ত ও ত্যাগশীল ছিলেন, 
তাহার দৃষ্টি অনুক্ষণ উর্ধদিকে নিবদ্ধ ছিল। তিনি ধনী দরিদ্র 
সকলের বন্ধু ছিলেন এবং আব্রাঙ্গণ সকলে তাহাকে দেবতুল্য জ্ঞানে ভক্তি 
প্রদর্শন করিত। ময়মনদিংহে পুভ্রের আবাসম্থলে তাঁহার মৃত্যু হয়। 
তাঁহার মৃত্যুকালীন ঘটনাপরম্পরা অতি বিল্রয়কর ও শিক্ষাপ্রদ। আমরা 
বাহুল্যয়ে এখানে তাহার উল্লেখে নিরন্ত হইলাম। 








২৪৪ বিক্রমপুরের বিবরণ । 


মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর বি. এল। 


শ্রীনাথ রায় মহাশয় বিক্রমপুরের একজন কক্ত্ী ও কৃতী সম্তান। তিনি 
১৮৫৯ খুষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ঢাকা কলেজিফেট স্থূল 
ও ঢাক! কলেজে অধায়ন করেন। পরে জেনারেল এসেম্রিজ্‌ ইন্টিটিউসন্‌ 
হইতে ১৮৮২ খুষ্টাব্ে বি, এ, পরীক্ষণন্প এবং মেটুপলিটেন ইন্ট্টিটিউপন 
হইতে ১৮৮৫ খুষ্টাকে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৫ অন্দে ঢাকা 
ৰারে এবং তৎপর বৎসর মরমনসিংহ বারে যোগদান করেন। ছাত্রজীবন, 
হইতেই তাঁহার সাধারণের হিতকর কার্ধ্য এবং সকল সানুষ্ঠানে অসামান্ত 
উৎসাহ ছিল। ঢাঁকা কলেজে প্রথম বাধিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি 
তাহারই স্তায় উৎসাহী দ্বিতীয় বার্ধিক শ্রেণীর আর একজন ছাত্রের সহিত 
মিপিত হইফ। "ভারত-হিতৈষিনী* নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেন । অধ্যাপকগণের তিরস্কারে তাহাকে এই অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে 
হয়। £পর কলিকাতায় বি, এ, পড়িবার কালে তিনি “বিক্রমপুর 
সম্মিলনীর* একজন প্রধান সভ্য হইয়াছিলেন। বি, এ, পাশ করার পর 
ইন্ডিয়ান এসোপিয়েলনের মেশ্বর হন। ময়মনপিংহ বারে যোগদানের অত্যক্প- 
কাল পরেই তিনি ময়মনসিংহ এসোলিয়েসনের সহকারী সম্পাদক এবং মিউ- 
নিসিপালিটার কমিশনর ও ভাইস্চেয়ারম্যান্‌ মনোনীত হন। এই মময়ে তাহার 
কার্ধযদক্ষতা ও সততা! মহারাজা! বৃরধ্যকাস্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মহারাজ! 
তাহাকে তাহার এষ্টেটের একজন উকিল নিযুক্ত করিলেন । অতঃপর তিনি 
কিন্ন্দিন অস্থাক্সিভাবে সৃন্সেফের কার্য করেন। পরে স্থারী সুন্সেফী প্রাপ্ত 
হইলে মহারাজ! তাহাকে উক্ত পদ গ্রহণ করিতে বারণ করেন এবং তাহার 
জমিদারীর লিগেল এড্ভাইজর পদে নিযুক্ত করেন। কিয়দ্দিন পরে 








যুক্ত প্লীনাথ রায় বি, এল, বাহাদুর । 
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বিক্রমপুরের বিবরণ | ২৪৫ 


বার্এটু ল মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের আগ্রহে হাইকোর্ট বারে যোগদানের 
জন্ত কলিকাতা যাইতে মনস্থ করেন তখনও মহারাল| তাহার সঙ্করে বাধা 
প্রদান করেন এবং তাহার ছেঁটের চিফ ম্যানেজার পদে তাহাকে নিযুক্ত 
করেন । যাছ। হউক, এইবার তিনি তাহার শক্তির অন্গরূপ কর্মক্ষেত্র প্রাপ্ত 
হইলেন। 

রায় মহাশয় ১৮৮৬ খুঃ অন্দে ময়মনসিংহ বারে যোগদান করেন এবং 
১৮৯৩ খৃঃ অন্দে মহারাজের চিফ ম্যানেজার পদে নিযুক হন। এই 
ছয় বৎসর মধ্যে তিনি ময়মনসিংহের প্রতিনিধিকূপে ভারতীয় জাতীয় 
মহাসমিতির (70190 ট3৯৮:01)81 0007988 এর) এলাহাবাদ অধিবেশনে 
দুইবার, মাদ্রাজ অধিবেশনে একবার এবং কলিকাত! অধিবেশনে একবার 
যোগদান করেন? তদ্যতীত জুরি নোটিফিকেশন সম্বন্ধে এবং মিউনিসিপাল 
আইনের প্রস্তাবিত এমেওমেপ্ট সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রতিবাদের জন্ত 
তৎকালে কলিকাতা টাউনহলে যে দুই বিরাট সন্ভা হয় তাহাঁতেও তিনি 
যোগদান করেন। 

তিনি দীর্ঘকাল মিউনিসিপানিটার কমিশনর ছিলেন এবং দীর্ঘকাল 
যাবৎ ময়মনদিংহের সদর বেঞ্চে অনারেরি ম্যাজিঞ্রেটের কার্ধ্য করিতেছেন । 
এতদ্বতীত তিনি বর্তমানে ডি ইক্টবোর্ডের মেম্বর, ময়মনসিংহ জেলের 
পরিদর্শক, জমিদারগণ কতক মনোনীত আনন্দমোহন কলেজ কমিটীর সমস্ত, 
দিটিকলেজিয়েট স্কুল কমিটীর ও মুক্তাগাছ। রামকিশের হাইস্কুল কমিটার 
সস্ত, ইষ্ট বেঙ্গল ল্যাও হোল্ডার্স্‌ এগোসিয়েসনের মেগ্বর, ময়মনলিংহ লোন 
আফিসের ডিরেক্টর এবং ময়মনসিংহ সেপ্টাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডেপুটা 
চেয়ারম্যান প্রসৃতি পদে নিযুক্ত আছেন । তিনি চরিত্রবলে ও কার্যাদক্ষতা় 
জন্লাধারণের এবং রাজকর্মমচারিগণেরও বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। 
মহারাজা! ুর্ধ্যকাস্তের বিস্তীর্ণ জমিদারীর প্রজাগণ তাহাকেই ম-বাপ বলিয়া 


২৪৬ বিক্রমপুরের বিবরণ। 
পিপিপি শিস 
জানিত। প্রজাগ্রণের অভাব অভিযোগ তিনি এমন সন্ৃদস্নত! ও সহিষুততার 


সহিত শ্রবণ করিতেন যে তাহারা সাহার “মাটির ম্যানেজার” নাম 
রাখিয়াছিল। ও 

বহুদিন যাবৎ তাহার বাড়ীতে তাহার ব্যয়ে পরিচালিত এক্‌টী বালিকা" 
বিষ্যালয় রহিয়াছে । তিনি নিজ বাড়ীতে একটা উচ্চ ইংরেজি বিগ্তালয়ও 
স্থাগন করিয়াছেন। রায় মহাশয় লোকশিক্ষার সৌকর্ধযার্থে শেখরনগরে 
একটী উচ্চ ইংরেজি বিদ্ালয় স্থাপন করিয়াছেন শেখরনগর গ্রামে উত্তম-. 
পানীয় জলের অভাব লক্ষ্য করিয়া তিনি ১৩১৯ মনে নিজ বাড়ীর সন্ুখে। 
একটী জলাশয় খনন করেন। পরবৎসর উহা রিজার্ভ করিয়৷ জল 
বাবহারাথে দর্বসাধারণের জন্ত উন্মত্ত করিয়া দিয়াছেন। 

সমাজসংস্কারকার্যেও তাহার একাস্ত উৎসাহ দৃ্ট হয়। বিদেশপ্রত্যাগত 
যুবকগণ যাহাতে সমাজে গৃহীত হয় তজ্জন্য তিনি স্বতঃপরতঃ সর্বদা 
বক্ঈবান্। পুর্ববজে কারস্থলমাজের সংগ্কারকার্ধ্ে বাহার! ব্রতী হইয়া 
ছেন তন্মধ্যে রার মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখধোগ্য । তিনি 
১৩১৮ বঙ্গাব্দের ৬পুজাবকাশে নিজ শেখরনগর গ্রামে প্রায় সমুদয় জ্ঞাতি ও 
অন্ত কায়স্থগণসহ আড়ম্বরের সহিত যক্তোপবীত গ্রহণ করেন ১ এবং অতঃপর 
তাহার চেষ্টায় ময়মনসিংহ নগরে ঢাকা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ জেলার 
অনেক কায়স্থ উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন। * *পূর্ববঙ্গ কায়স্থমভা* ও 
প্বঙ্গদেশীর কারস্থদভার” কাধ্যনির্বাহক সমিতির প্রস্তাব অন্ুদারে তিনি 
“বঙ্গদেশীয় কয়স্থদভার” গত বার্ষিক অধিবেশনে ১৩২৪ সনের জন্য 
সভার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 

যুক্ত রীনাথ রায় মহাশয় একজন প্রত দেশ হিতৈষী ব্যক্তি। 
অর্থ অনেকেই উপার্জন করেন, বিক্রমপুরে বড়লোক ও সঙ্গতি শালী 
ব্যক্তির ও অভাব নাই, কিন্তু কয়জনের প্রাণ দরিদ্র পল্লীবাপীর বাধায় 





১৯১৬ হী আহঃ ভন মাসে ইনি তাক! 


ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত ভইয়াছেন। 


বিক্রমপুরের বিবরগ । ২৪৭ 


কাদিয়া উঠে? করঙনে অন্মহূমির কল্যাণকামনায় উন্দ্ধ হন? কযজনে 
আত্ম-মুধ বিসর্জন দিয়া! পরের মঙ্গল-মন্দিরে স্বার্থকে বলি দিতে পারেন ? 
শ্রীনাথ বাকু নিজ গ্রামে বহু অর্থবায়ে তদীয় পিতিদেবের নামে *প্পুর্ণ চিত্র 
দাতন্যয চিন্কিতুত্লালস্্র” নামক একটা চিকিংসালয় স্থাপন 
করিয়। শতশত গরীব ছুংখীর রোগরুশ মোচনের পন্থা! নির্দেশ করিয়া 
সর্ধদাধারণের অক্ষয় আশীর্কাদভাজন হইয়াছেন । 

১৩২২ সনের শ্রাবণ মানে ইংরেজী ১৯১৩ খ্রীঃ অঃ ৬ই আগষ্ট শুক্রবার 

।সতপর বনেশ্বর লর্তকারমাইকেল বাচার শেখরনগর গ্রামে যায়! এই 
দাতব্য চিকিৎসালয়টির থ্বার উনুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীনাথ বাবু 
সদানাপি,বিনযী এবং প্রকৃত দেশ-প্রাণ মহাত্ম_ভিনি অবপর গ্রহণ করিয়া 
বিক্রমপুরের ও দেশের সর্ববিধ কক্যাণকার্ধে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 

.স্বর্গী লহতিলিতহ্মোহন ল্লীক্স মহাশয়ও এই গ্রামের একজন 
গ্রপলিত্ধ ব্যক্তি ছিলেন এখানে তাঁহার জীবনী প্রকাশিত তইল। 
স্বর্গীয় ললিতমোহন রায় | 
হস্ণ ৪ জন্ম--১৮৪২ খুইাবে ১*ই শ্রাবণ রবিবার দিবা ভাগে 
শেখর্নগর গ্রামের বিখ্যাত “পালচৌধুরী বংশে” ( বর্তমানে প্রায় চৌধুরী” 
নাষে খ্যাত ) ললিতমেহান জন্মগ্রহণ করেন । 

৮ ললিত বাবু ভূমিষ্ট হইবামাত্রই তদীয় মাত! নয়ানতারাদেবী 
অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং কর্ণমূল রোগে আক্রান্ত হন। বছচিকিৎস! ও 
অন্ত্রপ্রয়োগ দ্বার! তাহাকে সে যাত্রা রক্ষা কর] হয়। 

গ্পা্যালক্ছা-শেখরনগর পাল চৌধুরী বংশে ৬ লিষ্ট বাবুই 
প্রথম ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি তাহার মাতার খুল্পতাত 


ভাত ৮ আনন্দকিশোর নাগ মহাশয়ের ঢাকার বাসাতে থাকির! ঢাকা! 
কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করেন । 





৭ | কি হ 

; ২82 ২৪৮ বিক্রমপুরের বিবয়গ। -টি 
পরব .... 

রি ললিত বাবু ঢাক! কলেজিরেট স্কুল ই ১৮৬০ পি এগ্টযান্স_পরীক্ষ। 

7 পাশ করিয়! ১৪২. টাকা বৃত্তিলাভ.করেন। ছুই বৎসর কাল ঢাকা কলেজে 
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৬ ললিতমোহন রায়। 


বিক্রমপুরের বিবরণ । ২৪৯ 
প্পািসিাসিসিিসিাসাশিসাসিসি সাসাচাাািউিউ৯ই উই ৯ সপশিসিসি সি পিশিশিসপিসাসিপিসিপাপািপিসিসিপিপিসিপি পিস সি১১স১সিছ রি 
অধ্যয়ন করার পর সাংসারিক গগ্গোলে অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 


হন। এলে, পরীক্ষা! দেওয়ার সুযোগ তাহার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। 
বদিও তিনি এলে, এ পরীক্ষা পাশ ন! করিস থাকেন তবুও তিনি ইংরেজী, 
বাঙ্গালা, সংস্কার ও হিন্দি ভাষাতে বিশেষ পারদগিতা লাভ করিয়াছিলেন 
ইছ! তাহার রচিত পুস্তকাদি পাঠ করিলেই অবগত হওয়া! ষায়। 
কর্ম জীবন্ন-৬ ললিত বাবু তাহার পিতার দ্বিতীয়বার দার- 
পরিগ্রহ করার পর হুইতে পিতৃল্সেহ হইতে বঞ্তি হুইলেন। ললিত 
বাবু তাহার ছোট ভাই ও এক তনদী পূর্বপুরুষের ঝাড়ী হইতে বঞ্চিত 
হইলেন। এমতা বস্থায় ললিত বাবু প্রথম ইনকামটেক্সম আফিদে চাকুরী 
গ্রহণ করেন। সেই চাকুরীতে বেশীদিন থাকেন নাই। তৎপর তিনি 
তেখতীয়ার এষ্ট্নাস থলের প্রথম শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হুন। 
তেরা নিবাসী ৬ যোগে ্্রচন্ত বন্ ডিপুটী, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের 
তুতপুর্ব শিক্ষক দ্বারকানাথ বহন ও রাঁরপাহ্ব বিধুভৃষণ মজুমদায়ের জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা ৬ নিবারণচ্্র ম্ুমদার গ্রস্ৃতি ললিত বাবুর ছাব্র ছিলেন। তথায় 
রায় ছই বৎসর কাল থাকার গর ঢাকা ডিভিশনের স্ুলবিভাগের ইন্সপেক্টর 
17589 28 0.8, ০1970 এর অন্নগ্রহে মুক্তাগাছ। স্কুলের প্রথম শ্রিক্ষকের 
পদে নিষুক্ত হইয়া ১৮৬৪ খুঃ নৌকাযোগে সাত দিনে তথায় যান। সেই 
সঙ্গে মুক্কাগাছার অবস্থা এখনকার সঙ্গে পর্যালোচনা! করিলে সাধারণ 
লোকে বুঝিতে পারিবেন যে মুক্তাগাছার উন্নতি ললিতবাবু ছার! অনেকাংশে 
সাধিত হইয়াছে । যখন ৬ ললিতবাবু মুক্তাগাছা যান তখন মুক্তাগাছা! 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এমন কি বর্তমান থানার পিছনে চু বিচরণ 
করিত। এখনকার মত মিউনিদিপালিটী, দাতব্যচিকিৎসালন্ব, ফুলের 
বাগান, পরিষ্কায় রাস্তাঘাট ও দালান প্রভৃতি ছিল না। ৬ লরিতবাবু 
তাহ্মলমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং এমন কির ধর্মের সঙ্গে দং্রব রাখার 


২৫০ বিক্রমপুরের বিবরগ-। 





টির ০8১৫৭ তারজ 
জন্ত নিজ জোো্ঠপুতের নাম *সত্যামোহন” রাখেন। তিনি উদীর মতাবলক্বী 
এর লোক হওয়াতে এবং ইংরেজী বলিতে কহিতে অত্যন্ত পটু থাকাতে 
অনেক সাহেব সুবার সঙ্গে মুক্কাগাছ। থাকার কালীন পরিচয় হয় 
পঙ্গান্তরে তিনি অদ্বিতীয় শিকারী ছিলেন। ১৮৬৭ পৃঃ তিনি ন্বর্গীয় 
মহারা'জ। সুর্ধ্যকান্ত আচীর্ধ্য বাহীছুরের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ললিতবাবুর 
চরিত্রের সদগুণাদি মহারাজার চরিত প্রতিফলিত হইয়াছিল মহারাজ! 
ললিত বাঁধুর নিকট হইতে ভালরূপে শিকার শিক্ষ। করেন। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে ললিত বাবু শৈশবকালে বারদীতে প্রতিপালিত হইতেন এবং 
তথায় তিনি স্রীধুক্ত স্টামাচরণ নাগ মহাশয়ের নিকট হইতে শিকার শিক্ষা 
করিয়াছিলেন। শ্তামীচরণ বাবুর শিকারের পদ্ধতি বর্তমান কাল হইতে 
তিন ছিল। পিকাঁরি বলিতে গেলে শ্তামাচরণ বাবুকেই শিকারি বল! যার) 
কতককাল গৃহশিক্ষকের কাজ করার পর ৬ ললিতবাবু মহারাজার 
প্াইভেটপেক্রেটারী নিধুক্ত হুন। ৮ লিতবাঁবু ও মহারাঁজার মধ্যে 
অতান্ত সখ্যতা ছিল। মহারাজ ৬ ললিতবাবুকে কি প্রকার বিশ্বান 
করিতেন তাহা নিয়লিখিত ঘটনাটা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন। 
মহারাজা নিজ তহবিল ৬ ললিত বাবুর অধীন ছিল। কোন এক সময়ে 
প্রহরী বেষ্টিত লোহার দিন্দুক হইতে আঠার হাজার টাকা চুরি যায়। এই 
চুরি লই মুক্তাগাছা আন্দোলন টলিয়াছিল; এবং কোন ব্যক্তি 
মহারাঞ্জকে আভাষ দিয়াছিল যে, এই টাকার জন্ত ৬ ললিত বাবুই দায়ী। 
বিশ্বস্তমূলে অবগত হওয়া গেল যে, মহারাজ স্পষ্টই 'বলিয়াছিলেন যে, বদি 
প্ললিত দায়ী হয় তবে আমিও দায়ী কারণ একটী তালার চাঁবি আমার: 
নিকটে ছিল।” মহারাজ! জ্রাত ছিলেন কে চোর এবং কাহার ত্বারা ইহা 
সম্পাদিত হইয়াছে। মহারাজ! ও ললিত বাধুর মধ্যে যে সব চিঠিপত্র ' 
আদান গ্রদান হইয়াছিল তাহার সারাংশ মহারাজা জীবনী লিখার জন্ত 


বিক্রমপুরের বিবরণ । ২৫১ 








ললিত বাবুর ছেলেদের নিকট হইতে ১৯০৯ খৃঃ সংগ্রহ করা হইয়াছিল 
. কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ময়মনসিংহ জিলার ঘোষবাড়ী নিবাসী শ্রীক্ 
বাবু যোগেন্্প্রসাদ দত্ত প্রণীত মহারাজা কৃর্্যকান্তের জীবনীতে রী সকল 
সারাংশ. প্রকাশ হয় নাই। প্রকাশ হইলে বিক্রমপুরবাদিগণ দেখিতেন 
ঘে৬ ললিত বাবু কত উচ্চদরের লোক ছিলেন। 

কতককাল প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাঁ্ধ্য করিবার পর দেওয়ান গোবিন্দ 
খাগচীর মৃত্যুর পর ৬ ললিত বাবু মহারাজার একজন প্রধান কর্ণাচারী 
নিযুক্ত হন। ১৩০১ সনের প্রথমভাগে মুক্তাগাছ। পরিত্যাগ করিয় ছুই 
বর কাল মহারাজার সঙ্গে কলিকাতাঁতে থাকেন এবং ১৩০২ সনে কার্য 
পরিত্যাগ করিয়। ৪০২ টাক| পেন্সন্‌ লইয়! বাড়ী আদেন। তিনি 
মুক্তাগাছাঁর রাজবাড়ীতে ২৮ বৎসর কাজ করেন এবং তথায় প্রা ৩৯ 
বদর ছিলেন। 

৬ ললিত বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী শেষ করিবার পুর্বে তাহার গরস্থাদি ও 
জ্যোতিষ শাস্ত্রের অভিজ্ঞত। সম্বন্ধে কিছু বিবৃত হইল। 

প্রন্থগাম্পিভ গ্রীন্ছ-) তিনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়াই 
৫০্নেক্ত্রেলী৮ নামক একখান! পুস্তক মুদ্রিত করেন। . এই 
পমেয়েলী্ই বঙ্গের মেয়েদের ছড়াতে পরিপূর্ণ ছিল। আজকাল এই সব 
ছড়া সংগ্রহ করিবার চেষ্টা বঙ্গে বিশেষ ভাবে দেখ! যায় কিন্তু ৬ ললিতবাবু 
৫৫ বৎসর পূর্বেই এই সব ছড়া সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া 
গিয়াছিলেন। 

(২) ৬মহারাজার “শিকার-কাহিনীর* বনুপুর্ব্ে মহারাঞ্জীর আর্থিক 
সাহাযো এ“হ্সগ ও৩ কসলক্সপ নামক একথানা পুষ্তক প্রণয়ন করেন। 
এই প্মৃগ ও মুগয্কাৎ তে ৬মহারাজার ও ৬ললিত বাবুর গৌড়ের জঙ্গলের ও 
মধুপুর গড়ের শিকারের বিবরণ আছে । বূপগীর সন্্াসীর ভগ্ন অট্রাবিকার 








সপ ৯১৯৯৯৯৯৯৯৮৯৯৯৯ সিসি 


পরিদর্শন এই “মুগ ও মুগয* তে বিশেষ ভাৰে উল্লেখ আছে। “মুগ ও 
সৃপন্া”্র অনেক বিবরণ ৬মহারাজ৷ নিজ “শিকারকাহিনীশ্তে লিপিবদ্ধ 
করিয়া গিয়াছেন। . 

(৩) 2১982061020? 88088] 28203009785 এই 
গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখিত। ইহাতে বাঙ্গাল! দেশের জমিদারের পতনের 
কারণ বিশদভাবে লিখ। আছে। এই বহি বাঙ্গালা দেশের সমস্ত 
জমেদারগণকে উপগার দিয়াছিলেন। 

(৪) “নৈতিক, স্বৃত্র” ৪--এই প্রস্তক মুদ্রন ব্যাপারে রাজ! 
জগতকিশোর অনেক দাহাষ্য করেন । ইহ! বাঙ্গলাতে লিখিত। 

আস প্রশ্কাশ্পিত গ্রন্ছ 2- পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি বেমুক্তাগাছা 
হইতে অবমর গ্রহণ করিরা! ৬লণিতবাবু সন্গ্রন্থ পাঠ ও রচনাতেই জীবন- 
যাপন করিয়াছিপেন। তিনি ছোট বড় অনেক পুস্তক বিখিয়৷ রাখিয়া 
গিয়াছেন। রর 

(৯ পুদ্ধদেতবির্রিভি* ৪ ইহা ১৩১০ সনে বঙভাষায় 
লিখিত। বুদ্ধের ধপ্মজাবনের ঈনদর ইতিহাস ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। 

(২) “্ুুচ্কাশক্জ্-ান্র” ৪-ইহাতে বৃদ্ধের সারাংশ সংস্কতে 
লিপিবদ্ধ আছে। ইহ। ১৭ ইআখিন ১৩১০ সনে সমাপ্ত। - 

৩) “ন্রুলনর্ম ল্ীপিক্ন।” 2- ইহা হিদি ও বঙ্গভাষাতে 
+৩০* সনে লিখিত। ইহাতে অনেক তত্ব ও সছপদেশ সংগৃহীত 
হইয়াছে । 


ননুনাশ্বরূণ একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম £_- 


"নিও শ নিুণ কহত সবাহি নিগুপ কোণ্ছ ন জানে। 
কুপমে ঠারি আসমানক! বাত কয় না কোন প্রমাণে ॥* 


বিক্রমপুরের বিবরণ । ২৫৩. 





অর্থাৎ ঈশ্বর নি ইহা সকলেই বলে বটে কিন্তু তাহার বিষন্ন কি উহ কেহই জানে 
না; ধেষন কোন ব্যক্তি কূপের মধ্যে অবস্থিত হইয়া কি প্রমাণ দ্বাণা আকাশের কথ? 
বলিতে পারিবে? 


এখানে আর একটি প্লোক উদ্ধত হইল £_- 
“ধুগধুগান্তর ভরপতো মালা 
ফুল পাতাতো দেওয়ে। 
ঘণ্টা কি টন উন খালি ঠন্‌ ঠদ্‌, 
আঙর তে! ভাব না! হোওয়ে 8* 
অর্থাৎ-যদি তুমি যুগযুগাপ্তরকালও মালা জপকর ও ফুল পত্রগ্থারা অর্চনা! করতঃ 
টন টন পন্দে ঘণ্ট। বাজাও ফিত্ত ভাবোদর ন। হইলে সমস্তই বৃথা! কেবল ঘন্টার ঠন 
ঠনিই সার। , 

(৪, জাতনকতক্ঞাসসতংাল্ল £এই পুস্তকে ভগবান্‌ 
বুদ্ধদেব স্বীয় বিদ্রোহী শিষ্য দেবদত্ত প্রসঙ্গে “জাতক নামক” গ্রন্থে যে সকল 
নীতিগর্ভ ও ধর্মগর্ভ আখ্যান বর্ণ! করিয়াছিলেন তাহার সারাংশ আছে। 
ইহা সংস্কৃত ও বঙগভাষায় লিখিত! 

(৫) “ল্াউদ্লীত1 ব! শভজননসঙ্গীত* £- প্রাচীন 
মহারাপ্গের অধিপতি ঈশ্বরপরায়ণ মহাসিদ্ধপুরুষ দাউদ আত্মনিবেদন 
বিষয়ে বে সমস্ত ভঞ্জন সঙ্গীত রচন1 করিয়! গিয়াছিলেন তাহার মূলান্থরূপ 
বঙ্গভাষাতে অনুবাদ এই পুস্তকে আছে। 

ও প্লীতাল হিন্দি ও বঙ্গানুবাদ ৪-ইহার্তি মূল 

ংস্কৃত পলক বঙ্গানুবাদ ও হিন্দিতে দোহা! আছে। 

(৭) “ভগবত উস্পা ভক্ভাম্যানন আ। 14 806 
75187601980.” এই পুস্তক ঢাকার 0828156 11159077 
9১০৪র জন্য ১৯*৩ শ্্রীঃ এপ্রিল মাসে লিখিত হয় । ললিতবাবু ইংরেজীতে 


২৫৪ নিক্রমপুরে রবিবরণ । 


টিটো তেরা ২ ০শিশশশিশীিশীশিিশিশীপিশি 
এই পুস্তকের নিজেই এক ভূমিকা! লিখিয়। রাখি গিয়াছেন। এই পুন্তকে 
১৩১টী দোহা আছে। 

(৬) “হালা নচল্লিত বনজ্গলম্ম্‌? ”-_ ইহাতে সংস্কতে লিখা । 
১৩১৯ সনের কান্তিক পুর্ণিনাতে সমাপ্ত করিয়াছিলেন ॥ 

(৯ "সাক্ছেতিন্চ জ্যোতি ব্যন্বহাজ'-এই 
পুস্তকতার। একজন অনায়াসে জ্যোতিষ গণন। করিতে পারে । ৬ ললিত 
বাবুর নিকট যদিও জ্যোতিষশান্ের বহু পুস্তক ছিঙ্ন তথাপি তিনি সর্বদ! 
এই পুস্তক ব্যবহার করিতেন । 

উপরোক্ত গ্রন্থ গুলি ব্যতীত তিনি সংস্কতে “ুদদদেবিচলিত” 
“গলেশ্পে্ ও দুর্গাক্ব স্তো ত্র” “ভিলা মান্মুশপাসন্ন 
“ন্নোক্ষতক্ঞসাল্র" প্রতৃতি গ্রন্থ লিখিয়। রাখিয়া গিয়াছেন। 
তিনি ছয়টা সুযোগ্য পুত্রদন্তান রাখিয়। পরলোক গমন করিয়াছেন। জোষ্ঠ 
পুতাপ্্ীবুক্ত বাবু সত্যমোহন রায়, রাজ! শশীকান্ত জাচার্য্য বাহাছরের নায়েব 
৬ মহারাজ। হুর্ধ্যকা্তই তাহাকে নিযুক করিয়। যান। আজ ২৩ বদর 
যাবৎ অত্যন্ত বিশ্বস্ত তার সহিত তিনি সুচারুরূপে.নিজের বর্তৃব্ের প্রতি 
পালন করিতেছেন। ত্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্্রমোহন রায় 

১প্রেলিডেট পঞ্চায়েত, শেখরনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান্‌ ও হাসপাতালের 
শেল্টার তিনি অতি ধীর চরিতরবান্‌ ও কর্মঠ । তিনি বি, এ পর্যন্ত 
পড়িযা্টা বেশে উদ্নতিকলে তিনি প্রাণপণ করিয়। থাটেন। তৃতীয় 
পুত্র উযুক্ড লা বু হেশ্ক্দ্রতমাহন লাক নিত 9 
£রে্ুনে একাউদ্টেন্ট জেনারেল আকিদের চিফ সুপারিন্টেণ্ডেট। তিনি 
অত্যন্ত সুনামের সহিত রেঙগুনে ঢাকুরী করিতেছেন । ত্রন্ধদেশহ প্রবাদী 
বাক্ষালীগণ তাহাকে বথেষট শ্রন্ধা ও সন্মান করেন। তাহার চেষ্টার 
বিউ্মপুরের বুহুলোক রেনুনে চাকুরী পাইয়াছে। তিনি একজন নীরব 


বিক্রমপুরের বিবরণ । ২৫৫ 


কম্মা। হেমেন্্র বাবুর উৎসাহী, কর্মঠ এবং স্বদেশহিতৈষী লোক। চতুথ 
প্র শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্রমোহন রায় বন্দমাতে চকুরী করিতেছেন । পঞ্চম 
পুত্র শ্রীযুক্ত বাৰু জ্ঞানেন্্ুমোহন রায় বন্ধারে্নওয়েতে চাকুরী করেন? হষঠ 
পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমদামোহন রায় রেস্ুনে 7১০:% 0০5001300৩. আফিদের 
জরিগের কর্মকর্ত।। তিনি ১৯১৬ মনের জানুয়ারী মাসে যুদ্ধের সার্ভেগ্লার 
নিযুক্ত হইয়! মেসপটেমিয়।তে চলিয়া! যান। ১বংদর ৬ মান পর কার্যযশেষ 
করিয়া দেশে ফিরিয়া আপিয়াছেন। ৮ললিত বাবুর পুত্রগণ শ্রেখরনগর 
গ্রামে ধীর ভাবে অন্যন্ত যশের সহিত বসবাস করিতেছেন । 

বর্তমান সময়ে এই গ্রামের সাহিত্যসেবীরূপে ই সযুক্ত লুুম্ছুদি- 
নীল্কান্ত পাক্ছুিন বি. এ. মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ 
যোগা। কুমুদিনীবাবু বর্তমান সময়ে বঙ্গভাষার একজন প্রসিদ্ধ লেখক। 
ইনি ইংরেজী ও বাঙ্গল৷ উভয়বিধ রচনায় দিন্ধহত্ত । তওপ্রণীত “ইষ্টণীনের, 
বজানুবাদ, 'পিদ্ুগৌরব, পিদ্ধিতত্ব, 8০16-0815079 ইত্যাদি গ্রস্থগুলি 
স্বদেশের ও বিদেশের মনীধিগণ কর্তঙ্ক বিশেষন্ূপে প্রশংসিত হইয়াছে। 
“বিশ্বকোষ” নামক বিখ্যাত আভিধান গ্রন্থে কুমুদিনীবাবুর বহুরচন। সঙ্িবদ্ধ 
হইয়াছে । উপস্থিত ইনি নারায়ণগঞ্জ উচ্চ ইংরেজী বিদ্ভালয়ের প্রধান 
শিক্ষকের কার্ধ্য করিতেছেন। 





২৫৬ বিক্লপুরের বিষরণ। 








২৮৮৯ শি শিশিশীশীটিশ 


প্রাম্যনিলব্রণ-জ্রীনগল্স। 


সীমা উত্তরে পশ্চিমে দেউলভোগ, পূর্বে ছোটব্জেগী।ও) দক্ষিণে 
মন্তরগাও, পশ্চিমে শ্তামসিছি। 

নামোহপান্তির ইতিহান__জ্রীনগরের পূর্বের নাম রাইসবর | এখান 
কার বন্ুবংলী় জমিবারগণের পূর্বপুরুষ ভনালা। স্ীন্ভিনালাক্সণ 
এই স্থানের নাম শ্রীনগর রাখেন । বন্ুবংশীয়গণের ইতিহাসের সহিত 
উহা! বিবৃত হইল।* 

প্রীনগরের জমিদার বংশের ইতিহাঁস__এইবংশের উদ্ধাতম অষ্টম 
পুরুষ কৃষ্ণজীবন বনু স্থীয় আবালভূমি ইদিলপুর পরিত্যাগ করিয়া শ্বপুরো" 
ভিত বিক্রমপুরস্থ বেজগ্রথমে আদিয়। বাদ করেন। যেস্ানে ৬কৃষ্চজীবন 
বন্থুর ভদ্রাদন ছিল তাহ। আজ পর্যন্তও বন্বাড়ী বলিয়া খ্যাত। কি 
কারণে ৮ক্কঞ্চজীবন বন্ধু ইদিলপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তৎসদ্ধে 








.. এবিষয়ে একটা কৌভৃহলোদ্দীপক গন প্রচলিত আছে, এখানে ভাহা। উল্লিখিত 
হইল। “অনেকে বলেন লাল! কান্ডিনারায়ণ কর্দ্দোগলক্ষে আপনার এক ভূত্যকে রাজ 
নগরের গীজবাটীতে প্রেরণ করেন। ভূত্য উপস্থিত হইলে নৃপকুপ্তররাজবলত তাহাকে 
জিজ্ঞাস করিলেন, কি হে তুমি কোথা হইতে আসলে? ভৃত্য বলিলেন “মহারাজ 
ল্লীনগর হইতে এ দানের আগমন” রাজী কহিলেন, কি শ্রীনগর নামত কখনও শুনি 
নাই ভাল রাইধবর আর শ্রীনগর কতদুর অন্তর; ভৃত্য চতুর ও সাহসী ছিল। 
দে বলিল মহাশয় বলিস্টে১ ভয় হইতেছে। যেমন বিল্দাওনিয়! রাজনগর সেইরূপ 
বাইফবর* শ্রীনগর | ভূতের ভাই বাক্যবিন্যাশে সম্মধস্থ জনগণ মনে কক্ষিযাছিলেন, 
রাজা তাহার প্রতি অসস্তষ্ট ও ক্রোধপরবশ হইবেন কিন্ত মহীনুভব রাঙসবন্ল্ কচ্ছ বণে 

বষ্চিত্ ও তুদ্ধ না হইয়া ভূতাকে বহসূলা একাজোরা শাল খেলাত দিলেন । এদিকে 
ভৃত্য গৃছে সমাগত হইলে জালীবাবু ও তাহাকে এক সুন্দর পরিচ্ছদ প্রদান করেন। 
উন মিত হইতেছিল থে, রাজনগরে উন্নতি মরে প্ীনগরের অনেক প্রতিপত্তি ছিলি। 


বিক্রমপুরের বিবরগ । হ্৫ধ 
বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া! যায় না। সম্ভবতঃ জ্ঞাতি গোষ্টির সছিত 
মনোনালিন্তের নিমিত্ই তিনি স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করিষা! থাকিবেন ॥ 
উক্ত বন্থ মহাশয় চন্্র্বীপ কুলীনদমাজের অন্তর্গত বঙ্গজ কুঙলীন কায়স্থ 
ছিলেন। 
কুলভ্রষ্ট গ্রামে বপবান হেতু এবং তৎষ্কালীন .সমাজকর্তা ঘটকদের 
সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় ৮কৃষ্ণজীবন বন্থুকে কুলীন হইতে কুলজে 
নামিতে হয়। বনু মহাশয়ের পুজ ৬কংশনারারণ রায়েসবর ( বর্তমান 
নগর) নিবাসী ৬রামচন্ত্র গুহ যুষ্তৌফির থঞ্জী মেয়ে বিবাহ করে, 
আর্থিক অবস্থা হীন থাকায়ই তাহার এবিবাহ করিতে হয়। কংশনারারণ 
এই বিবাহ করিয়া শ্বশুরের প্রদত্ত কিঞ্চিত ভূসম্পত্তি ভোগ করিবার নিমিত্ত 
বেঞ্জগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া রায়েলবরে আগিয়া! বদবাস করিতে থাকেন। 
কৃতরক্রমে এই স্ত্রীর গর্ভে তাহার তিনটা পুত্রও তিনটী কন! সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে। প্রথম পুত্র বিখ্যাত লাল! কীর্ডিনারায়ণ, দ্বিতীক় 
রামচন্দ্র, তৃতীয় শিবনারারণ ও হরিপ্রিয়া, বিষু-প্রিয়া, রামপ্রিয়া, নামে 
তিন রুন্তা।। লালা কা্িনারায়ণ হইতেই প্রনগর-_ভ্ীনগর রূপে »থাতি 
লাভ করিতে থাকে । কীত্িনারায়ণের জীবন-কথ। উপাথ্যানের মত 
মনোহর। কংশনারায়ণ শ্বশুর প্রবন্ধ সামান্য ভূগম্পন্তি হইতে অতি কষ্টে 
দিনপাত করিতেছিলেন। সন্তানদিগকে উপযুক্ত বূপে শিক্ষা দিবার 
অবস্থ! তাহার ছিল না; তৎকালীন গ্রাম্য বিষ্যাঁলয়ে যেরূপ শিক্ষা হইতে 
পারে ছেলেদের ততদুর শিক্ষা হইলে তাহারাও বাড়ীতেই বসিয়া রহিল। 
এদিকে সংসারে দারুণ অভাব। বলিয়া থাইলে আর কর দিন 
চলে? “অথচ ছেলেদের এমন বিস্ভা নাই যে বিদেশে যাইপ! 
অর্থোপার্জন করিতে পারে। কী্তিনারায়ণ অলসের মত শুধু 
বসি! না হিয়া নিজ চেষ্ট। ও অধ্যবসায় গুণে কিছু কিছু উর্দু, ও পার্সী 
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পিখিয়াছিলেন আর কংসনারায়ণের পুজদের মধ্যে তিনিই পর্বগেক্ষা 
সুচতুর ও মেধাবী ছিলেন । সংদারের অভাবে নানারূপ অশান্তিতে 
কংসনারায়ণ একেবারে উন্মত্ববৎ হইয়। গরিয়াছিলেন। তিনি একদিন 
পত্থীকে সম্বোধন করিয়। বলিলেন, "দেখ উহাদের ভাতের বদলে ছাই 
খাইতে দিও ।” পত্ীও স্বামীর উপদেশা্যা্ী একদিন সত্য সত্যই 
ছাই বাড়িয়। দিলেন। কীর্ডিনারায়ণ ছাই দেখিয়। সমুদয়ই বু'লেন__ 
বুবিলেন নিশ্েষ্ট ভাবে বাড়ীতে বসিয়া থাকার জন্যই পিতাঘাত। এই 
বাবহার করিয়াছেন। সেই দিনই দিব! দ্বিপ্রহরে কিশৌর কীত্তিনারায়ণ 
তৎকীলীন রাজধানী ঢাক! ব। জাহাঙ্গীরনগরের উদ্দেশে রওনা হইলেন। 
চাকায় মহারাজ! রাঁজবল্লভের তখন অপীম প্রতাপ, কীর্কিনারায়ণ 
ষহারাজার শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহার সেরেস্তায় তাহাকে তি 
সামান্ত বেতনে একটী মোহরের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে নির্জ 
বুদ্ধিগুণে ও পারদর্ণিতায় মহারাজার সাহায্যে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই 
সামান্ত পদ হইতে কীত্তিলারাযণ অতি উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। 
এ সময়ে ভিনি লাল! উপাঁধি লাভ করেন। সে সময়ে মনত্রণাপভার, সন্ত 
ব্যতীত অপর কাহাকেও লালা উপাধি দেওয়া হইত ন|| এ সমক্স 
হইতেই তিনি নিদ্দিষ্ট ভাবে এই উপাধি ধারণ করিয়া আঙগিতেছেন। 
প্রাচীন গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ অগ্ঠাপিও লালার বাড়ী, লালাবাবুঃ লাগার বংশ 
বলিয়া তাহার বংশধরগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া! থাকেন। এই 
সময়ে তাহার কিঞ্চিৎ ভূস্ষ্পর্তি করিবার সাধ যায় এবং ত্রয়োদশ চাক্লার 
অন্তর্গত পঁচিশজন জমিদারের অন্ততম জমিদার জালালপুর দিগরও 
তৎকালীন জন্মদার মতিউল্ল। ও লালউল্লার নিকট হইতে ৬৪৮:/১% পা 
দিয়া জালালপুরদিগর বদরাসন বরহানগঞ্জ নামক ছুই চাক্লার হিরাশপ। 


রন পারা রিয়ার রানার স্প্যান 


বিজ্রঙগপুরের বিষরপ। ২৫৯ 











এই কার্ধ্য সম্পী্দিত হয় । উহ্াতে কোনও জমার উল্লেখ না থাকার 
তিনি কাহাকেও কোন খাজনা দেন নাই। এইকূপে কীর্ধিনারায়ণের 
ভূসম্পান্ধি সংগ্রহ হইতে আরম্ত হঈল | তিনি অনস্তদেবকে তাঁহার কুল 
ওষবতারূপে স্থাপন করিয়! স্রযোগ মতে নান! সম্পন্তি ক্রয় করিতে আরম্ভ 
ঝল্পেন এবং অত্যল্ল সময্ধের মধ্যেই একজন খ্যাতনাম। ভূম্যধিকারীর পদ্দ 
বধিঠিত হন। কথিত অছে ষে এক সময়ে মহারাজ! বাজধল্লগের 
'ফোমও কার্যের প্রতি নবাব দরবার হইতে সন্দেছের উৎপত্তি হয় এবং 
তষ্জিসিত্ স্তাহার কৈফিনৎ ভলব হয় এই ব্যাপারে কীর্ডিনারায়ণ মহারাজফে 
খোচিভ সাহাধ্য করিয়া! বিপম্দুক্ত করায় তিনি সন্ত্টচিত্তে তাহাকে 
পুঝফারদ্গরূপ কতক ভূদম্পত্ত দান করেন। রাজ। রাজবষ্লাতের 
পদ্ধিবারস্থ কতিপয় আত্মীপগ্থজনের বদতবাড়ী শী সম্পত্তির অন্তভূক্ত 
হুটয়া পড়ীয় তাহার! ইহাতে বিশেষ আপন্তি উাপন করেন। 

কীন্তিনারায়ণ এই সামান্য ঘটনা জইন্সা রাজপরিবারের স্ছিত 
ফোননূপ বিবাদের স্থন্ট করা অন্ত বোধে তাহাদের বগত বাটী ও 
গুৎসঙ্থীন্থিত কতফ সম্পত্তি বাঙ্গাল! ১১৮* সনের ইং ১৭৭৩ ১লাঁ পৌষ 
তারিখে ৩৫০*২ টাকার পরিবর্তে ভবিষ্যতে স্বাধীন জমিদার হইবেন, 
এই সর্ডে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। এইরূপে তাহার সম্পত্তি হইতে 
সুই আনা অংশ বাহির হইয়া যায়। এইরূপে ( বৈকু্পুর পরঙগণার 
নামোৎপত্তি ) হন্তান্তরিত হইয়। ভিন্ন জমিদারীর অন্ত্ক্ত হইগাছে। 
"আর বক্রী চৌদ্দ আনা অংশই বৈকুপুর পরগণার ষোলআনা রূপে 
ব্যবহৃত হুইয়। আপিয়াছে। কীর্ডিনারায়ণ এই চৌদ্দআানা অংশও 
৯৮আনক্তদেবের জীত সমুদয় সম্পত্তি মিলাইয়া পরগণার স্ত্টি করেন । 

৬ আনস্তদেবের নামে ক্রীত সমুদয় সম্পত্তি মিলাইরা এক 
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৬জনন্তদেবের বাসস্থানে বৈকুঞপুরী বণিয়। তাহার স্থই পরগণারও নাম 
হইল কৈঠপুর পরগণ|, তদবধি আজ পর্যন্তও শ্রীনগরের জমিদারগণ 
বৈকুষ্ঠপুর পরগণার জমিদার বলিয়া! অভিহিত হুইয়! থাকেন। এই সময়ে 
লাল! কীর্ডিনারায়ণ স্বীয় গ্রাম রায়েসবরের নাম পরিবর্তন করিয়। উহার 
নাম প্রীনগর রাখিলেন ( কীর্ডিনারায়ণের কীন্তি )। শ্রীসপ্পন্ন 
নগর ঝ শ্বান বলিয়াই ইহার নাম হইল শ্রীনগর প্রকৃত পক্ষেও 
এস্থানেই কীন্তিনার'কণের সৌভাগ্য স্থচিত হইয়াছিল। প্রাচীন রার়সবর 
গ্রামে কাঁততিনীরায়ণের সময় হইতেই শ্রীনগর নামে পরিচিত হই! 
আগিত্েছে। লালা কীন্তিনারায়ণ স্বীয় গ্রামের নামাকরণ করিয়াই 
ইছার উন্নতি কল্পে মনোনিবেশ করিলেন। গ্রামের চতুর্দিকে পরিখা, 
পু্করিণী ইত্যাদি থনিত হইল এবং জনদাধারণের চলাচলের আন্ত পথঘাট 
এন্্ত হইল। দুইটা বৃহৎ পুষ্বরিণীর মধ্যে একটা দ্বাদশশিবের ও 
আন্ত একটা কুলদেবতা ৬অনস্তদেবের নামে উৎসর্গ করেন। সেই 
পু্করিণী দুইটা অস্ত পর্যস্তও শিববাড়ীর পুকুর ও 'অনম্তদেবের 
পুক্লুর নামে পরিচিত হইয়] আসিতেছে । এসকল পথ ঘাট প্রস্তত ও 
পুদ্ধরূণী ইত্যাদি খনন করিবার পর নিজ বাটার সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়া বহু অন্ট্রালিকা নির্্াপ করেন। ইহার একটা দৈর্ধো ও প্রস্থে 
৫৮+৪১ হাত ও উচ্চে ২* হন্ত ছিল। ইহার ভিতরের দেওয়ালে 
ও ছাতে নানাবিধ সুদৃশ্য কারুকার্য ছিল। এতদ্যাতীত রঙ্মহাল 
কমলাসন ইত্যাদি নামেও স্বৃপ্ত অট্টালিকা সমূহ বিরাজিত ছিল। 
বিগত ৯৩০৪ সনের ভূমিকম্পে সে সকলের নিদশন স্বরূপ যাহ! কিছু 
সমুদয়ই ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে? এক্ষণেও যে সামা অংশ অবশিষ্ট 
আছে। তাহার কারুকার্ধ্য ও গীঁথুনীর দৃঢ়ত। দেখিলে বিস্মিত হুইতে 
7১৬০ ০২৯৭ টক্কর উপদ্রব খব বেলী ছিল, সে সকলের 











হস্ত হইতে গ্রামবাসিগণকে নিরাপদ করিবার জন্ত তিনি চতুর্দিকে চারিটি 
বুক্লুজ নির্মাণ করেন। ইহার প্রত্যেক বুরুজে চারিজন করিয়। সশস্ত্র 
সিপাহী দিবারাত্রি পাহারা দিত। বুকুপ্প চারিটির মধ্যে মার একটা 
বিস্তমান আছে। এই বুরুজটি গোলাকৃতি, পঁচিশফিট উচ্চ, ইহার 
ভিতরের ব্যাস ৭ ফিট। লাল! কীর্ডিনারাদুণের অপর কীর্তি দ্বাদশ শিবের 
অন্দির। এক এক শ্রেণীতে ছয়টা করিয়া ছুই শ্রেণীতে দ্বাদশটা মন্দর 
নিন্মাণ করিয়া শিব স্থাপন করেন। 

এই ছুই মন্দির শ্রেণীর মধ্যভাগে উত্তর দিকে আর একটী বড় মন্দির 
নির্মাণ করিয়া তাহাতে আগ্াশক্তি মহামায়া, দশতুজ! অষ্টধাতুনির্শিতা 
শ্রীত্রীকাত্যায়নী মুস্তি স্থাপন করেন এবং তাহার এক পার্থ বুড়। শিব 
নামে একটা নাতি বৃহৎ শিব স্থাপন করেন। এ সকল খিগ্রহথাদি 
স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সে সকলের থাকবারও সেবার স্থবোন্দবন্ত করিয়৷ 
দিয়াছিলেন। এখন আর সে মন্দির নাই-সে শিল্প কলাও নাই-মন্দিরের 
আধষ্ঠিত দেবতা ও গঙ্গ। গর্ভে বিসঙ্জত হইয়াছেন। শুধু দেবী কাত্যায়নী 
অনস্তদেবের শ্রীমন্দিরের একপার্খে আশ্রয় পাইয়াছেন। 

কীর্ডিনারায়ণ ধার্মিক, দাতা, পিতৃতক্ত ও তীক্ষবুদ্ধিশীলী বিচক্ষণ 
ব্াক্তি ছিলেন। নানারূপে দান ধ্যান তাহার নিত্য নৈমিত্তিক কার্ধের মধ্যে 
ছিল। বিক্রমপুরে বোধ হয় এরূপ গ্রাম অতি অল্পই আছে যে গ্রামে 
তাহার ক্রন্ধোত্বর নাই। তিনি হিন্দুধন্্াস্থমোদিত বহু যাগযজ্ঞ সম্পাদন 
করিয়। ষশস্বী হইয়াছিলেন। পিতা কংপনারায়ণের প্রতি তাহার অসীম 
স্তক্তি ছিল। পিতৃনাম চিরম্মরণীয় করিবার জন্ত কীর্তিনারায়ণ কতকগুলি 
'তীলুকের স্থষ্টি করেন, সে সমুদয় অগ্যাপিও তালুক কংসনারায়ণ বন বলিয়া 
স্থাণত। নানারূপে কীর্তি্বারা যশস্বী হইরা ইং ১৭৯ *--৯৫ খ্রীতান্দের মধ্যে 


২৬২. বিক্রমপুরের বিধরণ ! 





বৎসরক্ষাল জীবিত ছিলেন। লালা! কীন্তিনারায়ণের কীর্তি সমূহ গাছ 
হুইশত বদর পূর্বে নির্দিত হুইয়াছিল। শ্রীনগর বন্থ বংশের যাহ কিছু: 
গৌরব তাহার মুলে কীর্ডিনারাক্নণের কীর্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে) 
কীত্তিনারায়ণের বংশে আরও ছুই চারিজন মহাত্ব। জন্মগ্রহণ করিয়াছেন 
বটে ক্রিত্ত স্থাপত্যের দিকৃদিয়! স্বীয় বাভূমির উদ্নতিকল্লে কাহারও কোন 
লক্ষ্য ছিল না। কীন্তিনারায়ণের কীন্তির সামান্যতঃ যাহা কিছু অবশিষ্ট 
আছে তাহাও আর কিছুদিন পরে চিরদিনের জন্ত কাল সাগরে বিলীন 
হইয়। যাইবে। 

এই বংশের বর্তমান জ্মিদার শ্রীযুক্ত রাজেন্দরচন্ত্র বন্থু ও শ্রীযুক্ত 
ব্রজেন্্চন্দর বন্থ ভ্রাতৃ্বয় । 








গ্রাস্যতিবলন- ফুবস্পাইন। 

. সীমানা-_উত্তরে ও পূর্বে ধলেশ্বরী নদী, দৃ্ষিণে ফেগুণাসার, পশ্চিমে 
রায়েরবাগ ও চিকনিপার গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামটির প্রাচীন প্রচ্লত 
নাম ফুরশাইল ৬রামকানাই রায়ের দঙ্গে উহার নাম পরিবর্তন করিয়া 
ফুল্পশালী করিয়া গিয়াছেন। জনসংখ্য। আঙ্গমানিক তিন হাজারুগ্র্ 

সাধারণ বিবরণ__এই গ্রামে বৈদ্যবংশোত্তভ প্রসিদ্ধ জমিদার মুত 
মহাত্মা রামকানাই রায়ের আবাস পল্লী । ইনি প্রচুর ধন সম্পত্তি রাখিয়া . 
পরলোক গমন করিয়াছেন । জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ইনি ব্হু 
সৎকাধ্য করিয়া! গিয়াছেন। ইহার খনিত বহু দীঘি পুফকরিণী অগ্যাপি 
বিক্রমপুরের বহুগ্রামে বিষ্কমান আছে। ফুরসাইল গ্রামের সুন্দর বড় দীঘিটি 
নয়ন তৃত্থিকর। বর্ষার সময় ইহাতে বেশ জল বৃদ্ধি পাঁয় কিন্তু খরারদিনে 





গ্রীনগর মম্পর্কে অস্তান্ জাতব্য বিষয় “থিক্রপুরের ইতিহাসে” বিবৃত হইয়াছে। 


বিজমপুরের বিষ়গ । ২৬৩ 


উষ্া প্রায় গুষ্ধ হইরা যাঁয়। লোকের হিতার্থ ইষ্টকনির্মিত শান, শিক 
মঙ্গিক়, পুল ইত্যাদি ও ইনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন । এই গ্রামটি দিনদিনই 
ধলেশ্বরী গর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে-_-ইছার আন্তত্ব আর বেশী দিন থাকিবে 
কিনা সন্দেহ। এ গ্রামে ত্রাঙ্গণ, বৈশ্য, কায়ন্থ, শুদ্ধ ইত্যাদি মানাজাতির 
বাল। বৈভ্তবের মধ্যে রাঁয় পরিবার ও মান্তাবর শ্রীযুক্ত শরচন্্র সেন 
ৰি, এল, মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । খ্যাতনাম!। ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী এখানে প্রদত্ত হইল। 





পণ্ডিত ৬অদ্বৈতচন্জর স্যাঁয়রত্ব | 


প্রসিদ্ধ ন্যায়ের পণ্ডিত আদৈততচন্্ স্তায়রত্ব মহাশয়ের এই গ্রংমে ৰাঁদ 
ছিল। প্রসিদ্ধ স্ার্ত পণ্ডিত স্বর্গীয় কালীকান্ত শিরোমণি মহাশয়ের পর 
পণ্ডিত অদ্বৈতচন্ত্র স্তায়রত্রের নায় বিক্রমপুরে অপর কোন পত্ডিতই 
সর্ববাদীসন্ব রূপে প্রীধান্তলাভ করিতে পারেন নাই। 

্তানবরত্ব মহাশয় ১৭৪৯ শকের ২৩শে চৈত্র বিক্রমপুরস্থ ফুরসাইল নামক 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় হাতে খড়ি, 
হইবার পর ইনি পদ্নসাগ। নিবাদী ন্ুপ্রণিদ্ধ বৈয়াকরণিক ৬পীতান্থর 
বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিক ব্যাকরণ এবং বিখ্াত স্মার্ড পুরাপাড়! 
(কুরাপাড়া) নিবানী দীননাথ ন্তারপর্চানন মহাশয়ের নিকট স্তিশান্ত্র 
অধ্যয়ন করিয়। পরে নবদীপের প্রসিদ্ধ ৬রামনারায়গ স্থৃতিরতধ মহাশয়ের 
নিকট হইতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া! ৮গুরু প্রাদ রায় মহাশয়ের আম্কুল্যে 
ইনি হুগলা জেপায় বলাকারের প্রাচীন পণ্ডিত এজগদানন্দ গোস্বামীর 
নিকট শ্্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত অধ্যয়ন করিয়। কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হান 

ৰাগ্রামে আগিয়া বিগ্যাদানের জন্য এক চতূষ্পাঠি স্থাপন করিলে পর 


এ বিনা নিসা এরপর নপযিরেরাবারারিহ এরা লে নর. স্যাম 





২৬৪ বিক্রমপুরের বিবরণ। 


ক্কাসরত্ব মহাশয় বিদেশী ছাত্রগণকে আহার ও বানস্থান প্রদান করিয়া 
বিচ্যানান করিতেন। উত্তরকালে সেই সকল ছাত্রের মধ্যে অনেকেই সংগারে 
বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এখানে এ সকল পঙ্ডিতগণের কাহারো 
কাহারে! নাম উল্লেখ কর গেল। বিক্রমপুরের প্রধানতম স্মার্থ ৮কাশীচজ্জ্ 
বিশ্তারত্ব, মহেখরদির জগচ্্ত স্বৃতিভূষণ, ময়মনসিংহের রামগোঁপালপুরের 
রাজপণ্তিত মহেশ্বর সিদ্ধান্তরত্ব, কালীপুরের সভাপপ্তিত বরদাকাস্ত 
ন্তায়বাণীশ প্রভৃতি খত শত কৃতি ছাত্রগণ দেশবিদেশে তাহার বশোগান 
করিতেছেন । 

পণ্ডিত রমাবাই ও মহামহোপাধ্যায় ৬মহেশন্তর স্তাফরত্ব সি, আই, ই, 
প্রভৃতি অনেক মহাখা। ভ্তা়রত্বমহাশয়ের বাটাতে শুত পদার্পণ 
করিয়াছিলেন। ইনি স্ুদীর্ঘকাল পূর্ববঙ্গ সারম্বতসমাজের সভাপতির 
পদ অলম্কৃত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব বৎসর পর্যন্ত রু্গাবস্থায় ইনি 
গভমেন্ট কর্তৃক সংস্কৃত উপাধি ও মধ্য পরীক্ষার পরীঙ্গক নির্বাচিত 
হুইয়াছিলেন | নবদ্বীপ “বিবুধজননী সভীয়” উপাধি পরীক্ষায় তথায় 
উপস্থিত থাকিতেন। . 

ইনি উদ্বারচেতাঁ সরলমতি ও ধর্দুবীর ছিলেন। ভাগাকুলের 
ভাগ্যবান্‌ ভূম্যধিকারিগণ ইহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। 

১৮২৯ শকের 8 পৌষ তারিখে ৮* আনীবৎসর বয়সে ইনি পরলোক 
গমন করেন। বিক্রমপুরের মৃত প্রসিদ্ধ পপ্তিতগণের মামের সহিত 
ইহার নাম চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 





মান্যবর রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সেন বি, এল বাহাদুর । 


যে সকল বিক্রমপুরববাসী বিদেশে নিজ নিজ কৃতিত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠা 
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অন্াশয় অ্রকজন। - নিজ চেষ্টা, যত -ও উদ্ভোগে ইনি বিদেশে ষশস্থী 
হুইয়াছেন। ১৮৬৬ সালের এপ্রল মাসে ফুরসাইল গ্রামে ইনি জন্মগ্রহ 





শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র নেন। 


করেন। ইহার পিতা ৬গোলোকচন্দ্র সেন মহাশয় বিক্রমপুরের দ্বনামধন্য 
/রামকানাই রায় ও ৬ গোপালকুষ্খ রায় কবীন্দরবল্লভের পিসতুত ভ্রাতা 
ছিলেন। -৬গোলোকচন্দ্র সেকালের রীত্যান্ুায়ী পারস্ত ও সংস্কৃত ভাষায় 
বিশেষ বুযুংপন্ন ছিলেন। তাহার মৃত্যু সময়ে শরচ্চন্দ্রের বয়স প্রায় তিন 


২৬৬ বিক্রমপুরের বিণ । 











বংসর ছিল। সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না এধং বাল্যকালে অতান্ত / 
রুগ্ন ছিলেন। মালথানগর গ্রামে একটি প্রসিদ্ধ মক্তব বা পাঠশালা 
ছিল এবং উই পাঠশালার গুরু মহাশয্পের নিকট ( রমানাথ সরকার ) 
চারি বৎদর হইতে ছয় বপর বয়ন পর্য্যন্ত অবৈতনিক ছাত্র স্বরূপ শিক্ষা 
প্রাপ্ত হন। কিছু দিন মাতৃম্বপার আশ্রয়ে মাণিকগঞ্জের অস্ঃগত নবগ্রাম 
বঙ্গবিদ্ভালয়ে পাঠ করেন । তথা হইতে শারীরিক অসুস্থতার জগ পুনরায় 
্বগ্রামে ফিরিয়। আনিয়! শিল্পালদি মধ্যবঙ্গ চ্যালয় হইতে ছাত্রবুক্তি 
পরীক্ষায় বৃত্তিগহ উত্তীর্ণ হয়েন। দূর সম্পর্কীঞ্জ মাতুল স্বনামধন্ট ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট ৬পার্কাতীচরণ রায় মহাশয়ও ভগ্নীপতি তেলিরবাগ গ্রাম নিবাঁদী 
উদারচেতা, দানশীল ৬আনন্দখোহন দাশ মহাশয়ের আলুকৃল্যে এবং 
জোষ্ঠ সঙ্থোদর তারকচন্ত্র সেন মহাশয়ের সাহায্যে বিশেষ কষ্টে শিক্ষালাভ 
করেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৮৮১ শ্রীঃ অঃ এপ্টেম্ন, ১৮৮৩ 
সালে এফ, এ ও এবং ১৮৮৬ সালে বেনারদ কলেজ হইতে বি, এ, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৮ সালে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
বহরমপুরে ওকালতি করিতে যান। পাঠ্যাবস্থায় শরচ্চন্দ্র কখনও একা ধিক্রমে 
ছুইমাদ কাল বিষ্ভালয়ে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। গ্রাস সর্বদাই 
পীড়িত থাকিতেন তবে অধ্যয়নে বিশেষ যত ও আগ্রহ ছিল। পাঁচ 
বৎসর কাল বহরমপুরে ওকালতী করিবার পর 78800 কোম্পানীর 
তৎকালীন 090০75] 20808297, সাহেবের সহিত ইহার পরিচয় হয় এবং 
তাহার অনুরোধে ও বিশেষ আগ্রহে পুরুলিগাতে ওকালতী করিতে আরম্ভ 
করেন। ওকালতী ব্যবসায়ে, ইনি যেরূপ যশ ও দগ্ত! অর্জন করিয়াছেন, 
প্রায় গচরাচর এরপ দৃষ্ট হয় না, ১৯৯২ সনে বিহারও উড়িয্যার ব্যবস্থাপক 
সভা! গঠিত হইলে, শরচন্্র ছোটনাগপুর জেলাবোর্ড হইতে সন্ত নির্ধাচিত 
হয়েন। তিনি উহাতে বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্ধা করিতেছেন । ইঙজি 
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পপিিপিপপিপিপি পিপিপি পিসি পা 


মানতৃম জেলাবোর্ডের ভাইপচেয়্ারম্যানের পদে ক্রমান্বয়ে তিনবার 
নির্কাচিত হুন। জেলাবোর্ডের ভাইপ চেয়ারম্যানের কার্ধ্য করিতে 
থাকাকালীন পুরুলিয়ার দিউনিসিপালিটির বেসরকারী সপ্তাপতি নির্বাচিত 
হইক়াছেন। এক্ষণে তিনি উভয় কাই করিতেছেন। গভর্ণমেপ্ট 
ইছাকে পরায় বাহাদুর” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। 

শরৎ বাবু সদাশয, প্রফুল্লচিত্ত ও সাংসারিক হিসাবে স্ধী। ইনি 
সমাজ-সংস্কারক এবং পুক্রকন্তাগণের উচ্চশিক্ষাদানে মুক্ত হস্ত। ইহার 
ছোট্ট পুশ শ্রীযুক্ত আগুতোষ দেন পাটন! হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার । দ্বিতীয় 
পৃত্র এডিন্বর! সহরে ডাক্তারি শিক্ষা! করিতেছেন। শরৎ বাবুর জেট 
জামাত শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ সেন গুপু কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার 

শরৎ বাবু মাঝে মাঝে দেশে আসেন-সুন্সীগঞ্জ “বিক্রমপুর 
মহাসম্মিলনে” যোগদান ও বৈগ্ভ জাতিয়মভার বাঁধিক অধিবেশনে 
সন্ভাপতি রূপে আগমন করিয় সার্বজনীন ভাবে দেশ-সংস্কার সম্বন্ধে 
বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রবাসী বিক্রমপুরবাসীর উপকার 
ককিতে ইনি সর্বদা! ভৎপর। 'দরিগ্র ছাত্রের শিক্ষাদানের ব্যয়নির্র্বাছে 
সর্ধদ! মুক্তহস্ত। নানাবিধ কার্যে ব্যাপৃত থাকায় নিয়ত দেশে" 
আলিবার সুযোগও সুবিধ। না থাকিলেও তিনি দেশের সহিত ঘনিষ্ট 
সংযোগ রাখিতে সতত যত্ববান্। গোপনে তিনি বু লোককে অর্থ সাহাঘ্য 
দ্বারা পরিগৌধপ করিয়। আগিতেছেন। দেশের কার্ষ্যে কিংব রাজকার্ধ্যে 
সকলের ভিতরই তীহার হুক্বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
বর্তমান শতাব্দীতে শরৎ বাঁধু আমাদের দেশের যে একজন গ্রাতঃস্মরণীয় 
মঙ্থাকুভব ব্যক্তি তত্থিষয়ে বিন্দুমা্রও সন্দেহ নাই। বিদেশে_বিহার . 
অঞ্চলে তিনি বিক্রমপুরের- পূর্্ববঙ্গের--সর্ধবোপরি বঙ্গদেশের মুখোজ্জল 
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সিসি 


প্রতি অগাধ ভক্তি ও রন, শরৎবাবুও সে দেশের জনসাধারণের কল্যাণেক্ক ' 
অন্ত গভতর্ণমেন্টের সহযোগীতায় বহু সংকার্দ্যের অনুষ্ঠান গ্বার৷ যশশ্বী 
হইয়াছেন! 

সানাল। হিবলঞ্- পূর্বে এই গ্রামের নাম ছিল কুয়াইল' 
ঝা ফুরদাইল। শ্বগীঁ়্ জমিদার রামকানাই রায় মহাশয় উচ্চার নাম 

পরিবর্তন করিয়। ফুল্পশালী রাখেন । আমরা এইরূপ নাম পরিবর্তনের 

_ বিরোধী । বহু বংসর পুর্বে এই গ্রাম এক বৃহৎ বনভূমি ছিল, তখন শূকর; 
ঝা, গুভূ'ত হিং বন্তজন্তর লীলাস্থল ছিল। এখন উচ্ছা বনু ব্সতিপূর্ণ 
সুন্দর গ্রাম। 

অন্যান্য খ্যাত নাচম। ল্যক্তিগণ্প মধো পত্তিত ৬জগঙ্চজ্ 
সার্বভৌম, অ্বৈতচ্জ যার গরভৃতি প্রধান ছিলেন। সার্বভৌম মহাশয়ের 
বাটীতে একটা টোল ছিল, সেখানে বহু ছাত্র আহারও বাস্থান পাই 
অধ্যয়ন করিত। তীহার মৃত্যুর পর মালরখানগর উচ্চ ইংরেজী বিদ্ভালয়ের 
পতিত শীযুক্ধ শ্রীনাথ বিগ্যাভূষণ মহাশয় উ টোল রক্ষা করিতেছেন। 
৬রামকানাই রায়ের বংশধর জমিদার শ্রীধুক্ত দেবীচরণ রায় বি. এল 
মহাশয়ের বাটীতে উক্ত টোল অবস্থিত। এতদ্যতীত ৬কালাটদ বিচ্ঞালঙ্কার, 
৬গোলোকচন্ত্র চক্রবর্তী (হেড মাষ্টার) ৬শশীকুমার চক্রবর্থী উকীল প্রভৃতি 
গ্রামের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিপেন। শ্রীযুক্ দীনেশচন্দ্র চক্রবর্তী বিলাত 
প্রভ্যাগত সিভিলদার্জন এই গ্রামের অধিবালী। গ্রামটি ছোট হইলেও 
উক্ঞশিক্ষিতের সংখ্যা নেহাৎ কম নছে। 

হাট বাজার- গ্রামে হাটবাজার না থাঁকিলেও নিকটেই তালতলার 
দপ্রপিদ্ধ বাজার, হাট ও মার ্রেনন, কাজেই যাতায়াতের কোনরূপ 
অন্গবিধা নাই। 

দীঘি প্রক্করিণী-ন্বগাঁয় রামকানাই রায় মহাশয় বরিশালে ওকালতি 
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করিব! প্রচুর অর্থ উপার্জন ক্রিয়া অবশেষে জমিদারী ইত্যাদি ক্রয় করিয়া 
জবিকঃর-হইয়াছিলেন। ইহার দেশপ্রীতি উল্লেখযোগ্য। নিজ গ্রামে ইনি 
ছুঁইটা দীধি খনন করিয়াছিলেন-_বড়টির নাম “বড় কাঁটুরা,, ছোটটির লাম 
“ছোট্টকাট্রাঠ। ক্ঠাহার নির্িত ছুইটী ভগ্ন ওজীর্ণ শিবমন্দির অন্যাপি 
বিমান আছে । উহার একটীর মধ্যে একটা শিবলিক স্থাপিত আছেন 
গরত্যহ যথারীতি পুজা হয় এবং শিবরাত্রি উপলক্ষে বছলোক সমবেত 
হুইল থাকে। 

স্বাস্থ্য গ্রামের স্বাস্থা ভাল, আর নদীতীরবন্তী বলিয়! প্রারুত্তিক 
দৃশ্ত ও মনোরম। 





প্রাম্য বি বল্পশ-__বক্রম্ঘোপিনী । 


বন্রযোগিনী বিক্রমপুরের একটী সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার আয়তন 
প্রায় চারিবর্গ মাইল। এই গ্রাম মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সমীপবর্তাঁ। বঙ্গদেশের 
গৌরবস্থল দেনরাজগণের রাজধানী রামপাল ইহার সংলগ্ন গ্রাম। ঢাক! 
ডি্বীক্টগেছেটিয়ারে এই গ্রাম সম্বন্ধে লিখিত অ।ছে যে “7,989 51198 
80. 019 11008101800] 1901১01518200 91606০0 170 23 ঘি, 
809 9029 0, 71719) ও 0980 001) 85 06208 ৮1৪ 19219 
0£8 59 1019 00009৩7 0010502072606 86:৮0, ( 1)900% 
10180508 0928859£ ৮, 150) এই গ্রাম পুর্বে নিয়লিখিত সাতাইশটি 
পাড়ায় বিভক্তছিল। (১) আটপাড়া! (২) পানহাষ্া 

(৩ আচার্ধযপাড়া, (৫) বরলিয়! (৬) ধামদ (৭) 

মামানার (৮) আজিমপুরা (৯) ) ধামারণ (১০) কল্যাণদিংহ (১১) ডেকৃর! 


গা নলারি রশি বারি সানস্ক্রিন রই 


সাধারণ বিবরণ। 





৭5 বিক্ুয়পুরের রিবরগ। 


(১৬ পুকুরপাড়। (১৭) শুহপাড়া (১৮) ,দুয়োছিভপাড়া (১৯) বনগাঁ 
(২*) শঙ্কর বাদ (২১) নুখবাসপুর (২৯) সরস্বতী হে৩) রাখনিং ( রাষ্সিং) 
(২৪) মছাকালী (২৫) দেওসার (২৬) রঘুরীমপুর (২৭) ধলগ। এই 
খামের নামোৎপত্তির ইতিহাস কৌতৃহলো্দীপক | এ গ্রামবাসী “হেলেনা: 
কাবা প্রণেতা বশস্বী লেখক স্বর্থীয় আনন্চন্্ মিত্র মহাশয় তৎপ্রধীত 
“রাজকুমারী” নামক উপন্তাসে ইহার নাম “বর্দাযোগিনী, উল্লেখ 

করিয়াছেন তাহার কারনিক যুক্কি এই বে পপালবংলীর বরদা নানী 
কোন রাজকন্ত! যোগিনী বেশে. এই গ্রামে বাদ করিতেন বলিয়াই ইহ! 
বিরদাযোগিনী' বা বজযোগিনী নামে অভিহিত হইয়াছে । এই যোগিনী 
মুম্পীরগঞ্জর পুর্বরধারে বন্মপুত্র ও মেঘনানদীর সঙ্গমন্থলে ্গান করিয়াছেন 
বলিয়াই & ঘাট “যোগরিনীঘাট* বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতিবৎসর অষ্টম 
শ্নানোপলক্ষে এই ঘাটে বহু যাত্রীর সমাগম হয় । 

এতিহাপিক পি্বা্তানুধায়ী এই কিংবদপ্তী সত্য নছে। প্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্করঅতিযন্রীজ্ঞান এ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। গিনি 
দেবী বজ্রযোগিশীর উপাদক ছিলেন। বজধোগিনী দেবীর অধিষ্ঠান ভূমি 
বালগাই ইহা “বজযোগিনী+ নামে খ্যাত। 

“ভারত-গৌরব জগৎপুঙ্গা দীপফরঅতিযস্রীজ্ান বিক্রমপুর্থ ব্জযো গনী -প্রা্গে 
জন্মগ্রহণ করিয়া,ছলেন। বিক্রমপুরে বৌদ্ধদের একটা প্রসিদ্ধ বিশ্বাধিস্তীলয় ছিল | 
বিক্মপুরে অর্থাৎ জীবিজ্রমপুর নামক মুবুৃৎ ঝাক্ধানীর সমীপবত্তী বজযোগিনী গ্রামে 
অতি ্রীজ্ঞান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এ কথ! যখন আসি মতপ্রণীত “বিক্রমপুরের 
ইতিহানে” লিখিয়াছিলাম তখন অনেকেই উহা সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, 
এমন কি আমার গ্রন্থের ভূমিকালেখক পরম শরদ্াম্পদ নুহ অধ্যাপক প্ীযুকর 
অমুলযচরণ বিষ্যাতুষণ মহাশযও লিখিয়াছিলেন “বিক্রমপুর অদ্বিতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত 
দীপঙ্কর শরীজ।লের অন্মভূমি। তাহার স্ঠাক্ ববীশক্তিস্প্ন মনীঘি তখন ভ|রতবর্ষেও 

*. তিব্বতে ছিল না। তিনি ৯৮* হ্বীঃ অঃ গৌড়ীয় রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেল । ৯ & ১৩ 





(বিপু বিন ২৭৯ 


সাপাবশ০০৯৯ সিসি 


কিক হইতে সঙ্ষা' সমর বৌদ্ধাগণ দীপন্বরের জন্মভূমি দর্শনেচ্ছাযর বিক্রমপুরে আসিয়া 
খান + কিত্ত বিক্রমপুরের কোন্‌ স্থানটি ভীহার জক্সস্থান তাহার মীমাংস) বিষয়ে 
গ্রড়ই গোলযোগে গড়েন। সন্ত * * *যোগেন্্ বাবু বজজযোগিনীকেই দীপক্করের 
জন্মস্থান হলি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পরত্বতন্থবদ্গণের এ বিষয়ে যাথাধ্য নির্ণয়ে সচেষ্ট 
হ্যা উচিত ।” এই বিষয়টি বই এবং আমার, লিখিত্‌ “বাঙ্গালা. নটরাত" শীর্ধক 
প্রবন্ধ লইপলা একটু আন্দোলনের পর দীপন্করমতিয্ীজানকে আম কোন্‌ কোন্‌ 
শ্রসাণবলে বভযৌগিনীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিয়া ছিকাম তাহ) সংস্কতকলেজের * 
অধক্ষ মহামুভব পণ্ডিত মহামহো পাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র বিদ্যাতুষণ মহাশয়ের নিকট 
প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং পরে বিক্রমপুরের অন্তান্ত গ্রাম হইতে আরও কয়েকটি 
নটরাজ দুর্তির সন্ধান পাইয়া সে বিষয় এবং দীপক্করঅতিযীজ্ঞানের সম্বন্ধে কতকগুলি 
বিষয় জানিতে ঢাক] তাহাকে এক পত্র লিখিয়। ঘাম । তদুত্বরে তিনি আমায় যে পঞ্জ 
লিখির়াছিজেন এখানে তাহার গ্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। 
4৭987 0009707509০ 
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এ বিকমপরে প্রাপ্ত নউরাজ শিব মর্তি+ভ্রীযোগেন্্রনাথ গুপ্ত 'ভারতবর্' ১ম বর্ষ 


হং বিক্রমপুন্ধের বিবরণ । 





কাজেই বৌদ্ধধর্মীবলম্বী যোগিনীগণের ও তান্ত্রিকগণের বাসহেতু 
সতীহাদের উপাগ্তাদেবী বজ্যোগিনীর নামানুযারী যে এ গ্রামের নাম 
বঙ্থযোগিনী হইয়াছে ইহাই প্রকৃত শ্রতিহাপিক সত্য 1 
বন্জযোগিনীর বর্তমান সীমানা এইরূপ -ূর্কৃভাগে রামপাল, চাপাতলী, 
মহাকানী, দন্সিণ ভাগে নয়ারপুকুর পাঁড়। আলরধদ, ধামারণ, মামাসার, 
মরিয়াল, পশ্চিম ভাগে করলিয়, সোগার্গ, নাটেশ্বর, 
গ্রামের অবস্থান।  ওজোয়ারদেউল। উত্তর ভাগে জোয়ারদেউল ও. 
খন্ক1। সেটেলমেন্ট সার্ভেতে প্রাচীন ব্জঘোগিনী 
গ্রামটি সমস্ত পাড়াসহ নিয়লিখিত আটটা মৌজায় পরিমাপ হইয়াছে । 
(১) হুখবাসপুর (২) আটপাড়। (৩) সুয়াপাড়া (৪) বজযোগিনী (৫) ধামদ 
(৬) নাহাপাড়া (৭) রামসিং (৮) চুড়াইন | 
এই গ্রামের মোট জনসংখ্য। গ্রীয় পনর হাজার। বজযোগিনী বহু 
ভদ্রলোকের বাসস্থান। তাহার অধিকাংশই ত্রাঙ্গণ। 
জনসংখ্যা । এখানে কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত কাঁযস্থবংশও আছেন। 
মোটের উপর ইহাকে ত্রাঙ্গণপ্রধান স্থান বলিলেও 
অত্যুন্তি হয়না । বৈগ্যবংশের সংখ্যা অতি অল্প । 
বজযৌগিনীর বর্তমান গ্রামবাসীদিগের মধ্যে সোমপাড়ার সোমগণ' 
নাহাপাড়ার নাহাগণ আর দত্ত বারৈগণই প্রাচীন 
প্রাচীন অধিবানী |. অধিবাপী। সুপলমাঁন অধিবাসী এ গ্রামে অপেক্ষাক্কত, 
অনেক কম। স্বল্প কয়েক ঘর যুগীর বাঁসও এ গ্রামে 
আছে। ব্রাঙ্মণ অধিবাসিগণের মধ্যে বজযোগিনীর পুশিলালগণই সর্ব 
আনিম্বাসী বটেন। কুলীনবংণীয় মুখুরধ্যা, বাধ্য, চাটৈরয্যা, গাসুলিও 
কয়েক থর আছেন এই কুলীন ত্রাঙ্গণগণ পুশিলাল দ্বারা স্থাপিত। 
শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে আটপাড়ার চক্রবর্তী বংশীয়েরা উল্লেখযোগ্য । 





বিক্রমপুরের বিবরণ । ২৭৩ 


কারস্থ অধিবাপিগণের মধ্যে পুকুরপাড়ার গুহ ও তাহাদের জ্ঞাতিগণ, 
খুহপাড়ার রায়ের বাড়ীর ইদ্দিলপুরের চৌধুরীগণ, নোমপাড়ার চান্দসীর 
খুহ, ঘোষপাড়ার ও শঙ্করবন্দের ঘোষেরা ও পোমপাড়ার লোমের! ও 
নাহাপাড়ার নাহাদের নামই উল্লেখযোগ্য । ইহা ব্যতীত এই গ্রামে 
প্রাচীন সমৃদ্ধিশীলী একঘর সরকার বংশ ও বাস করিতেন । 

বজযোগিনী বু প্রাচীন গ্রাম। গ্রামের অন্তান্ত স্কান হইতে আগত 
গ্রামের প্রাচীন বহু ভদ্রবংশ পুরুষান্থু ক্রমে তথায় বাস করিতেছেন । 

ইহা ব্যতীত বাঙ্গালার পাল ও দেনরাজগণের সময়ে তাহাদের 
রাজধানী রামপাল ও তন্সিকটবর্তী স্থান ব্যাপিগ্া যে অবস্থিত ছিল 
বজযোগিনী প্রীতির নিকটস্থ অনেক গ্রামই তাহা প্রমাণ করিতেছে । 
কারণ তাহাতে বহু প্রাচীন অট্রালিকা, প্রস্তরমুস্তি ইত্যাদি পু্ষরিণী কি 
দীর্ঘিক! খনন সময়ে উখ্িত হইয়াছে । রাজ বল্লালপেনের রাজধানী যে 
কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা অনুমান করা কঠিন। বামপালের 
পাশ্ববর্তী গ্রামপমূহ বিশেষরূপে পরিদর্শন করিলে উহা'র গ্রাচীন কালের 
বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির কতক অনুমান কর! যায় বটে। রামপালের পাঁচ, সাত, 
দশ মাইল পরিধির মধ্যে নানাস্থানে বিশ্িপ্ত ইঈকরাশি, ভগ্ন রাজপথ, 
দেউল,অদ্রালিকার ভগ্রাবশেষ প্রাচীনত্বের চিহ্ন দেখাইয়! দেয়। বজযোগিনী 
রামপালের পার্শবর্তা গ্রাম, রাজধানী বল্লালবাড়ী ইহার অতি সন্গিকটে 
অবস্থিত ছিল। এই গ্রামে রামপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেন অনেক 
প্রাচীন অট্টালিকা, মৃত্তিকা হইতে উচিত হইয়াছে ও উহা যে বল্লালী 
আমলের তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে । ১২৬৬ সনে এই গ্রামে গুহপাড়ার 
৬ভগবানচন্দ্র রায়ের জীবিতকাঁলে তীহার বাড়ীতে পুফরিণী খনন সময়ে 
একটী গ্রকাণ্ড দেউল বা ইষ্টকালয় প্রাপ্ত হল। ৬ভগ্রবানচন্ত্র রায় ও 
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করিয় শিয্াছেন। । _অন্পবিনের কথা_উক্ত ভজামনেয কোন স্থান হইতে 
বছ ইষ্রকরাণি উিত হইয়াছিল এবং উক্ত ইঞ্টকরাশি তৃগর্ভ হইতে উত্তোলিত 
করিবার জন্ঠ ঘে ছুইজন বেতনভোগী ভৃত্য উক্ত কার্ধ্ে নিযুক্ত ছিল, 
₹াহারই একজন ইষ্টক তুলিতে তুলিতে হঠাৎ উপরিস্থিত স্বৃত্তকার চাপে 
পড়িয়া ভূগর্ভে মৃত্যুমুখে পতিত হুয়। তদবধি উক্ত স্থান হইতে ইষ্টক 
তোলা রহিত হইয়াছে । 

কিছুদিন হইল এই গ্রামস্থ চুড়াইনে এইন্ধপ ভগ্ন ইষ্টকাপয়ের কক্ষ 
শ্রীযুক্ত গল্গা প্রসাদ দাস বি, এ, মহাশয়ের বাড়ীতেও প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
ইহা! বাতীত ছুই একটী অতি গ্রাচীন দিক! ও দেবালয় বন্জঘোগিনীর 
প্রাচীনত্ব গ্রমাণ করাইতেছে । 

কথিত আছে পুকুরপাড়নিবাসী স্থৃতির প্রাচীন পণ্ডিত ৬ ভৈরবানন্দ 
তর্কপঞ্চাননের বাড়ীর ভূগর্ড হইতে ইতিপূর্বে বু পরিমাণ ইস্ট 
রাশি উখিত হইয়াছিল এবং তৎসমুদয় ইষ্টক ক্রয় দ্বারা গুহদিগের 
বর্তমান পাক! এমীরতের অধিকাংশ প্রস্তুত হইয়াছিল। উক্ত এভৈরবা- 
নন্দ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীবুক্ত হেযস্তকুমার মুখোপাধ্যায় আরও 
বলিয়াছেন যে তাহার পৈত্রিক ভদ্রাপন বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া! ইদানীং 
তন্নিকটস্থ বর্তমান ঘে বাড়ী প্রস্তত করিয়াছেন তাহার বাহিরের পুফরিণী 
খনন সময়ে এক পাকা অদ্টালিকার একাংশ উদিত হইয়াছিল এবং বছ 
চেষ্টু করিয়াও উহ! ভগ্ন করিয়া নিয়দেশ পর্যন্ত অগ্রপর হইতে সক্ষম হন 
নাই। পুনরায় তাহা যে অবস্থায় উহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন দেই অবস্থায়ই 

রক্ষিত করিয়াছেন । তাঁহাদের পুরাতন পৈত্রিক বাড়ী এবং এই বর্তমান 

বান্ভীর সংলগ্ন যে তিনটি প্রাচীন দীঘি পরম্পর কোণাকোণি ভাবে সংবগ্ন 
রহিয়াছে তিনটি লালমতি, বৌলমতি এবং ইছামতি নামে অভিহিত । 


মিলার ব্রার বাটি লি রা রিনার তি 7 


বিক্রমপুরের ৰিররণ। ২৭৫ 











পুফরিণী খননে, কতকগুলি দেবদেবীর মুর্তি পাওয়া গিয়াছে। এই 
পুক্রিণীটি মুন্সীগঞ্জ সবডিভি্নের অন্তর্গত পঞ্চমার 
প্রাচীনদ্বের নিদন গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানবিশ জ্যোতি- 
গালের খুরিনী বিনোদ মহাশয়ের গণনাহথযাযী খনিত হয়। আমরা 
খননের বিবরণ। এই খন ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলাম। 
জ্যোতিষী মহাশয় আমাদিগকে এই খনন কার্যের 
আহ্ুপুব্বিক ইতিহাস যেরূপ লিখিয়। পাঠাইয়্াছেন পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ 
এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। 

“আমি গণন! করিয়া জানিতে পারি ঘে প্রাচীন হিন্দু রাজধানী রামপাল অঞ্চলে 
রষুরামপুর নামক পলীতে একটা পুরাতন বুজা দীঘির গর্ভে বহ মাটার নীচে লোক-চক্ষুর 
অন্তরালে পাক] বাধান স্থান (৮৩ স৩০০৪7৪) আছে এবং তাহাতে অনেক ধাতব 
পদার্থ (119881010 ৪০০18) নিহিত রহিয়াছে | দ্যোতিধিক গণনায় ধাতু বলিতে 
সোণা। রূপা, লোহা, ভামা' পিশুল, কান।, রাঙ্গ, সীস, টিন ইত্যাদিই বুঝায়, অধিকত্ধ 
মণি, মাণিকা এবং সাধারণ প্রস্তরও বুঝাইয়া খাকে। আমি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটকে 

জানাইয়। সরকারি খরচে আমার গণনার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 

খননের আহাষ। অনুরোধ ফরিয়্াছিলাম। তিনি আমার গণনায় খিশ্বাস স্থাপন 
করিতে না পারায়, আমি বিভাগীয় কমিশনর মহোদয়ফে গণনার 

ব্যর্থ ফল দেখিবার জগ্ত দৃঢ়তার সহিত আহ্বান করিয়াছিলাম এবং একাধ্যে যে ব্যয় 
লাগে তাহ সম্পূর্ণ নিজে দিতে ন্থীকার করিয়া,এবিষয়ের প্রতি মহামান্ত গভর্ণার বাহাদুরের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। পরে ম্যাজিট্রেট বাহাদুর নিজে স্থানটি পরীক্ষা করেন । 
তাহায় গর মরকার বাহাছুর আমাকে নিজ ব্যয়ে ভূমি খনন করিয়! গণনার ফল পরীক্ষা 
করিবার জন্ অনুমতি দেন। এই অনুমতির বলে আমি গত ১৯১২ সনের ডিসেম্বর সান 
হইতে ১৯১৩ সনের মার্চ মান পধ্যন্ত বহু লোক লাগাইয়া খনন করাইয়াছি। খননকালে 
চারি মাস গথ্যন্ত পুলিশের পাহারা বর্তমান ছিল। ১৪1১৫ হাত মাটির নিষ়্ হইতে 
যথার্থই পাকা বাধান স্থান এবং তাহার উপরে ধাতুনির্ডিত বহসংখ্যক দেবধুক্ঠি এবং 
ত্রিশূল, খড়া, খাল, সরা, ঘট, শঙ্খ, হরিতফী ইত্যাদি বিবধ পজোপকরণ বাচির 
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সী 


পড়িাছ্ছে।* (গভর্ণসেন্ট ঢাকাতে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত করিয়া এ পকল পুরাস্জব্য 
পরম যত্বে রক্ষা করিতেছেন |) ভুমি খনন কালে বঙ্গীর গভর্ণমেন্টের ব্যবস্থাসচিব 
মাননীয় সার উইলিয়ম ডিউক, কে, সি, আই, ই, সি, এস, আই, অহোদছ চাকার 
ম্যাজিষ্টরেট বাহাছুরকে সঙ্গে করিয়! মুন্সীগঞ্জ খানায় আসিয়া আবিদ্ধত জিনিষের অনেক 


গুলি দর্শন করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহ! লাট বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুমারে তীড়াতাঁড়ি 
ঢাকায় নেওয়াইয়াছিলেন। 


গত ১৬ ভুলাই, ১৯১৩ তারিখে স্বয়ং বঙ্গেশ্বর কর্ড কারমাইকেল 
বাহার ঘুন্দীগঞ্জে পদার্পণ করিয়া লৌকেলবোর্ডের অভিনন্দনের উত্বর 
এদান প্রসঙ্গে এসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,_- 

৬৪ 70. 055 085৩ 09870 [ মস 0300] 37000765660 10 06 ৮819015 
20166010108] 11705 19015 00019 চা] 67১0 78419181009 01 1১010016 1901:998]1- 
0801 01519121001 96800 000 0 চাতচমসজাঠি [আউট তু দ৪6 শট 
বাড 01604. 10707391007 40188 [09280 00 2050৫৫86156) 1000 0009 002008, 
08৩9৮5,৮ ইহাই রঘুক্লামপুরের দীঘি খননের আছ্যোপাস্ত ইতিহাম । 

এখন রঘুরামপুরের প্রাচীন শ্রীতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিব। 
রঘুরামপুর রামপালের অস্তভূক্তি একটা অতি প্রাচীন স্থান। স্থানটা প্রাচীন 
হইলেও নামটা প্রাচীন নহে। রঘুরামপুর এ নামটা সাড়ে তিন শত 
বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। এ স্থানের এইরূপ নাম পরিবর্তনের পূর্বে 
ইহা কি নামে অভিহিত হইত তাহা খুব ভালরূপে সপ্রমাণ করা এতকাল 
পরে সম্ভবপর না হইলেও কতকটা অনুমান কর! যাইতে পারে এই মান্র। 
রঘুরামপু'র নামোৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আমর! বাহ! জানিতে পাঁরি 
সত্যরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে তাহাতে কোনও বাঁধার কারণ নাই। 
বারভূইফ্কার শ্রেষ্ঠবীর চাদ রায়ের কেদার রায়ের অধঃপতনের পর তাহাদের 
মন্ত্রী রঘুরাম রায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া! উঠেন। ইনি জমিদারী প্রাপ্তর 


লিরিক নর তে রি. বু... পে রিলিননির রক লা ২ দশ লে স্যার 





কিজ্পুরের বিবরণ । ন 


টি ০... 





রঘুরামপুর রাখেন। "ডাকৈর” নামক প্রাচীন কুলগ্র্থে তাহার সমন্ধে 
লিখিত আছে, 








২৭৮ বিক্রমপুরের বিবররগ। 


“ভরদ্বাজ গোত্রে দাশ আদি সাধ্য হয়। 
ক্রিয়াগুণে দোষে ভাবাভাব পরিচয় ॥ 
ভরঘাজ রৰিরাজা রঘুরাম রায়। 
সমস্ত-বিক্রমে যাঁর রাজস্ব যোগায় ॥ 
হিন্দু মুসলমান খুব। বালক স্থবির। 
ধার পদাতির ভয়ে কম্পিত শরীর ॥ 
ধার দ্বারে খানাদার বিস্তর ল্মর ৷ 
শত শত ছিল বার চাকর নফর॥ 
লভিল ত্রমশ: কালে বিপুল সম্মান । 
বিক্মে সমাজপতি রদুরাম ছিলা। 
বহু ক্রিযলাগুণে বহু সম্মান লভিল। ॥” 
রঘুরামরায় মৌগলের অনুগ্রঙ্গে একরূপ স্বাধীন ভাবেই রাজন 
করিতেন । তাহাকে রাঁজন্ব ব্যতীত মোগলের নিকট আর কোনওকূপ 
বস্তা স্বীকার করিতে হইত না। এই রঘুরামরায় বৈচ্যবংশলভ্ৃত 
ভরদ্বাজগোত্রীয় ছিলেন। রঘুরামের সহিত মোগলের ছুই একবার 
যে সংঘর্ষ না ঘটিয়াছিল তাহা নহে। তিনি সে সকলের প্রত্যেকটিতেই 
জয়লাভ করেন। রথুরামরায়ের অধস্তন পুরুষেরা পরবর্তী কালে 
ন পাড়া নামক গ্রামে বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া! পরিশেষে নপাড়ার 
চৌধুরী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বজযোগিনী গ্রামে অগ্ঠাপি 
ইহাদের পুরোছ্তবংশীয়গণ বাদ করিতেছেন । রখুরামরায়ের কীন্ডি 
সম্পর্কে বু কথা প্রচলিত আছে, এখানে ভাহা আলোচনার স্থান নকে। 
রঘুরামরায়ের অভ্যু্য়ের কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ, কাজেই 
“রঘুরামপুরের নীমোৎপত্তি ৩০51৩৫০ সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক 
নহে। 


ট্যিরাররারলর রররলার রশ তে এরর 1 বিন ০ 7০০ 


"বিক্রমপুরের বিবরণ । ২, 


২১০৮৮৮১১১১১১১১১১১সিপিপিসপিশশিশিপিপিপসপিসিসসসসসিসিস সিসি 


খনন করিয়াছিলেন। সে সকলের মধ্যে কতকগুলি অস্তাপি বিরাজমান, 





২। থুরামপুরের পুক্ষরিণী খননে প্রাপ্ত ভরব্যাদি । 








২৮* .... বিক্রমপুরের বিবরণ । 





আর কতকগুলি ভরাট হই বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ 
মহলানবীশ জ্যোতিধিনোদ মহাশয়ের গণনার নির্দেশানুদারে যে পুষক্করিণীটি 
খনিত হইয়াছে তাহ! রঘুরামরায়ের পরবর্তী কালে খনিত বলিষ্া প্রতীয্মমান 
হয়। এ দীঘির জল সেচন করিয়া প্রায় ১৫1১৬ হাত নীচুতে ইষ্টক নির্মিত 
খিলানের অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে ইষ্টক নির্মিত অংশ বাহির 
হইয়াছে তাহার চতুদ্দিক খনন করিয়া! উহ! কি তাহা! আবিষ্কৃত হয় নাই। 
বাধান অংশটির প্রশস্ত! ৮ ছুট, কিন্তু দৈরধ্য অর্থাৎ মৃত্তকাত্যন্তরে ইহা 
কতদূর পর্য্স্ত প্রোথিত রহিয়াছে তাহা এখনও অজ্ঞাত। কেহ কেহ 
ঘাটুলার উপরের ছাত বলিয়৷ প্রকাশ করিতেছেন। খনন কার্যটা আর 
কিছুদূর অগ্রসর হইলেই প্রকৃত সত্য বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু অর্থাভাবে 
_ আর তাহ! হইল না। 
যে সকল দেব দেবীর মু্তি পাওয়া গিয়াছে সে সকলের প্রত্যেকটিই 
আলোচনার যোগ্য । দেব দেবীর মু্ি মধ্যে হৃর্ধ্য, গণেশ, প]ানীবৃদ্ 
( ভূমষ্পর্শ মুদ্র।) দ্বিতুজলোকেশ্বর এবং দশাবতারের মৃদ্তি খোদিত, প্রস্তর- 
ফঙলকগুলি অতীব সুন্দর, তক্ষণ-শিল্পের অপুর্ব নিদর্শন । আমরা এখানে 
রঘুরামপুরের থননে প্রাপ্ত কতক দ্রব্যাদির চিত্র প্রকাশ করিলাঈী। 
(১) রঘুরামপুর স্থান্টী পুরাতন কিন্তু নামটা ৩**।৩৫* সাড়ে তিন 
শত বৎসরের অধিক গ্াাচীন নহে। 
(২) যে সকল দ্রব্যাদি ও দেবমুণ্তি পাওয়। গিয়াছে তাহার কতকগুলি 
খুবই প্রাচীন। প্রায় সহস্র বদরের পুরাতন হইবে। 
এই চিত্রদবয়ে প্রদীপের গাছা ( প্রদীপাধার ) মুদ্তিক নির্দিত, সরা, খুস্তী, 
কলদী, হরিতকী, শঙ্খ, খড়গা, ভগ্রমুস্তির উদ্ধভাগ ইত্যাদি রহিয়াছে। 
এইরূপ ব্হু নিদর্শন হইতে প্রাচীন রামপালের অতুল সমৃদ্ধি ও স্থাপত্য 


1৮17্তান পির প+ঞডা। হাতি। 


বিক্রমপুরের বিবরণ 17 ূ ২৮১ 


সপিপাসিপাসাসসসিিপাপিসিসিপসপিসসসপসিস সিসি পিসসসস১১১সস 


শ্পিক্ষা ও সংস্ফ্ুত টোল ।- ব্রাঙ্গণপণ্ডিতের বাসভূমি 
হেতু এই গ্রাম এক সময়ে সংস্কৃত শিক্ষার একটা প্রধান কেব্জস্থান ছিল। 
এখানে সাহিত্য, স্টার, স্মৃতি, দর্শন, কাব্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষার জন্ 
স্থবিখ্যাত প্ডিতগণ নিজ নিজ ব্যয়ে টোল স্থাপন করিয়! পড়ুয়া” অর্থাৎ 
ছাত্রদিগকষে শিক্ষাদান করিয়াছেন । এখনও এই গ্রামে কয়েকটা টোল 
আছে। বে পূর্বের নায় তেমন শ্রীসম্পন্ন নহে। আথিক অশ্থচ্ছলত্তাই 
এই অবনতির প্রধান কারণ। বিক্রমপুরের প্রধান নৈয়ারিক পণ্ডিত 
৬ প্রস্ত্জ তকরদ্ এ গ্রাম নিবাসী ছিলেন । স্থপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামভোপাধ্যায় 
যুক্ত শশীভূষণ স্মিথের নাম কে না জানেন? এই গ্রামের পুশিলাল 
বংশের জয়নারায়ণ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, ন্যায়ের টাক! করিয়াছিলেন। তাঁহার” 
নিকট নবদ্ধীপের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভুবনমোহন বিদ্ারড্র পাঁচ 
ব্সরকাল এই গ্রামে থাকিয়া স্তারশান্্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। 
৬কালীশঙ্কর দিদ্ধান্তবাণীশও একজন প্রথ্যাতনাম! পণ্ডিত ছিলেন। 
তৎপ্রণীত স্লায়শান্ত্রের টাকা এখনও নবন্ধীপের টোলে পড়ান হয়। সেখানে 
উদ 'কালীশঙ্করি পাইতা” বলিয়া অভিহিত । এতদ্বাতীত বৈষ়্াকরণ 


৬জগণ্চন্জ বিদ্যানিধি, ৬কুষ্ধন জ্যোতিষী, ৬গরিশ্চ্ত্র জ্যোতিষী ও 
তুবনমোহন জেচাত্িষীর নাম উল্লেখযোগ্য । 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক স্মৃতির পণ্ডিত মহামহোপাধ্যাঁয় ৮ প্রসন্নকুমার 


তর্কনিধি এই গ্রামবাদী ছিলেন । প্রতিভাশালী শ্রীযুক্ত গোবিনাচন্্ 
বেদধ্যায়ী একজন প্রধান জ্যোতিষী । তাহার বাড়ী এই বজযোগিনী। 
প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ৬্রীনাথ শিরোমণি এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 
এই গ্রামে একটা উচ্চ ইংরেজী বিগ্তালয় প্রায় ৩০টা পাঠশালা ও একটা 
বাণিকাবিগ্ভালয় আছে। স্কুলটা বেশ বড় 
, পাঠাল! ও বালিকা 
রঃ ফিষটাল। এবং উন্নতিশীজ ইহার ইতিহাসও একট 


২৮ বিক্ুমপুতরের বিঝাগ। 








-সসাসিপাখিপাপিপপিপিপাশিি 


টির 
৬উমাক্কাস্ত ঘোষের বাড়ীতে গভর্ণমেন্ট সার্কেল স্কুলরূপে টি 
পরে উহ! আটপাড়। বন্দে বাড়ী উঠিয়! আলে । স্কুলদমূছের ডেপুটী 
ইন্সপেক্টর ৮রীনবন্ধু মললিক যখন মুন্সিগঞ্জের সব.ভিভিসনেল অফিলা হইয়। 
আসেন তখন প্র স্কুল »গয়চন্র গুহের বাড়ীতে উঠিয়া আইসে এবং সার্কেল: 
স্কলেই পরিণত থাকে৷ কতকদ্িন পরে উহ মধাবাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পরিণত 
হয়? গেই সম হইতে ৮চতক্ষখোধ এই স্কুলের সেজেটানধী দিযুদ্ধ, হন: 
এবং স্কুলের উন্নতিকরে যথেষ্ট ঘর ও পরিশ্রম করেন।- পরে এ বধ্যযালালা.. 
বিগ্ভালয় মাইনর স্কুলে পরিণত হয় এবং ৬চন্দ্রকান্ত ঘোষই তাহার. 
সেক্রেটারীর পদে নিঘুক্ত ছিলেন । ১৮৮৩ সনে উচ্থা উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্ভালয়ে পরিণত হইয়াছে এবং শ্রীযুক্ত ৰাকু গিরিশচন্্র গুহ তদবধি: 
সেক্রেটারী আছেন। স্কুণের ছাত্রপংখা। প্রায় পীশতেক' উপরে, 
পরীক্ষার ফ্ল প্রশংসনীয় এবং বাবু অন্বিকাঁচরণ ঘোষ ইহার সুদক্ষ হেড 
মাষ্টার । এই স্কুলের জন্ত পরত - ৬কা শীচন্দ্র, বন্দ্যোপাধ্যাযও : প্রীথম, 
অবস্থাতে অনেক বত্ব ও গাহাষ্য করিয়াছেন । সজ্ঞান-প্রদায়িনী সভ!" নামে 
যে সভা এই স্কুলে ছিল তাহ! ৬চন্ত্রকান্তড ঘোষ ও ৬কাশীচন্দ্র বন্যো- 
পাধ্যায়ের উদ্োগেই প্রতিষ্ঠিত হয়। - 
গ্রামের বালিকাবিষ্তালয়টার অবস্থা তেমন ভাল নয়। উপধুক স্থানও 
আর্থিক দাহাষ্যাভাবে ইহার উন্নতি হইতেছে ন। 
বজধোগিনী বিক্রমপুরের পশ্চিম ভাঁগের অপেক্ষা একটু উচ্চতর স্তরে 
পুর্ধভাগে অবস্থিত। ইহা ভরা বর্ধাতেও পশ্চিম 
গ্রাম্য-্থাস্্য। দিক্রমপুরের সার জলমগ্জ হয় না। উচ্চস্তরে অবস্থান 
হেতু ইহার স্বাস্থা ভাল। বিক্রমপুরের অন্ন গ্রামের 
টায় মারিন্তয় ও অন্থান্ত রোগের প্রকোপ এগ্রামে বড় একট শুন! যায় না! 
গ্রামের পীনীর় জলের ব্যবস্থ। উত্তম। প্রার অনেকের বাড়ীতেই বেশ 
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বড় ও ভাল পুষ্করিবী আছে। তাঁহার জলও জতি উত্তম? অনেকের 
বাড়ীর পুষ্কক্নিণী বর্ধায় বিলেব্র সঙ্গে যৌগ হইয়! বায় ন। এখানে কতিপয় 
খ্যাতনামা বাক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী বিবৃত হইল। 


৬ কৃষ্ণহৃন্দর ঘোষ। 


বজ্রবোগিনী গ্রায়ের প্রারের- বাড়ীর" অন্ততম খ্যাতনামা ব্যক্কি গ্বগা্ঘ 
ককষ্্ন্দত় ঘোষ) ইহার পিভার: নাম ৮ রাজচন্্র রায়। রাজচন্ত্র রায় 
ত্বগবানঃঞ্জ রান সহোধর- ধম ভ্রাতা 1” কৃষ্হুনদব্র রাজচচ্জের কনিষ্ঠ 
সম্তান।. ৬ রুঞচহ্দর খোষ বাঙ্গালা ১২৩৩ সনে বজর্যোগিনী গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইহার জোট ভ্রাতা কালিকৃষ্ ঘোষ ও মধাম '্রাতা 
ুর্খীচরণ ঘোষ"। ছুর্মাচরণ ৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 

ক্ফন্দরের মাতার নাম পন্সমালাণ। ইনি ফরিদপুর জেলার 
কাণ্ডিকপুরের বন্থুঝংশের কন্ঠা। কৃষ্ণুন্দরের বয়স যখন দশমাস মাত্র 
তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। কৃষ্ণনুন্দরের পিতা রাজচন্দ্র রায় দক্ষিণ 
সাবাজপুর জঙ্গিদারী সেরেন্তায় নায়েবসী কাধ্য করিতেন। তিনি কার্ধ্য- 
স্থলে জর রোগে আক্রান্ত হইয়! মরণাপন্ন হন ও তাহাকে বাড়ীতে আনয়ন 
করা হয়। বাড়ীতে আমিয় ছুই দিন অস্তে তিনি পরলোক গমন করেন। 

সাধ্বীসতী পন্মমালা এই বিপদে বিচলিত! হইলেন না-_-অশ্র-বিদর্জন 
করিলেন না । পতির মৃতু হইবামাত্রেই তিনি দশ মান বয়স্ক শিশু 
কষ্সুদার ও তাহার জোষ্ঠ-ছজপর ছুই ভ্রাতাকে তাহার জায়ের নিকট 
সমর্পণ করিয়া নিজ শয়নকক্ষে অর্গলবদ্ধ করিলেন ॥। তথায় পট্টবস্ত 
পর্ধিধান করিয়া মাথায় সিলুর লেপন করতঃ প্রদীপ প্রজ্জবলিত করিয়! 
ভাঙ্থাে নিঞের অ্কুণি পরীক্ষা! করিয়া লইর! নিজ কক্ষ হইতে যহির্গত 
হইলেন এবং হৃঙ ্বাধীর সহ সহমরণ যাইবার জন্ত স্বীয় অভিলাষ স্বাস্ীয় 
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স্বজনের নিকট শ্রাকাশ করিলেন । ইহার 'তৎসাময়িক চিত্র দৃঢ়তা শু 
নির্ীকত| দেখিয়! কেহ তাহার সংকল্পে বধ। দিত সাহলী হইলেনননা ॥ 











৬কুঞ্চছন্দর ঘোষ... 
যে সময়ের কথা বলা হইতেছে তখনও বাঙ্গালায় সহমরণ প্রথা 
একেবারে বন্ধ হয় নাই। কথিত আছে এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে পুলিশ 
কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে তদন্তে আইদেন ও সহী-_স্বেচছাপূর্বক সহমরণে যাইভে- 
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ছেন ফিনা--অথবা কোন শিগুসস্তান রাখিয়! পচ্ভির অস্থুসরণ করেন কিন। 
স্তাহার আগ্ুসপ্ধান করেন। এই পময় দশমাস বয়স্ক - কৃষ্সুনয়কে 
বজযোগিনীর গুহদের বাড়ীতে লুকাইন্া রাখ! হয় ও পুলিশ কর্মচারীদিগকে 
জানান হয় যে কোন শিশুসন্তান রাখিয়া সতী সহমরণে যাইতেছেনপ্না 
.সাধবী পল্পমাল! সহাস্ত বদনে মুত পতির অন্ুগয়ন করেন; বজযোগগিনী 
গ্রামে পুকুর পাড়ে সর্বার পুষ্করিণীর তীরে সহমরণ চিতার মিদর্শন এখনও 
বর্তমান আছে। ছুঃখের বিষয় কৃষ্ণনুন্দর বা তাহার বংশধর কেহই উহার 
স্থৃতি সংস্দণ নত ও পর্যন্ত কেনি স্মৃতিহাস্তস্থাখর্স ফ্ট্রেন নাই। 
কষ্ণনুম্দর শিশুকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া আপন খু্ী কর্তৃক যত 
প্রতিপালিত হন। জ্োঠ্ ভ্রাতা কাপিরুষ্ণ রায় বরং প্রাপ্ত হইয়া বিক্রমপুরের 
কাজিরপাগ্লার বঙ্গবংশে বিবাহ করিয়া শ্বশুর কালীগ্রস'্দ বস্গুর 
উপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্চম্ন্দরের বিগ্ভাশিক্ষার ভার অর্পণ ,করেন। 
কালীগ্রসাদ বন ঢাকা কালেক্টরীর তৌজিনবিশ ছিলেন-_ কৃঞ্চছুন্দর 
তাহার বাসায় থাকিয়! শিক্ষারন্ত করেন। টাকা হইতে তিনি পিনিয়ার 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। ২০২ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন ও পাঠ শেষ করেন। 
ধে সময়ের কথা, তখন ইংরেজী আভজ্ঞ লোক কমই ছিল। 
কষ্ণসুন্দরের আর বেশী উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন -হইল না। তিনি অচিরে 
সিলেট জিলা স্কুলে হেড্মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হলেন । 
শিক্ষা-বিভাগে তাহার উপার্জনের পথ তেমন প্রশস্ত নহে মনে করিয়া 
সেখান হইতে তিনি ওকালতী পরীক্ষা দেন ও ইংরাজী ১৮৫৫ সনে 
ময়মনসিংহে ওকালতী বাবসায় আরম্ভ করেন। 
: ক্কষ্নুন্দরের ইংরাজীতে যেরূপ অধিকার ছিল-_সংস্কৃত ভাষায়ও 
তিনি তেমন ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন | তিনি নিজ গৃহে বসি বহু 
শান্্ালোচনা ও ধর্মশান্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। 





এ 


৯৬ র বিক্রমপুরের “বিবরণ । 


স্ক্ণনুন্দর অতি অল্নু দিন মধ্যেই ওকালতী ব্যবসায় প্রতিপত্তি নান্ত 
করেন। কথ্িতি আছে--ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ উকীল মধ্যে তিনিই 
অয়মনসিংহ জেলায়, সর্বপ্রথম। আইনজ্ঞানে ও ব্যবসায়ের .সতভায় 
কৃষ্ণসুন্দীর অতুলনীয় ছিলেন। হিন্দুশান্ত্রবিশেষ দায়ভাগে তাহার - নায় 
বদর ও সমকক্ষ কেছ ছিল না। তিনি ওকালতী ব্যবসায়ে বছ অর্থ 
উপার্জন কর্িপ্খাছিলেন। ভিনি তাহার সদ্ব্যবহার ও করিয়া গিক়্াছেন। 
-সক্ধংহজাই সনাশয়। পরহিতকারী ও দানশীল লোক ছিলেন। 
ময়মনসিংহ বড় বাস! বলিয়া যাহা খ্যাত কৃষ্ণমুন্দর ও এ বাসায় বাস 
করিতেন। কাহার বাপায় দৈনিক বহু সংখ্যক লোক আফার পাইত। 
ক্কষ্থনন্দরের বংশীয়গণ এখন উক্ত বাসায় বাস করিতেছেন। 
কুঞ্চহুন্দর বড় উকীল বলিয়! যেরূপ পরিচিত ছিলেন ভগবান বিশ্বাসী 
এবং ধম্মভীরু বলিয়াও তিনি সকলের নিকট প্রশংমিত ছিলেন। তিনি 
ধর্শান্ত্র আলোচনা করিতে বড়ই ভালবাসিতেন। পুজার সময় ব্রাঙ্গণ- 
পত্ডিতগণ দান গ্রহণ করিতে আসিয়া কেহ কৃষ্ণনুন্দর ঘোষের সঙ্গে শাস্ত্রীয় 
কুটতর্ক ও গ্রশ্নাদির মীমাংসা না করিয়া যাইতে পারেন নাই। অনেক 
সময় ঝড় বড় পঞ্ডিতগণকে তাহার শান্্রজ্ঞানের নিকট পরাস্ত হইতে 
হইয়াছে। [তনি হিন্ুশান্্র ভালরূপে অধীত থাকিলেও পৌত্তলিকতার 
উপর তাহার তেমন আস্থ। ও বিশ্বাস ছিলন1! কতক সময় তিনি 
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মনমাজের সঙ্গে সহানুভূতি ও যোগদান করিয়াছিলেন 
কৃষ্ণসুন্দর জনহিতকর কার্যে ও সময় দিতে কু্ঠিত হন নাই। ২৮৬৯ 
সন হইতে ১৮৭৫ পন পর্যন্ত তিনি ক্রমাস্বক্জে মিউনিসিপালিটার ্ 
কমিটার একজন উদ্ভেগী সভ্য ছিলেন। 
দিবসে কৃষ্চনুন্দর নিজ ব্যবসায়ের কাধ্য করিতেন) রাতিযোগে 
শাস্ত্রব্ষিয়, ধর্মাবিষয় নানা পুস্তক পাঠ ও আলোচন! করিতেন। ঝাঁফিতে 
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অর্থের জন্ত কেহ কোন দিন তাঁহাকে খাটাইজ্ে পারেন নাই । তিনি 
ষরদনসিংছে তদানিক বারের একজন শ্রেষ্ট উকীল বণিয়! বছ অর্থ গরত্যর্থ 
সময় অলময় তাহাকে ব্যবসার কার্ধ্যে বিরক্ত করিতে আদিতেন. 1৪ 
একদিন ওক ঝড় মকেন মামলার পরামর্শ গ্রহণ জন্য রাত্রিতে কৃষ্ণনুন্দরের 
নিকট আলিয়। উপস্থিত হন। কৃষ্ঃন্ন্দর তখন ধর্মতর্থে মনোনিবেশ 
করিগ্কাছিলেন-__তিনি কিছুতেই রাক্রিকালে ব্যবসার কাঁজ করিতে রাজি 
হইলেন না। পরস্ত মক্কেলকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন, যে “আমি 
প্রাতঃকাল হইতে সন্ধা পর্ধ্যত্ত সময় সম্তানসস্ততির -জন্ত নিদিষ্ট রাখিষ্নাছি 
ও সন্ধ্যার পর রাত্িট। আমার নিজের কাজের জন্য পাখিক়াছি ই হইতে 
আমি একটু সময় ও সন্তান সস্ততির জন্ দিতে পারিব না ।” 

অনেক রৎসয় ষশ ও নুখ্যাতির সহিত ময়মনসিংহে ওকালতী করিয়া 
১৮৭: মনে ডিসেম্বর মাসে কৃষ্থনুন্দর হঠাৎ বরোগে পরলোক গমন 
ক্রেন। 

বজ্জযোগিনী “রায়ের বাড়ী” দোল ছুর্গোৎসবে বছ টাক! ব্যয় হইত। 
কৃষানুজ্বর বিক্রমপুরের ' পণ্ডিতমগ্ুলীকে বহু -অর্থ দান করিষ্চেন। 
কৃষ্ঃনুন্দর ঘোষ আপন খুল্পতাত ত্রাতাদ্দিগের সহ পরামর্শ করিয়া “রায়ের 
বাড়ীর, পুজায় ছাগ বজিদান উঠাইয়। দেন। তদবধি আর তাহাদের 
বাড়ীতে পুজায় বলি হয় না। 

বজযোগিনী গ্রামের উন্নতিকল্পে কৃষ্খন্ন্দর মুক্তহস্ত ছিলেন। 
বিয্ননিয়ায় খাল হইতে গজারখোল! পর্য্স্ত যে কাটাখালি আছে 
তাহার থনন ব্যয় ৬কৃঞ্চস্ন্দর বহন করিয়াছিলেন। ইছা ব্যতীত গ্রামের 
অন্তান্ত সৎকার্যযও পণ্ডিতদিগের সংস্কত-শিক্ষার প্রতি কৃষ্ণসুন্দরের 
সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তাহার মত স্ার়পরায়ণ, সাধুও হৃদয়বান্‌ ব্যক্তি 
এই গ্রামে বিরল। 





২৮৮ বিক্রপুষ়ের বিবরণ । 


পি িশিসিসিসসসিসিসিসিসিসিসিপসসিসসিসসিসিসিপসসিপিপসসিসিপিপপশিশী পিপি িটিটিটিউিটটউউউিসিিিসিসসিসসপপিপিসিসিসিশী 


স্বীয় চন্দ্রকান্ত ঘোষ। 


ব্যবহারজীবীর উচ্চ আদর্শ, ময়মনসিংহ বারের শ্রেষ্ঠ উকীল ও 
সমিউনিপিপালিটীর গ্রথম নির্বাচিত চ্যায়ারম্যান, বিক্রমপুরের গৌরব 
৬চন্দ্রকাস্ত ঘোষ বাঙ্গালা ১২৪৮ সনে ৩শে কান্তিক জিলা ঢাকার 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে সন্্রাস্ত কারস্থকুলে জন্মগ্রহণ 

করেন। তাহার পিতার নাম ৬রুষকাস্ত ঘোষ। 

কৃষ্ণকান্ত সেকালের একজন খ্যাতনাম! সত্যনিষ্ঠ ও 
সুক্ষ দিবিলকোর্ট আমিন ছিণেন। ইহারা ফরিদপুরের অন্তর্গত 
ইদিলপুরের কুলশ্রে্ঠ কমলনারায়ণ রায় চৌধুরীর বংশোত্তব। 
চন্দ্রকান্ত ঘোষের বৃদ্ধ গ্রপিতামহ ইদিলপুর হইতে বজ্বোগিনী গ্রামে 
গুহবংশে বিবাহ করিয়া! যৌতুকাদির সহিত ভদ্রাসন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হন। 
ইহাদের বজষোগিনীর বাড়ী এখনও “রায়ের বাড়ী” বলিয়া! প্রসিদ্ধ ও 
পরিচিত। 

৬চন্্রকান্ত ঘোষ তিনবতলর বয়সে মাতৃহীন হন। মাতৃ বিয়োগ 
হইলে তাহার পিসীমাত। ও পরে বিমাত| তাহাকে লালনপালন করেন। 
চন্দ্রকান্তের একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভিন্ন অন্ত কোন ভ্রাতা কি-.ভ্ী, 
ছিল না। বাল্যকালে নিজ বাড়ীতে কাহারো নিকট চন্দ্রকান্তের শিক্ষা 
আরম্ভ হয়। (৯ বৎসর বয়সে জ্ঞাতি খুল্লতাত ৬কুঞ্ঝ্থন্দর ঘোষের 
নিকট থাকিয়া দিলেট দিল! স্কুলে প্রথম শিক্ষালাভ করেন । কৃষ্ণুন্দর ঘোষ 


ঞ 
সিলেট গরিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পরিত্যাগ 
বাল্যজীবন ও শিক্ষা । 


করিয়া ময়মনদিংহে ওকালতী আরস্ত করিলে 
চন্্রকান্ত ময়মনসিংহের জিলা স্কলে অধ্যয়ন করেন । পরে ময়মনসিংহ 
জিলা স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয্লা ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে 


জন্ম ও বংশাবলী | 





২৯৯ বিক্রমপুরের বিবরণ । 


ডিএ তির 
১৮৬০ সনে দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্বীর্ঘ হন ও ঢাকা 
কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এল, এ, পাঁশ করিয়। বিঃ এ দেন ও 
তাহাতে অকৃতকাধ্য হন। সাংদারিক অন্থচ্ছলতাহেতু এই সময় তিনি ঢাক! 
গণিজ স্কূলে শিক্ষকতা! লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা 
নিবন্ধন তাহার আর বি, এ পরীক্ষ। দেওয়। ঘটিলন।-_-অবশেষে ১৮৬৯ সনে 
এল্‌, এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। ভীদনে নশিরাবাদ সহরে ওকালতী 


আরস্ত করেন। 
পাঠ্যাবস্থায় ৬০ভ্ত্রকান্ত ঘোষকে অর্থের অভাবে অনেক 


সস্থবিধ! ভোগ করিতে হইয়াছে। তাহার পিতা ৭*২ টাক বেতনে 
সিবিলকোর্ট আমিন ছিলেন। পারিবারিক ব্যয়সংকুলান করিয়! পুভ্রের 
পড়ীর খরচ উপধুক্তরূপে বহন কর! কঠিন হুইত। 
পাঠাবস্থ। গু সতীর্থ । 
পাঠ্যাবস্থায় *চন্ত্রকাস্ত ঘোষ অনেক সময় নিজে 
রীধিয়। খাইভেন। ঢাকার স্ুপ্রপিদ্ধ লাকৃড়ীদাস বাবাজীর আকড়ায় 
খাকিয়। তিনি পড়িতেন। গণিজন্ব,লে শিক্ষকত। নেওয়া ও তাহাক় 
অন্ততম কারণ। অনেক সময় চন্দ্রকান্ত আইনের পুস্তক নিজ হস্তে 
নকল করিয়া! পড়িতেন। কিন্তু আত্মনির্ভর, কষ্টদহিফুঃত। দৃড় 
অধাবসায় গুণে এত জন্থুবিধা সব্েও কর্মজীবনে তিনি কৃতী হইতে 
পারিয়াছিলেন। 
স্বর্গীয় অনারেবল গুরুপ্রসাদ সেন, ভাক্কার রাধাকাস্ত ঘোষ, শ্রীযুক্ত 
আননচন্ত্র রায়, মৃত মৌলভী হামাদউদ্দীনআহাম্মদ, নবাব শ্রীযুক্ত 
মৌলবী দিরাঞ্জল ইছলাম ও ৬কালীকিশোর সোম ভূতপূর্বব হুল ডেপুটী 
ইন্ল্পে্টর চন্রকাস্তের সতীর্ঘ। স্বগ্রামে ৬কাশীচন্্র চট্টোপাধ্যায় উহার 
অকৃত্রিম বাল্যবন্ধু ছিলেন এবং তাহার বহু সদনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন । 


প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্বীর্ণ হইলেই ৮চন্দ্রকান্ত ঘোষের বিবাহ 


বি্রষপুরের বিবরগ। ২৯১ 


হয়। -আউটসাহী গ্রামের ৬জগণ্চন্্র গুহ মহাশয়ের একমাত্র কণ্ঠা 
০৪-উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করেন। পাঠ্যাবস্থা হইতেই চ্যান 
ৰ সত্ীশশিক্ষার পক্ষপান্তী ছিলেন। ভন্জন্ত 
যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ব করিয়াছিলেন) 
গ্রামের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ও 
শিক্ষা প্রবর্তন জন্য ও চন্রকান্তকে পাঠাবস্থায় যে কম খটিতে হয় নাই। 
নিজ পরিবারে স্ত্ী-শিক্ষা প্রচলন করিতে চন্দ্রকান্ত যত্ববান হইলেন । 
এই সাু্ঠানে গ্রামের অনেক লোক বিরোধী হইলেন। তিনি কিছুতেই 
ভীত না হইয়। এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিমি গরথমতঃ 
তাহার বিমাতাঁর শিক্ষার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে সুশিক্ষিত 
করিয়া আপন পরিবারবর্গের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তিত করেন । এবং 
এই সুত্ধে তাহার গৃহে গ্রামের অন্তঃপুরচারিমী মহিলাগণের শিক্ষার 
সবাবস্থা জন্ত মহিলাবিদ্বালয় স্থাপন হয়। মহিলার! দ্িগ্রহরে তাঁতার 
বিমাতার নিকট লিখিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া গ্রামের প্রাচীন 
রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ চক্কাস্তঘোষের উপয় খড়ানত্ত হইলেন__মহিলী 
বিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু সরী-িক্ষার গ্রতি চক্রান্তের অনুরাগ একটুও 
হাস হইল না। পরস্ত কয়েক বৎসর পরে বঙ্লযোগিনীতে যে একটা 
বালিকাবিদ্তালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহ! চন্তরকান্ত ঘোষের ও তাহার 
কতিপয় ন্বহৃদের চেষ্টার ফল। চন্্রকান্তের ভ্্র-শিক্ষান্রাগ এতই বলবতী 
ছিল যে তিনি টাকাঁকলেজে অধ্ায়নকালে আর্থিক অনাটনে থাকিয়া 
৯২৭* সনে "সাবিত্রী-উপাখ্যান* নামীয় শ্ত্রীশিক্ষাপযোগী একখানি 
উৎতক্ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া! প্রকাঁপিত করেন। উহাতে উপাধ্যানের 
সঙ্গে লঙ্গে তিনি ত্রী-শিক্ষা, বিবাহের উন্নত আদশ, গৃহ, সন্তাস 
এ্রতিপাপন ইত্যাদি বিষে অতি নুুকতিপূর্ণ আলোচন! করিয়া গিয়াছেন $ 


বিবাহ ও স্্রী-শিক্ষা 
প্রচলন । 


হন্হ বিজ্পুরের বিবরণ । 


টিটি জিত 88888 2 
. এস্বপ্রীমের নৈতিক ও সামার্জিক উন্নতি ও সংস্কার ভঙ্ট 


চন্্রকান্ত কম চেষ্টা উদ্তোগ করেন নাই? বজ্জযোগিনী স্কুলে “জ্ঞান 
প্রদায়িনী সভা” নামে যে সভা ছিল ৬চন্ত্রকাস্ত ঘোষ ও তাহার বাল্যবন্ধু 
পুকুরপাড় নিবানী শ্ব্গী্ন পর্ডিত কালীর 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টার ফল। বজ- 
যোগিনী স্কুল তখন সায়কেঙ্গ ক্ষুল ছিল- 
ইহাদের উদ্যোগেই তাহা মাইন্র স্কুলে পরিণত হর ও ৮চন্্রফাস্ত ঘোষ 
বহুদিন তাহার সম্পাদক থাকিয়া স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। 
নশিরাঁবাদ চন্্রকান্ত ঘোষের পুর্বপুরুষের কর্মস্থান ছিল। ১৮৬৯ সনে 
৬চন্দ্রকাস্ত ঘোষ ময়মনসিংহে ওকালতী আরন্ত করেন। এবং ময়মনসিংহই 
(নশিরাবাদ ) তাহার জীবনের প্রধান কর্মক্ষেত্র । তাহার পিত। 
কৃষ্ণকান্ত ঘোষ তখন সেখানে পসিভিলকোর্ট 

আমিন। খুক্পতাত ৬কৃষ্ণনুন্দর ঘোষ তখন সেখানে 

একজন খ্যাতনামা গ্রধান উকীল। চক্রকাস্ত নিজ প্রতিভায় শীঘ্রই ব্যবশায়ে 
গ্রতিপত্তি লাভ করিলেন। চরিত্রবান, বাবসার সততায় ও কা্য/দক্ষতায় 
নীত্বই উকীশশ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। জীবনে তিনি 
একদিন ব্যতীত দ্বিতীয় বার কোন ফৌজদারী কোর্টে উপস্থিত হন নাই। 
দেওয়ানী মোকদ্দমায় ও নিয়আদালতে কেহ তাহাকে নিতে পারেন, 


নাই। জজ ও সবজজ কোর্টে তাহার ব্যবসা সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাহাতে 


মমাজ-নংস্কার 
ও শিক্ষাবিস্তার। 


কর্মক্ষেত্র ৷ 


তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বড় ও জটিল 


মৌকদমায় কোন না কোন পক্ষে চত্রকাণ্ত ঘোষ উদ্ধীল 'নিধুক্ত 
থাকিবেনই। ওকালতী ব্যবসায়ে তাহার সততা আদরশস্থানীয় 
অর্থনরীবি হইাও চক্রান্ত অর্থোপার্জজন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করেন 
মাই। অর্থ হইতে নিজ স্বাধীনত। ও সম্মানে বেশী মনে বরির্তেল |. 


বিজ্মঞ্চুরের বিষণ. ২৯০, 
তিনি কোন জহিদারের বেতনভোগী উক্ষীন ছিলেন, কেহ কোনদিন, 
চম্জকান্ত ঘোষকে তাহীর জমিদার মক্টেকর- 
বাড়ী যাইতে দেখেন নাই। মোকদমায় মিথ্যার 
সংঅব. পাইলে তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন ।. 
'র্থপ্রলোভনে কেহ তাহাকে নিজ বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ ক্রাইভ্ে 
পারে নাই। এ জীবনে এইভাবে বহু অর্থ উপেক্ষা করিয়াছেন । 

ইংরেজী ১৮৭৯ সনে ব্যবহারজীবি আইন (7,4৩1 149০8 
8০9৫: 44০) ) বিধিবদ্ধ হইলে উকীলগণের মোক্তারদিগফে দশতা ফি 
বিশত্র! দেওয়া! আইনবিরুদ্ধ হয় বলিয়া ৬চন্ত্রকান্ত মোক্তারদিগকে 
দশত্র! দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন। যতদ্দিন বাঁচিয়াছিলেন জ্ঞানবিস্তাসম্থত 
কোন মোক্তারকে এক কপর্দকও আর দেন নাই। এজস্ত তাহার 
উপার্জনের পথ সংকীর্ণ হুইয়াছিল। জমিদারের মোক্তারগণ' ভাঙা 
প্রথায় ক্রমে কমিয়৷ আদিল চন্ত্রকান্ত কিছুতেই টলিলেন ন/__আইনের 
মর্ধযাদ! অন্ষুপ্ রাখিলেন, নিজ বিবেকের আদেশ পালন করিলেন এবং সকল 
অতিন্কদতার হধ্যে খাকির। জীবনে শেষ মুহূর্ত পর্য/ত্ত কোনগ্রকার আউট, 
দৃঢ়তার উপর নির্ভর করিয়া নিজ সন্মান ও ব্যবসায় গৌরব বজাক় 
রাখিয়া গিয়াছেন। ূ 

পরই সম্বন্ধে ছোট একটুক ঘটন! উল্লেখযোগ্য। ওকালতীর গ্র্গার 
কমিতে দেখিয়া চক্রান্তের বৃদ্ধ পিত| কৃষ্ণফাস্ত একদিন চন্্রকান্তের নিকট ট 
কাছারিঘয়ে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন_-“সকল উকীলইন্ক 
মোক্তারদিগকে দশত্রা দিতেছে--তুষি তাহ! ন! দিয়া নিজ ব্যৎসা কে 
মাটী করিতেছ ?” পিতার অনুষোগবাক্য শ্রবণ করিয়া! তাহার 
সততা। ও দতানিষ্টার দৃ্ান্ত স্মরণ করাইয়া বিনয়ের সহিত এইমাত্র 
প্রত্থযত্তর কন্িলেন থে. "তাহা হইলে আপনিওত জীবনে বহু অধ 





ক 
'ওকালতী ব্যবসা প্রত্তিপত্তি 
ও সততা । 


২৯৪ বিক্র্গপুরের বিবরণ । 











উপার্জন করিতে পারিতেন।” চন্দ্রকাস্তের পিতা ছ্িরক্তি ন৷ করিয়া' 
সলজ্ঞে রণভঙ্গ দিয়! চলিয়। গেলেন । আইনজ্ঞানে চন্দ্রকান্তের বিচক্ষণত!, 
সযবসারে তীহার প্রতিপত্তি, সাধুতা, নৈতিক চরিত্র ও অর্থি প্রত্যর্থীর' 
সঙ্গে সদ্ব্যবহার ময়মনসিংহে কেন পূর্ববঙ্গে ও সর্বত্র প্রসিদ্ধ ও সকলের 
আদশস্থানীয় হইয়। রহিয়াছে। 
চচন্ত্রকান্ত ঘোষ শুধু একজন বড় উকীল বলিয়া সকলের নিকট 
পরিচিতওগণ্য ছিলেন নাঁ। তিনি সাধারণের হিতকার্যে বিশেষ 
্বায়ত্রপাশন বিভাগে একজন আদর্শ ক্ৃতিগুরুষ ছিলেন । নশিরাবাদ 
মিউনিসিপালিটার উন্নতিকরে তিনি যে ক্রুমান্য়ে পনর বৎসর নিষ্ঠার সহিত 
অক্লাস্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহ! ময়মনসিংহবাদী কথনও ভূলিবেন না।' 
ইংরাজী ১৮৭৮ সনে তিনি প্রথম টাউন কমিটার মেম্বার হন। তখন 
বাঙ্গালার স্থায়ত্তশাদন প্রচলিত ছিল। ১৮৮৪ সনে তিনি টাউন 
কমিটার সর্বপ্রথম ভাইসচ্যায়ারম্যান হন। তৎপূর্কের সাহ্বেগণই এই 
পদে অধিষ্টিত খাকিতেন। ১৮*৫ সনে মহাত্ম। লর্ড রিপণের গুপে' 
্বায়ত্বশাঁসন প্রণালী প্রচলিত হইলে ১৮৮৬ সনের মে মাসে নশিরাবাঁদ 
মিউনিপালিটার প্রথম নির্বাচনে ৮ন্্কান্ত 
ঘোষই একবাক্যে তাহার প্রথম চ্যায়ারম্যান: 
নির্বাচিত হন। এবং নিজ কার্ধ্যদক্ষতা 
, শ্ণে করদাতাগণের সম্পূর্ণ আস্থা ওবিখ্বাস তাহাতে অর্পিত হয় ও তিনি 
ক্রমে পরবর্তী ছইবার নির্বাচনে একবাক্যে চ্যায়ারম্যান নির্বাচিত হইয়া 
মৃত্যুর দিন পর্যাস্ত শী পদে অধিঠিত ছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে লোকের 
কর্মাশক্তির বিকাশ হয় মিউনিসিপালিটার কার্ধ্ে চন্্কান্তের সে শক্তির, 
বিকাঁশ দেখিতে পাওয়। গিয়াছে। তীচার শাসন সময়ে ময়মনজিংহ- 
মঞ্গরের বিশেষ বাঙ্গালীপাড়ার যাবতীয় উদ্মতি সাধিত হয়। তাহার রাস্তা; 


মিউনিসিপাল ও দাধারণ 
হিতকার্ চক্্রকান্ত। 


বিক্রাপুয়ের বিধরশ | হ্র্জ 


খাট, ড্রেগ ইত্যাদি পরিফষার পরিচ্ছন্নতার উপর সমভাবে দৃষ্টি ছিল।- 
ময়বমলিংহের যে কয়টী প্রধান অভাব ছিল ভাহা চক্কাস্ত খোবেক্ 
তত্বাবধানে পুরণ হইয়াছে। নগরে টাউনহল নির্মাণ, জলের কল সংস্থাপন 
তাহার প্রধান কীঙ্ডি। 
১৮৭৭ সনে স্বর্গীয় কুরধ্যকাস্ত আচার্য প্রাঞ্জাবাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত 
হইয়। নশিরাবাদের হিতকল্পে দশ হাজার টাক! দান করেন। উহা 
রে দ্বারা ডিঃ, ম্যাঃ এক “অর্ণেমেন্টেল গার্ডেন” প্রস্তত 
কা ও করিতে উদ্ভোগী হন। তখন ৬টঞ্াকাস্ত ঘোষ গু. 
্্যকাস্ত লাইব্রেরী । তাহার সহায়কারী ৬প্রাণকুমার দাপ ডেপুটা ম্যাজি" 
স্রেট তৎপরিবর্তে টাউনহণ, নির্মাণ করিবার সন্থপ্ন 
করিলেন। এই প্রস্তাব নিয়! উর্ধতম কর্তৃপক্ষগণ সঙ্গে ঘোর বিতগ্ 
হইল। এই প্রস্তাবে রাজ! সৃর্যকাস্ত আচার্য বাহাছরও সমর্থন 
করিলেন। চন্দ্রকান্তের অক্রান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় “নুর্য্যকাস্ত হলঃ - 
নির্ষিত হুইয়! নগরবাসীর বহু কালের এক ভাব মোচন করিয়খছে। 
দশ হাজার টাকায় একার্ধ্য সমাধা হইতে পারিত না এ্রজন্ 
চক্জকাস্ত ঘোষ রাজাবাহাদুর হইতে ক্রমে ২২০০০ টাকা দান লইয়া 
একার্ধ্য সুযাম্পর করেন। অধিকত্ত ইহার উপর এ টাউনহুলে “নুর্যযকাস্ত 
লাইব্রেরী” নামে এক পুস্তকালয় সংস্থাপন জন্ত আরও ৫*০*২ টাকা! 
রাজাবাহাছুর হইতে দান স্বীকৃত করিয়া বহু পরিশ্রমে নানাবিধ পুস্তক 
ংগ্রছ করতঃ সহরের এক গুরুতর অভাব পূর্ণ করিয়া যান। . ছঃখের 
বিষয় পরবর্তী মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষগণের কার্য্যতায় ও অনব্ধানতায় 
মুল্যবান পুস্তকালয় সমূলে ১৯*২ সনে অগ্িকাণ্ডে ভন্মীভূত হইয়াছে । 
দে অভাব আজও কেহ পুরণ করিতে পারে নাই। 
ময়মনসিংহ নগরে জলের কল সংস্থাপন ৬চন্্রকাস্ত ঘোষের জনহিতকর 





২৪. বিক্রষপুযেগ বিগ 


১৯টি 
কার্থে জর্রান্ত পরিশ্রম যর চেষ্টার অন্ততম প্রন্ুত ফল। রাদ। হুষ্যকান্ত 
তীঁহার পরলোকগতা রাণী রাজরাজেঙ্বরীর স্বতি রক্ষার উদ্দেশে ও নগর” 
বাসিগণের কল্যাণদাধনকল্পে পঞ্চাশ হাজার টাকা দাম ঘোষণা ফরেন। 
দান ঘোষণাকালে রাজাবাহাছরের ইহাতে অভিপ্রায় 

জলের কল। থাকে, রাণী ওলাউদ্ঠায় আক্রান্ত হুইয়! মৃত্যু সময়ে 

, সাতিশর তৃষ্ণাতু্। হই! দেহত্যাগ কত্পেন হাই এই 
দানের টাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনরূপ ব্যবস্থা হইতে পারিলে 
তাহাই বাঞ্ছনীয় হইবে। এই পঞ্চাশ হাজার টাকা রাণীর স্থৃতি রক্ষার্থে 
মন্»মনপিংহ সহরে সাধারণের কোন হিতকর কার্ধ্ে ব্যয়িত হইবার জন্য 
উদ গ্ভর্ণমেন্টের হস্তে দিতে প্রস্তত আছেন এই মর্দে রাজাবাহাছুর 
ম্যাজিস্রেট মিঃ গ্লেনিয়ার সাহেবকে এক পত্র লিখেন ও এই বিষয় 
সম্বন্ধে ৬ন্দ্রকান্ত ঘোষ গ্রস্ৃতি সহ পরামর্শ করিতে অনুরোধ করেন। 
»চন্্রকান্ত ঘোষ মিঃ মিয়ার সাহেব সঙ্গে দেখ। করিলে তাঁহাকে স্থানীয় 
ধিবিধ অভাব জ্ঞাপন করিয়। জলের কলের সংস্থাপনের প্রস্তাব ও উল্লেখ 
করেন। জনপাধারণের মতামত জানিবার জন্য ম্যাজিষ্রেটের অভিমতে 
চক্্রকাস্ত ঘোষের নেতৃত্বে ১৮৮৭ সনে সারম্বত মঞ্চে জনসাধারণের এক্ষ 
সত। আহৃত হয়। প্র সভায় মিঃ গ্নেজিয়ার সভাপতি ছিলেন। ভাতে 
এই অঙ্গীকৃত দানের টাকায় জলের কল সংস্থাপনের প্রস্তাৰ ৮চজকান্ত 
ঘোষই সর্ব প্রথম উত্থাপন, করেন ও সভাপতিকে ইহাও জানান যে জাত! 
রাজাবাহাছুরেরও এই এই অভিমত । এত অল্প টাকা জলের কল হওয়! 
সম্ভব নহে বলিয়া! সভাপতি উক্ত প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। পরে অগ্তান্ত 
প্রস্তাব মধ্যে অধিকাংশের মতে এই টাকার এক শিল্পবিদ্যালয় (060:7508 
8070001) সংস্থাপনের প্রসাব গৃহীত হয়। কিন্তু উহা কার্যে পরিগত 


১. বু ক আতা ৩০ আনলক? 
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ফ্যাঝিস্্রেট হইঘা! আপিলে চক্দ্রকাস্ত ঘোষ তাভাকে ও রাজাবাতাদুরকে. 
বিশ্ঞঙ্গ পানীয় জলেয় ভাব দর্শাইস্া। জলের কলের জন্ম দান কৃদ্ধিও 
দত্ত সাহেবকে জলের ফল স্থাপনে সহায়তা করিতে অনুরোধ করেন। 
দত্ত সাছেষ ও জলের কলের প্রস্তাবে সহানুভূতি প্রকাশ করেন। এই 
সন্ধে চন্ত্রকান্ত বাবু বাঁজাবাহাছুর ও দত্ত সাহেৰের সহিত অনেক 
চিঠিপত্র লিখিতে থাকেন আরও কতক টাকা দান বৃদ্ধি করিলে জলের 
কল হইতে পারে কিনা তরবিষর় জানিবার জন্ভ রাজাবাহাছুর পক্ষে 
চন্্রকান্ত খোধেকও নিকট চিঠি লিখা হয়। আাজাকাছাছির, ও হর্‌ 
চ্তরকান্ত বাবুকে ডাকাইয়া৷ তাহার অঙ্গীকৃত দানের টাকায় জলের.কল 
হইবার ইচ্ছা গ্রকাশ করেন ও সম্ভবপর হইলে তিনি দান বৃদ্ধি করিতে 
ইচ্ছুক আছেন জ্ঞাপন করেন। এদিকে নানাজনে নানাবিধ প্রস্তাব 
উপস্থিত করিয়াছিলেন । মিঃ লারমেনী বিভাগীয় কমিশনার, এই টাকায়, 
সহরে 'গ্যাপালোকে' করিবার জন্য গুস্তাব করেন । ত্্‌বিরুদ্ধে জঙ্গ- 
সাধারণের এক সভ1। হয়। সেই সভায় জলের কল হওয়ার প্রস্তাব সর্ব 
সন্গতি জমে গৃহীত হয়। ৮চ্দ্রফাস্ত ঘোষ প্রমুখ কতিপর সঙ্গাস্ত লোক 
রাঁজাবাহাছুরের দান বৃদ্ধি করার জন্য যুক্তাগাছার রেল ছ্রেশনে যান, 
রাজা অঙ্গীকৃত দানে জলের কল হইলে বৃদ্ধি করিবেন অভিমত প্রকাশ 
করিলেন। এজন্য চন্্রুকাস্ত ঘোষকে কত হাটিতে খাটিতে ও কান্ত 
পরিশ্রদ করিতে হইয়াছিল ও অবশেষে তিনি কিন্ধপে রাজাবাহাদুর হইতে 
দান বৃদ্ধি করাইয়। লইবেন তাহা অনেকেই আগত নহেন। চন্কান্ত 
বাবুর প্রার্থনা মতে চেষ্টায় ক্রমে রাজাবাহাদুরের ৩*১১*৯%। ২৯**৯৯ ও 
অবশেষে আরও ১২৫০*২ টাক দান বৃদ্ধি করিয়াছিল্নে। চন্দ্রকান্ত বাবু, 
অন্তান্ত সহ দত্ত সাহেবকে প্রবুদ্ধ করিয়া তাহার চেষ্ট। ও অনুগ্রহে ডিগ্রী্টবোর্ড 





২ বিক্রমপুরের বিবরণ ।. 





জলের ফলের কার্যে অগ্রপর হইয়াছিলেন। এবং জলের কল স্থাপনেক্ট 
প্রস্তাব গবর্ণমেন্টকর্তৃক মঞ্জুর হইবার অন্ত প্রীর্থন। করেন। জলের কলের 
পরিচালন বায় ট্যাক্স ধার্ধ্য বারা সংগ্রহ করা হইবে মিউনিসিপালিটা 
অবধারিত করেন। এই সময়ে অত্যধিক ট্যাক্সের ভয়ে করদাতাগণ 
ভীত হুইয়! সহরের গণ্যমান্য অন্তান্ত ব্যক্কিগণের সাহায্যে টাউনহলে জলের 
কল স্থাপনের বিরুদ্ধে এক বিরাট সভা। করেন। 

প্র সভা কিস্ব তুমুল বাকৃবিতগ্ডাই হইয়াছিল। চন্তরকাত্ত সবাধু অদ্তি 
কৌশলে ও তীহার কাধ্যতৎপরতাগুণে দেই সভার কার্ধয এমনভাকে 
পরিচালনা ফরিলেন যে জলের কলের প্রস্তীবই অব্যাহত রছিল। 
চন্্রকান্তের উদ্দে্ত সফল হইল--জলের কলের পক্ষপাতীগণই জয়ী হইইালেন। 
কিস্ত পরিতাপের বিষয় তিনি সর্ব কাজ স্থসম্পন্ন করিতে না করিতেই 
হঠাৎ, অসুস্থ হইস্জ! পড়েন। বঙ্েশ্বর সার চার্লস্‌ ইলিয়ট ময়মনসিংহে 
আপিবেন ঘোষিত হয়। চন্্রকাস্ত বাবু সুস্থ হইয়া তাহারঙারা জলের কলের 
ভিত্তি সংস্থাপন করিবেন ইহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিদারুণ কালই 
তাহার সে সাধ পূর্ণ হইতে দিলন1। ১৮ই জুলাই (১৮৯৯ সন ) রাক্রিতে 
তিনি পরলোক গমন করেন। ১১ই আগষ্ট বলেশ্বর কর্তৃক জলের. কলের 
ভিত্তি সংস্থাপিত হইল। ৮চন্ত্রকান্ত প্ী ভিত্তি সংস্থাপনের অধিবেশনে 
উপস্থিত ছিলেন না বটে কিন্ত স্বর্গে মন্দাকিনী তীরে বসিয়া, নগরবাসীর 
্বাস্থ্য সৌভাগ্য তাবিয়৷ আত্মপ্রসাদ সম্ভোগ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই! 
জলের কলের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ! হুর্ধ্যকান্তের নামের সঙ্গে পরামর্শ 
দাতা, প্রধান উদ্চোগী অক্রান্তকর্্ম। ৬চন্্ুকান্তের নামও চিরস্মর্দীয় 
“থাকিবে । তাই সুর্য্যকাস্ত হলে মর্খুর প্রস্তরফলকে ৮চন্ত্রকাস্তর রুতিতব 
উজ্জল অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে" ও বঙ্গের মহামান্ত গভর্ণর লর্ড কারমাইফেল 
১৯১৪ সনের নই জুলাই সেই স্থৃতিফলক শ্বহত্তে উল্মোচন করিয়া রগ 
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25 বিরুযগ্ুরের বিবয়গ.। 


ইহা ব্যতীত নানাভাবে নগরের উন্নতি সাধনে চন্ত্রকান্তের বিগাম 
ছিল না, সহরের পঞ্কপ্রণালীর উন্নতি প্রয্ধোজন তিনিই সর্বপ্রথম 
তির সনে প্রদর্শন করাইয়া একড্রেনেইজ 

উন্নতির কার্য । স্বীম প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। খরচাধিক্যে তাহা 
কার্ধে পরিণত হয় নাই। ৬চন্্রকাস্ত ঘোষই সহরে 
মেথর খাঁটিবার প্রথা গ্রবস্তিত করেন_-গভর্ণমেপ্ট হইতে দান শ্লাইয়। নদীর 
পার পরিষ্কার ও আবর্জনা দুর করিয়াছেন । ১৮৮৫ সনের ভীষণ 
অগ্নিকাণ্ডের পর চন্দ্রকান্ত ঘোষই সহরে টিনের গৃহাদি গ্স্তত করা 
বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহাতে অগ্নিতয় কমিয়। গিয়াছে । আরও 
কতভাবে মিউনিপিপালিটার উন্নতি করিয়াছেন তাহার বিবরণ লিখিলে 
ভীবনী বৃহত্তর হইয়া যাইবে। 

৬ চন্্রকান্ত ঘোষের মৃত্যুর সময় তাহার বয়স ৪৯ বৎসর দশ মাস ছিল। 
তিনি জীবনের শেষভীগে অসুস্থ হুইয়৷ পড়িয়াছিলেন। একদিন জজ 

সাহেব মিঃ হাড়িং এর এজলাসে কোন এক জাঁটল ও 

বড় মোকদ্দমার সাওয়ালজব করিতে করিতে হঠাৎ 
পক্ষা্াত রোগে আক্রান্ত হন ও মাসাধিক পরাস্ত ডাঃ ধর্দাল বঙ্গ 
-সিভিলমার্জনের চিকিৎসায় ভাল হইয়াও পরে হঠাৎ প্র রোগে পুনঃ 
আক্রান্ত হইয়। ইহলোক ত্যাগ করেন। 

৮ চক্রকান্ত ঘোষের মৃত্যু সংবাদে সহরের ছোট ও বড় সফলেই 
শোকাকুল হইয়াছিল । জজ সাহেব কাছারি বন্ধ দেন। ডিঃ মাঃ মিঃ 
ৃতযকালে পরিবারবর্গের ফিলিপদ্‌ সহান্থতৃতি প্রকাশ করিয়। নুদীর্ঘ পত্র ঝহার 
ও বালকদের কর্তৃপক্ষের জোঠ পুত্রকে পাঠান। মিউনিসিপাঁল কমিশনারগণ 

সহাম্তৃতি। এক বিশেষ সভ। আহ্বান করিয়া! তাহার মৃত্যুতে 


রেকারা ররর রিয়ার সরালে জরা দে রা. 





অকন্্যু। 


বিুজপুরের বিবহল । শুক 
স্থাপিত হ। এবং তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া মিষউনিসিপাল 
আফিম একদিন বন্ধ দেন। বার লাইব্রেরী এক শোকদতা করিঝা 
সহানুভূতি প্রেরণ করেন। 
উদ্ত সব কমিটীর চেষ্টায় করদ্লাতাগণ ও চন্ত্রকান্ত ঘোষের বন্ধ ও 
হিতৈষী ব্যক্তিগণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়! পূর্বোক্ত 
রর প্রস্তর স্বতি স্তৃতিকলক হ্ৃরয্যকাস্ত হলে সুরক্ষিত হইস়াছে ও বাঙ্গাগার 
ফলক ও তৈল চিত্র। গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল তাহা উন্মোচিত করিয়াছেন, 
উক্ত সব কমিটার সংগৃহীতার্থে তাহার একথানি. বৃহৎ 
তৈলচিত্র ও টাউনহলে সংরক্ষিত হইয়াছে । 
€ চস্্রকান্ত ঘোষের মন প্রস্তর স্ৃতিফলক উন্মোচন সময় বঙগেশবর, 
বলিয়াছিলেন £-- 
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স্থানীয় সংবাদপত্র ও ঢাকার হই, েইউস্্যান ও ৷ কলিকাভার ইত্য়ান 


০৯০2০০89১০৯ ৮২১৩ 


৪২ বিক্রমপুরের বিবমিগ। 





বিরহ 
৬চক্রবাস্ত ঘোষ একজন চরিত্রবান্‌ পুরুষ ছিলেন। তাহার নৈতিক্ক 
চরিত্র সবদূ় ছিল তিলি সত্যপ্রিয় বদান্ত ও সাধু গ্রক্কৃতির লোক ছিলেন। 
চন্্রকাস্ত মিষ্টভাবী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। তাহার 
উক্রকাত্ের মনুষ্ত্ব। বাল্যস্হৃদ ও সমপাঠীদের প্রতি প্রীতি মৃত্যুকাল 
পর্য্যন্ত অটুট ছিল। 


৬ চন্রকাস্ত মৃত্যু সময়ে চারি পুত্র ও ছয় কন্তা ও বিধবা! পরী বর্তৃমনি 
স্বাখিয়া যান। তাহার জোর্ঠ পুত্র উরীস্যুত্ডন অন্ত নিিম্পিশ্তান্ড 
ত্োন্ন আাহণদুন্বধ বি, এল ময়মনসিংহে ওকালতী করিতেছেন। 
অন্ান্ত পুত্রগণও গবণমেন্টের সন্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। 


জন্ম-+১২৭২ সন ২৩শে ভাত্র। ৬ চত্ররকান্ত ঘোষের জোঠ্ পু্র। ১৮৮৫ সনে 
ময়মনসিংহ ইনি ষ্টটিউসন হইতে এট্টান্দ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা এলএ, বিএ ও 
বিএল পাশ “করিয়া ১৮৯৭ সনে শিক্ষা মমাপন করেন ।--পাঁঠ্যাবস্থায় ১৮৯১ সনে পিতৃ 
বিয়োগ হয়। সংদারের ভার নিজ স্বন্ধ স্তত্ত হইলেও অধ্যবসায়গুণে পাঁঠ ত্যাগ করেন 
মাই ও নানারপ সাংসারিক অন্থবিধা মধ্যে ৪ পাঠ সমাপন করিয়া ময়মনসিংহে-পিতার 
কর্মস্থলে ১৮৯৭ সনে জঙ্কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। ওকালভী বাবনায়ে তিনি 
৬ পিতার চরিত্রের আদর্শের গ্রাতি লক্ষ্য রাঁখিরা কেবল মাত্র দেওয়ানী সংক্রান্ত মোফদামায় 
ব্যবসায়ের সীম! নিবদ্ধ করেন। অল্পকাল মধ্যেই তাহার বাবসায়ে প্রসার-ও প্রতিপন্ধি 
হয়। পিতার "তায় ওকালতী বাবদায়ে তাহার সাধুত। ও ধর্ঘনিষঠা সর্বত্র জ্ঞাত। 
অর্থোপার্জন জন্ত তিনি কখনও ব্যবসার নীচতা অবলম্বন করেন নাই? 
কর্দজীবন--ওকালতী আরম্ভ করিবার ২1৩ বৎসর পরই তিনি ময়মনসিংহে স্থানীয় 
মিউনিদিপালিটার সহিত বিশেষরূপে সংযুক্ত হই পড়েন । রায় বাহাদুর প্রথম” জীন 
বাবদায়ে বন ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শারীরিক পরিশ্রম ও জনহিতকর কার্যে বন ঈগর বায় 
করিতে কুঠিত হন নাই) তিনি ১৮৯৯ সনে প্রথম মিউনিসিপাল কমিশনায় নির্বাচিত 
হন ও এপর্যন্ত তগদে অবস্থিত আছেন । ১৯*৩ সনে তিনি ময়মনসিংহ মিউনিমিপালিটীর 


বিক্রমপুরের বিধরণ । বক 


দিউনিসিপাল গায়ারম্যান মনোনীত হইয়াছিলেন। ছয় বংসরকার দক্ষতার ও হুত্যাতির 
সষ্জিত চ্যারারমানী কার্য করিয়া ১৯১৫ সনের শেষভাগে উক্ত পদ ত্যাগ করিসান্েন।_ 
ভ্যারারম্যান স্বরূপে ময়মনসিংহের টাউনের বু উন্নতি সাধন ফরেন । ভাহার কার্যযদক্ষতা, 
ও হনাম বাঙ্গালায় হুপরিচিত। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও উদ্ধতন রাজকর্প 
ারিগণ এক ব|ক্যে তাহার স্থানীয় স্থায়ত্বশীসনকার্ধ্য একাগ্রতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও 
কার্াদক্ষতার প্রপংসা করিয়াছেন । ১৯১১ দনে দিলীর দরবারে রাজ-অতিথিশ্বরপ 
নিষস্্ তাহারই ফল। তিনি রাজবায়ে অতিথিরূপে দিলীদরবারে নিস্ত্িত হইয়া উপস্থিত 
ছিলেন | এই সম্মান রায়বাহাছুর ব্যতীত পূর্ববঙ্গ ও আসাম শ্রদেশে আর. একটা 
মিউনিসিগালিটার ঢ্যায়া রম্যানকে সাত্র প্রদর্শন করা হইলাছিল। দিলীতে দরবার সেতেল 
প্রাপ্ত হন এবং সেই উপলক্ষে মিউনিসিপাল কা্ধ্যদক্ষতা| গুণে ময়মনসিংহ জলের কলের 
বিস্তৃতি ও উন্নতিগাধন জন্য গবণমে্ট এক 057/10680 ০£ চ০৪০৮ প্রদান ফরেন 1 
মিউনিসিপাল চ্যার়ারম্যানম্বরপে তিনি অতি সুন্দর একটা মিউনিসিপাল আফিস বিচ্ডিং 
প্রস্তুত করেন।--১৯১২ সনে ৬* হাজার টাকা বায়ে জলের কলের বিস্তারিত উন্নতিদাধন 
করিয়াছেন ।--১৯১২-১৫ সনে তিনি বহু যত:ও অক্লান্ত পরিশ্রমে ময়মনসিংহ মিউনিসি- 
গালিটীর জন্ত একটী ড্রেইনেজ স্বীম ও জলের কলের আরও বিস্তৃতি ও উন্নতির জন্ত-_ 
ওয়াটার ওয়ার্কস্‌ ইম্প্রভখেন্ট স্বীম প্রস্তুত করেন । 

কাহার মিউনিলিপাল কার্ধ্যে এত দীর্ঘকাল পরিশ্রম, একাগ্রতা, কাধ্যদক্ষতা ও 
সবার্থত্যাগের পুরস্কারশ্বরূপ ভারত গবর্ণমেন্_-১৯১৬ সনে জুন মানে মাননীয় সন্াট 
পঞ্চমজর্জে্স জন্ম দিন উৎসব উপলক্ষে তাহাকে "রায়বাহাছুর* উপাধি প্রদান করিয়া 
'ছেন।--ময়মনসিংহের মিউনিসিপাল চ্যায়ারম্যান্গণ মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই রাজসপ্মান 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

মিউনিসিপালিটার কাধ্য ব্যতীত রায় বাহাছুর ময়মনসিংহের বহু জনহিতকর কার্যে 
সংহষ্ট রহিয়াছেন ও ছিলেন। তিনি ১৯১* সনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির পরকষজগ 
সহকারী সম্পাদকের কাঁধ্য করেন। তিনি “হুধ্যকাস্ত মেমোরিয়াল” কমিটার সম্পাদক ও 
করোনেনন দবরার কমিটার সম্পাদক ছিলেন । ইন্পিরিয়াল তারতযুন্ধ সাহাধযাতারের 
'সম্পাদিকত তাহার উপর স্তপ্ত ছিল। 











তি বিজলপুয়েছ বিরগ। 


মিটি 
লাহাঙ্য করিযাছেন। কাপীকিশোর টেক্মিকাল দ্ুুলকমিটার একজন সত্য ছিজেদব 
সামননিংহে নৃতন হাসপাতালের স্গীমের একজন আদি প্রপ্তাবক ও উত্ভোগ্া। ডিষ্বীট 
শাসন বিগ সম্বন্ধে তিনি কমিশনের নিকট নাক্ষ্য দিয়াছেন--বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কমিশন 
লষক্ষে তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন ।--তৃতপূর্বব ময়মনসিংহ দারন্বত সমিতির একজন উদ্যোগী 
মন্া। বঙ্গীয় গভর্নর লর্ড কারমাইকেল বাহাছুর ম়মনসিংহ পরিদর্শন সময়ে তাহার 
অন্ত্র্থন। কমিটার-_১৯১২।১৩ মনে সম্পাদকত। করিয়াছেন ॥ 

দিউধিসিপাল আইন কাধ্যে তাহার অভিজ্ঞতা, অপরিমীম। ভিদি +9৩7981 
19005 ০৫ 9১০ ]585091021)79551029 8029209 এবং 21157007581 
6০৮ ৪৩7১21১? নামীয় ছুইথানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন । তাহাতে স্বায়ত্ব-শালনের 
কর্তৃপক্ষ দিখের জ্ঞাতব্য_বিষয় যথেষ্ট রহিয়াছে। এই সকল টেক্নিকেল বিয়ে তাহার 
আন্তিজ্ঞতার পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যার তিনি ২১ বৎসরকাল অক্লান্ত পড়িগ্রম. 
করিয়া! জনহিতকর কার্যে বিশেষ মিউনিসিপাল কাধ্যে স্থযশ অঞ্টন করিয়াছেন। 
মরদদনিংহে স্বায়ন্ব-শাসন তাহার কাব্যকালে অতিশয় ফল প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশের ভন 
নি স্বার্থত্যাগ করিয়। এরূপ থাটিতে অল্প লোকই দেখা ষায়। 


খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ-__গুহপাড়ার স্বগাঁয জন্জ্ততগ্র গুহ 
ও ন্াালীক্িস্পোল  গুহেল্স নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
জয়চন্ত্র গুহ বড় ুলক্ষণাক্রান্ত সুপুরুষ ছিলেন। তিনি প্রথমত* 
ফালেক্টরীর ও তৎপর দেওয়ানীআবালতের সেরেস্তাদার হন। তপর 
ডিপুটাম্যাজিষ্টরেট হইয় ময়মনদিংহের অন্তর্গত জামালপুর, ঢাকার আন্তর্গত- 
মাণিকগঞ্জ ও মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত লালবাগের সবডিভিলনেল ম্যাজিস্ট্রেট 
হন। লালবাগের ম্যাজিপ্ট্রেট থাকা কালীন মুর্শিদাবাদের নবাব 
বাহাছুর তাঁহাকে দেওয়ানের কার্য নিযুক্ত করেন। কিন্তু কতরূদিন 
কার্য করিয়াই ওলাউঠ রোগে আক্রান্ত হইয়া সেখানেই তাহার মৃত্যু 





হুয়। তাহার বয়দ তখন ৪৫1৪৬ বৎসর ছিল। তিনি একজন. মৃদী-- ... 
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নি রিরারিত 88578575822 
বাণাে আলিয়া! এক্ষত্র শিকারে বাহির হইতেন। বু লোককে নিজ 


বাপাতে রাধিকা চাকুরী দির! গিয়াছেন। কাহারও হীনাবস্থ। জানিলেই 
তাহাকে যথোচিত সাহায্য করিতেন। তিনি ময়মনসিংহে খুব প্রতিপন্তিশালী ৃ 
লোক ছিলেন। তাহার বাপাতে অনেক লোককেই স্থান দিয়াছিলেন। 
তিনি অমায়িক, সচ্চরত্র ও বিগ্কোৎসাহী লৌক ছিলেন। 

স্থবিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ লালমোহন বোষ ৬জয়চনগুহের দ্বিতীয়া কন্তা 
বিবাহ করিয়াছিলেন । জয়চন্দ্রবাবু ষথেষ্ট অর্থোপাঞ্জন করিলেও স্তাহার 
কনি্ দহোদর কালীকিশোর গুহ মহাশয়ের উপর সমন্ত কার্ধোর ভার 
অর্পণ করিয়াছিপেন। তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের মত ব্যতীত কোন কাধ্য 
করিতেন না । ৬/কালীকিশোর বাবু ময়মনসিংহে সবজজের নাজির 
ছিলেন, ভ্রাতার মৃত্যুর পর কার্ধ্যত্যাগ করিয়! বাড়ীতে চলিয়া আসেন। 
জগনচন্দ্বাবুর একমাত্র পুত্র বসস্তকুমার তখন মাত্র চারি বৎসরের বালক 
ছিলেন। কা'লীকিশোর বাবু তাহাকে কোলে কাখে করিয়া মানুষ করিয়া 
তুলিয়াছিলেন। তাহার সেহে পিতৃহীন বালক পিতৃন্নেহের অভাব উপলব্ধি 
করেন নাই। বসস্তবাবু উত্তরকালে বিখ্যাত ক্রিকেট থেলোয়াড় হইয়া 
বিক্রমপুরের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন। কালীকিশের বাবু তীহার মাতার 
'দানলাগর শ্রান্ধে বহু অর্থবায় করেন । দশদিন পধ্যন্ত বছলোককে 
নানাবিধ দামগ্রী ছারা পরিতৌধপূর্বক ভোজন করাইয়াছিলেন। 
বিক্রমপুর, কাণী, কাঞ্চে, দ্রাবিড়, ত্রিবেণী, ভাটপাড়া, নবদ্বীপ ও কলিকাতা'র 
প্রধান প্রধান প'গত ও সংস্কন্কলেজের প্রিন্সিপাল পণ্ডিত তারানাথ 
বাচম্পতি মহাশয়ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। পু 

কালীকিশোর বাবু দেশমধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সতত যত্ধবান্‌ ছিলেন। 
গ্রন্থ উদইংরেজী বিগ্য/লয়টি যাহাতে দিন দিন উল্নত হয়, ছাতরগণের শিক্ষা 
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পরোপকার করা তাহার শ্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে 
শ্রঝা গু“তক্তি করিত। বজ্যোগিনী গ্রামের রাস্ত। ঘাট, পুষ্করিণী খনন, 
বিস্যালয় গৃহের উন্নতির মূলে তাহার যথেষ্ট যত্ব ছিল, এবং কোন কোন 
বিগ্ালয় তাহার ছারাই সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ 
মাদে ৭২ বৎসর বয়সে কালীকিশোর বাবু ভ্রাতুষ্পুত্র বস্তবাবু এবং নিজ 
উপযুক্ত পুত্র ও কন্তাগণের হস্তে সংসারের সমুদয় ভার অর্পণ করিয়া 
পরলোক গমন করিয়াছেন । 

কালী কিশোর বাবুর পুজেরাও সকলেই কৃতি--ভ্বাক্স জাশ্গেইস্প-. 
ত্র গুহ বাহাছুল্লেক্স নাম বিক্রমপুরবাসী মাত্রেই অবগত 
আছেন। . ইনি দেশে থাকিয়! গ্রামের .উন্নতিকলে সতত যত্ববান্। নিজ 
গ্রামের রাস্তাঘাট, খাল, পুদ্ধরিণী ইত্যাদির সংস্কার তাহার হ্থারা সুসম্পন্ন 
হইয়াছে ॥ রমেশবাবু নিজ কার্ধ্যকুশলতার জন্য সরকার হইতে "অনার 
নার্টিফকেট” ও দরবার মেডেল পাইয়াছেন। ইন্নি বঙ্জযোগিনী ইউনিয়ান 
. কমিটির প্রেপিডেন্ট | বিনয়ী, স্দালাপী ও অত্যন্ত অতিথিবৎসল ব্যক্তি। 
ইহার অন্তান্ত.ভ্রাতাদ্দের মধ্যে কেহ উকীল, মুন্সেফ, ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট-- 
ও একজন ডাকার বিখ্যাত “হেনা+ প্রেসের স্বত্বাধিকারি। 

ব্ীসুক্ত হল্লকান্ত লতল্ক্যাপাহ্যাক্ত। 

আমাদের দেশে কন্মী লোকের একান্ত অভাব। দেশে শ্রম-শিল্প ও 
কলকারখান। স্থাপনের উদ্ঘোস্তা অতি অল্পই দেখিতে পাওয়! যায়। 
বঙ্জরযোগিনী নিবাসী শ্রীযুক্ত হরকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই শ্রেণীর একজন 
কন্মা পুকুষ। আমর! এখানে হরকান্ত বাবুর সংক্ষিণ্ত জীবনী 
প্রদান করিলাম । ইনি--৬রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুজ্র। স্বনামধন্ত 
পঞ্চিত ৬প্রনক্নচন্ত্র তর্ক রত মহাশয়ের ত্রাতুপ্পুভ্র। হরকাস্ত ঢাক! ওভার- 
সিয়ারি স্কুল হইতে পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রথম জীবনে নারায়ণগঞ্জের এম 


৩৮ বিক্রমপুরের বিবরণ । 


ডেভিড কোম্পানীর আফিপে সামান্ত বেতনে ওভারপিয়ারি চাকরী গ্রহণ 
করেন। কোম্পানীর পাটের গাইট ও লঞ্চ প্রভৃতি সারাই করিবার জন্য 
এক্টা লোহার কারখানা আছে। উহাতে বছুলোক খাটীয়া গাহাদের 
জীবিক'-অঞ্জন করিতেছে । ইহা দেখিয়া হরকান্তের মনেও নূতন আশা 
জাগিল। হিনি নিজের পায়ে নিজে দাড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। 
খথচ হাতে অধিক মূলধন নাই। প্রাণের দৃঢ়ত। লইয়া তিন বৎসর 
চাকরি করিয়াই কার্ধে ইন্তাফ। দিলেন এবং কণ্টাক্টরির কার্য আর্ত 
করিলেন । এই সময়ে ইংরেজী ৯৯০৫ খুষ্টাব্দে মাত্র ১৭1১২ জন সাধারণ 
কারিকর লইয়। তিনি একটা ক্ষুদ্র লৌহকারখানার স্ষ্টি করিলেন। 
অবিরত পরিশ্রন ও অধাবসায়ের সহিত কার্ধ্য করিবার ফলে-_-ভাগ্যলক্ষী 
প্রসন্ন হইলেন। ক্রমে বর্তদান লৌহকারখানার (11১0 [5:8)5089চ] 
[০] ৯০৮]৭) স্থষ্টির স্ত্রপাত হইল। 

এখন ছুইথান! ইঞ্জিনে তাহার লৌহকারখানা পরিচালিত হইতেছে। 
এখানে লোহার সিন্দুক, আলমারি, রেলিং মণ, সের এবং যাবতীয় 
এমারতের, স্টীমলঞ্চ ইঞ্জিন ও মেশিন প্রভৃতির আবশ্যকীয় ভব্যাদি রাশি 
রাশি প্রস্তুত হইতেছে । এই কারখানায় খাটিয়া প্রায় শতাধিক লোক 
তাহাদের পরিবার প্রতিপালন করিতেছে । জ্রকান্তবাবু নিজের জীবন 
নিজে গঠিত করিয়াছেন । ইহার বর্তমান বয়স ৪৭ বংসর। কিন্ত এখনও 
ইহার কর্টে ক্লান্তি নাই। নিত্য নৃতন নূ্ধন ব্যবসায়ের কুত্রপাত করিতে 
প্রবৃত্ব । ইং ১৯০২ সনে নারায়ণগঞ্জ শীতললক্ষ্যায় এক পাটের আরতদারি 
কারবার স্থাপন করিয়াছেন । 

ভারতীয় শিল্প দ্রব্য যাহাতে ভারতে গ্রস্তত হয় তজ্জন্ ইনার আকাঙ্া! 
অতিশয় প্রবল । সম্প্রতি একটী বোতাম প্রস্কতের কল চালাইভেছেন। 
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মহিষের শিং, নারিকেলের মাল!, বিশ্ুক ও.ভূতি দ্বারা রাশি রাশি বোভাম 
্রস্তত করাইতেছেন। 

বিদেশ হইতে প্রেরিত টিনের দ্বার! আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বাদগৃহ 
প্রস্তত হইতে ছিল, তাহা৷ স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই অসকূল নহে। কিসে 
দেশবাসীর দারিদ্র দূর হয স্বাস্থ্য উন্নতি লাভ করে ও জীবনীশক্তির ু্ঠি 
পায় দেদিকে হ্রকান্ত বাবুর গরথর দৃষ্টি। তিনি সম্প্রতি ঢাকার সন্নিহিত 
বুড়ীগ্গাতীরে পানগাও নামক স্থানে একটা বিস্তৃত টালির কারথান! স্থাপন 
করিয়াছেন । উহার নম দিয়াছেন ৭] 109009, 119 চ0:15.৮ 
এই টালি যাহাতে সুলভ মুল সর্বত্র প্রচারিত হইয়া দেশবাপীর গৃহ 
নির্খাণকার্ধ্য সহায়তা করে দেজন্ত তিনি বিশেষরূপে চেষ্টিত। আরও 





শরীয়ক্ত হরকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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কতকগুলি শিল্পের উন্নতিমুলক কার্ধোর পরিকপ্ননায় তিনি আত্মনিক্জোগ 
করিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জে তাহার কারখীন। বাড়ী (890:0:5 [7০089) 
দেখিলে আনন্দ হয়। আমাদের দেশে শ্রইরূপ কর্মী ও দেশ-গ্রাণব্যক্তির 
যতবেশী উত্তৰ হয় ততই মহল | 

এতঘ্যতীত ধনবান্‌ বা সঙ্গতিশাণী আরও অনেকে আছেন 
এখানে দে সকল পরিবারের নাম উল্লেখ করিলাম । ৮ বৈকুষঠচ্ বন্দ্ো- 
পাধ্যায়ের পরিবার, আটপাড়ার আনন্দচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবুপাড়ার 
ডাক্তার দ্বারকানাথ, দসোমপাড়ার ৬কালীকিশোর সোমের পরিবার, 
সুখবাসপুরের কাঁমিনীকুমার মুখোপাধ্যায় সবজজ, নাহাপাড়ার জি, ঘোষ 
€(গোবিন্দনাথ ঘোষ ) ইত্যাদি অনেকের নাম করা যাইতে পারে। ক্স 
ইহাদের দ্বারা গ্রামের কল্যাণজনক বিশেষ কোন কার্য অনুষ্ঠিত হুইগ্লাছে 
বলিয়৷ জান! যাগ নাই। ময্নমনসিংহের স্ুপ্রসিদ্ধ উকীল ন্বদেশ-প্রাণ 
ভ্রীম্বুক্ত* স্যুর্্যবুমান্ল ০োন বি, এল মহোদয়-_এই 
গ্রামের সোমপাড়ার অধিবাণী। ইনি স্বাধীনচেতা, সমাল-মংস্কারক ও 
নিঃস্বার্থগাবে দেশহিতজ্নক কার্ষধে সতত ব্রতী থাকেন। ময়মনসিংহ 
আনন্দমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠায় ইনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা! ছিলেন । 
ু্ধ্যবাবু নির্ভীক ও সত্যবাদী_কোনরূপ ভান ঝা কৃত্রিমতার বিরোধী । 
যাহাতে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হয় দে বিষয়ে তিনি সতত তঙ্পর। 
দেশের নেত। হইতে হইলে যেরূপ স্থার্থত্যাগ বিচক্ষণতা ও সর্বাবিষগে 
দৃষ্টি ও নিরপেক্ষতা প্রয়োজন ইহা তাহার আছে। ইনি ময়মনপিংহের 
একজন প্রধান ব্যবহারজীবী। 

সাহান দিবল্-_এই গ্রামে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উপাধিধারী 
উচ্চ-শিক্ষিতের সংখ্য। নেহাংকম লহে, অনেকেই বিদেশবাসী কাজেই নির্দিষ্ট 
হখ্যার উল্লেখ করা গেল ন!। বারজীবীদের মধ্যে আজ কাল 
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মিটি 
উচ্চশিক্ষিতের সংখা! ক্রমশই বুদ্ধি পাইতেছে। ঢাকার থ্যাতনামী 
উকীল ও বক্ত। ভ্্রীম্ুন্ত* পোবিন্দচভ্দ্র ভ্ডাস্মাল 
তি, এল মহোদয় এই বংশোস্তব ও এগ্রামের অধিবালী । 
গুহুপাড়ার গুহ বংশের দুইজন বিলাত প্রত্যাগত, তন্মধ্যে একজন এন্‌ সি, 
খুহ (নরেন্দ্র গুহ) আমেরিকার এম্‌, ডি, উপাধিধারী ঢাকাতে চিকিৎসা 
বযবপায়ে বিশেষ প্রতিঠালাভ করিয়াছেন, ও পর জন গন্তমেন্টের বায়ে 
বিলাত হইতে বগগন-শিল্লে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অন্যাগ্ী শিক্ষালাত করিয়া 
শ্রীরামপুর গভর্ণমেন্ট উইভিং কলেজের ভাইস্প্রিন্নিপ।লের পদে অধিষ্ঠিত 
আছেন) আরও জনকয়েক এখনও 'আামেরিকা ও ইংলণ্ডে শিক্ষার জন্য 
অবস্থান করিতেছেন। 

৫স্ল্মনিকধ বর এই গ্রামে কয়েকটি শিবমন্দির ও ৬কালীমনদির 
স্থাপিত ক্বাছে ; ইহাতে নিত্যনৈমিত্তিক পুজ। হই! থাকে । “পুকুরপাড়' 
নামক স্থানে যে প্রাচীন শিবমন্দির আছে উহার নিকটেই একটী প্রাচীন 
অন্বথবুক্ষ বিগ্তঘান রহিয়াছে । ত্র স্থানে ৬বৈকুগ্ঠচন্দ্র বন্্যোপাধ্যাকন 
মহাশয় প্রতাহ সন্ধ্যার সময় পাতিশিয়ালদিগকে আহ্বান করিয়া হবিষ্যান্ন 
ভোজন দিতেন । তাহার বংশে মগ্ভাপি সে ভোগ চলিয়। আঁদিতেছে। 
এই ভোগের নাম “শিবাভোগ 1» প্রতাহ সন্ধায় ভোগের নির্দষ্ট সময়ে 
শিবাগণ আপিয়া উপান্থত হয়। ন্ুবাঁসপুর পল্লীতে ৬নিমটাদ ঘোষের 
বাড়ীতে প্মন্লার ঘট” স্থাপিত আছে। পূর্বে পূর্ণিমা! ও অমাবস্যায় 
বহু লৌক সমাগম হইত । এখন রীতিমত মনসা পুজা চলিয়া 
আমিতেছে । 

বাজার পোষ্টাফিদ__এ গ্রামে প্রত্যন্থ বাজার মিলে, বাঁজারে তরি, 
তরকারি, যতগ্ত ইত্যাদি হইতে প্রয়োজনীয় প্রত্যেক দ্রব্যই পাওয়া! যায়। 


১১৩০ ৪ ১3৮ ৮ ১০০ চিনি নদে এ রিম সত সা 
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ল্লাস্ত। আউ--পুর্কে রাস্তাঘাটের বড়ই অন্ুবিধা ছিল, এক্ষণে সে 
ক্ভাব বহু পরিমাণে দূরীভূত হুইয়াছে। এখনও বহু রাস্তাঘাট ও খালের 
ংস্কার আবশ্তক। 

টিকিতুজনা-এতবড় গ্রামে চিকিৎলার অত্যন্ত মভাব। সম্প্রতি 
একজন পেন্দন প্রাপ্ত এপিষ্টান্ট-সাঙ্জন দেশে আমিয়। বাস করায় অনেক 
উপকার হইয়াছে, নচেৎ সাধারণ চিকিৎসকের দ্বারা এত বড় গ্রামের 
অগ্ভাব অভিযোগ দূর হইতে পারে না । এখানে একটা দাতব্য চিকিৎসালর 
হওয়া আবপ্তক | দেদিকে গ্রামবাসীর মনোযোগী হওয়া কর্তব্য । 

।হিতত ২৪ সআাহিত7ত্লেনি- পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি 
৮আননদচন্ত্র মিত্র মহাশয় এ গ্রামের অধিবাদী ছিলেন। ইনি “হেলেনা 
কাব্য” লিখিয়! বিশেষ খ্যাতিলান করেন। “হেলেন! কাব্য” ব্যতীত তিনি 
শৃম্ত্রপাঠ 'কবিতা-সার+ “ভারত-মঙ্গল” নামে বহু গ্রস্থ ইত্যাদি গিথিয়া- 
ছিলেন। ইহার পিতার নাম বঙ্গচন্জ্র মিত্র, মাতা কালীতারা। ১৩১০ 
(ইং ১৯৯৩ খ্রীঃ অঃ) পৌষ মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। 

উ্রীম্মুস্তণ স্বুল্মাস্বুন্দ্ল্লী ঘ্যোনস_কৰি রমানুন্দরীর 
নাম বঙ্গদেশের স্বর সংখ্যক শ্রেষ্ঠ! মহিল! কবিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য । 
ইনি এ গ্রাম লিবাসী ৬ চন্্রকান্ত ঘোষের পুত্রবধূ । ময়মনসিংহের খ্যাতনামা 
উ্ষীল রায় নিশিকান্ত ঘেষ বাহাছুরের পত্বী। কবিতা লিখিয়া ইনি 
বিশেষ যশঃ অজ্জন করিয়াছেন। 'সঙ্গিনী' “রঞ্জিনী প্রভৃতি গ্রস্থদয় তাহার 
নাম স্মরণীয় রাখিবে। এক সময়ে ইনি নিয়মিতন্াবে মাসিক সাহিত্য 
কবিত। ইত্যাদি প্রকাশ করিতেন। আমর! ত্তাহার কবিত্ব'শক্তির 
পরিচায়ক “ব্-জননা” শীর্ষক কেবল একটা মাত্র কবিত| উদ্ধত করিপাম-_ 
ইহ। হইতেই পাঠক লেখিকার কবিতব-শক্তি, ভাব-সম্প্রদ ও রসমাধুর্ষের 
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ছুঃখিনী জননী, ওগো! 
বিষর-প্রতিমা, 
ভাদাবে কি অশ্রজলে 


তোমার মহিম। ? 
চারিদিকে শুন সব আনন্দ-উৎমাহ-রবঃ 
তুমি একা বসে আছ, ধুলি বিমলিন। ; 
হে আমার জন্মভূমি, অভাগিনী দীন ! 
হে আমার জন্মভূমি, 
পতিতা, ভাঁপিতাঃ 
মুখে তব অন্ধ নাই, 
বুকে জলে চিতা! 
থরে ঘরে, মা তোমার, উঠে শুধু হাহাকার, 
তুমি হাদিতেছ বদি, চির উদদাদীন। ! 
তাই মা, তোমার লাগি বাজে না এ বীণ।! 
তাইত ধিক্কার উঠে 
হৃদয় মাঝার, 
ম। যাহারে ছেড়ে আছে, 
মিছে গর্ব তার। 
তাই ছিন্ন হীনব্ল তোমার সন্তানদা, 
নাই শক্তি ভক্তি, নাই মান-অপগান ; 
আছ্ছ শুধু সভ্যতার লক্ষ কোটি ভাণ। 


এতগ্যতীত “কৃষি-সম্পদ' সম্পীদক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ, “মাশীর্ধান 
“কুলবধূ” এরভতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত রেবতীমোহন মুখোপাধ্যা্ “িপর" 
কুমারী” "প্রেমের তুফান” ইত্যাদি নাট্য গ্রন্থ প্রণেত। ্রীযুক্ধ বরদা প্রসন্ন 
দাশগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য । 

ভ্রীনমুক্তি _এ গ্রামের নানাস্থান হইতে বহু দেবমুস্ি পা ওয়! গিয়াছে 
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সুরধ্, বিষণ বজ্র তারা, অবলোকিতেশ্বর, নটরাজ, সরস্বতী, গণেশ ইত্যাদি বহু 
দেবদেবী মুস্তির নাম করা যাইতে পারে। ইহার কতক ঢাকা মিউজিয়মে, 
কতক আটপাড়া কালীবাড়ী এবং কতক রায় বাহাদুর রমেশচন্্র গুছ 
মহাশয়ের বাড়ীতে সযত্বে রক্ষিত আছে। * * 

* বিক্রমপুরের ইতিহাস হষ্টব্য। 


প্রাম্য বিবল্পরপ পশগসাব 1 

বিক্রমপুরের পূর্বোত্তর সীমান্ত ভাগ পঞ্চসার গ্রাম । ইহার পশ্চিমে 
“রামপাল__পাল ও সেনবংশীয় নৃপতিগণের প্রাচীন রাজধানীর ধবংপাবশেষ 
অভীতের সাক্ষী দিঘী, পরিখা, রাজপথ গ্রভৃতির বিকট ৃশ্ত বিক্রমপুরের 
মালভূমরূপে বিগ্যমীন, পূর্বদিকে মুন্সীগঞ্জের সবডিভিগন। পঞ্চদার গ্রামের 
দ্িধী, রাজপথ ও উন্নত ক্ষেত্র সমূহ দেখিলে মনে হয় এই গ্রাম পর্যাস্ত 
প্রাচীন রাজধানী বিস্তৃত ছিপ, অথবা ইহা উপকঠ ছিল। পঞ্চসার 
নামের তাৎপর্য উদ্ধার কর! এক্ষণে অসম্তব। বঙ্গে বারভূ'ইয়ায়, 
সময় হইতে পঞ্চমার থিপ্দরপুর পরগণার সামিল এবং গ্রামের রাক্ন 
চৌধুরীবংশ ইহার জমীদার ছিলেন। পর্চদার অনেকগুলি খগ্ুগ্রাম বা 
পল্লীতে বিভক্ত । অধিবাসীর সংখ্য। প্রায় ৮ সহত্র। এক্ষণে এই বহুবিস্তীর্ণ 
গ্রাম মুন্স'গঞ্জ ইউনিয়ানের অন্তর্গত । হিন্দু রাজযুগে এই গ্রামের মধা 
দিয়। যে ৩1৪টা প্রশস্ত পথ ছিল এক্ষণে স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ৃমাত্র 
দেখা যায়। একালে লোকেলবোর্ডের কয়েকট! পথ হইয়াছে তাহা 
জ্যামিতির রেখার স্তায় বিস্তুতিহীন দৈর্ঘয মাত্র। যান-বাহনাদি 
গ্রামে কিছুই নাই) বর্ষার তিন মাস কাল মাত্র ঝোর! খাল দিয়া 
ডিঙ্গি নৌকাতে চলা ধায় । কিছুকাল পর্কে গ্রামে বাঘাই জঙ্গল 
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তৃণ পর্ধাস্ত বিরল হইয়াছে। গ্রামে বাসগৃগুলি প্রায় সমস্তই ঢেউটিনের 
ছাউনি, কয়েকখানি অট্টালিকা আছে। এতকাল ঘরে বায়ু গ্রদ্শের 
পথ থাকি ন1, এখন লোকে বাসগুহে বাযুচলাচলের আবশ্তকতা 
বুঝিয়াছে। কিন্তু গানীয়জল সম্বন্ধে এখনও লোকের চৈতন্ঠোদয় হয় 
নাই। গ্রামে পুক্ষরিণীর অভীব নাই, কিন্ত তাহ। গোঁকের সংস্কার ও 
স্বভাব দোষে প্রায় সমস্ত মল-দৃধিত হই! আছে। কুষকগণ উর্বর 
বৃদ্ধির জ্ট নৃতন মাটি দিয় জমি ভরাট করে, এই কারণে গড় খাই হইয়৷ 
গ্রামের সমভল নই হইয়। গ্রিয়াছে। নয়নতৃ শুকর দৃপ্তের মধো ছছেম 
স্তাবন” মার দেখ! যায় । নানাবিধ অত্যুৎকুষ্ট কলার চাষ এরূপ আর 
কোথাও নাই। মূলাগুলিও ত্রীরাবতের দত্ত হইতে বড় হইয়া থাকে। 
এ ছাড়! উৎপন্ন ফপলের মধ্যে পাট সর্ধবপ্রধান | . মুন্দীরগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ 
নিকটবন্তী হওয়ায় গ্রামবামীর পক্ষে সহরতলীর নানা অভাব অন্গুবিধ। 
ঘটিয়াছে, উৎপন্ন খাগ্দ্রব্যাদি সমন্তই দরে চলিয়| যায়। 

পঞ্চসার বৈষ্ঞবপ্রধান গ্রাম) বৈষ্ণব গোস্বামী ঠাকুরবল্লভের বহু 
সস্ভান সন্ততি পঞ্চগার ও পার্খবন্তী দেবভোগ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত থাকায় 
পঞ্চমার শ্রীপাট হইয়।ছে। ইহার! শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। পূর্ববঙ্গের বনুদংখ্যক 
ব্রাক্ষণেতর জাতি ইছাদ্িগের শিষ্ঠ। চৈতন্থচন্ত্রের অলোকসাশান্ত 
মৃতস্ীবনী শক্তিতে নবদ্ধীপ সম্গিহিত অল্প স্থানেই ভগ্ভও প্রেম-ভক্তির 
এরভাব জীবন্ত অবস্থায় দেখা যায়, তততিন্ন শাক্তবঙ্গে ভর্রাবশিষ্ট লোকদিগের 
মধ্যে পঞ্চপার ছাঁড়। আর কোথাও টৈভন্ত প্রবন্তিত পন্থার লৌকমণ্ডলী 
দেখা যায় না। পুর্কৃতন জমিদার রায় মহাশয়্রোও কৃষ্ভক্ত এগ্ধন 
সঙ্গতিহীন নির্ধন অবস্থার আছেন) গ্রামে বল্লালী কোলীন্ত মর্য্যাদাশালী 
অনেক পরিবার ছাড়! শ্রোত্রিয় বংশজ বহু রাটীয় ব্রাঙ্গণের বাস, দৎকুলোৎ- 
এ ২০৯ টাও ভার ৯৭ঠা গাব লাতি। গ্রামে গন্ববণিক, 
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সাহা) জাতী, তানুলী বারুই প্রভৃতি নানা জাতি লোকের বাস। মোগলমান 
সংখ্যা কম নহে। বর্ধমানের অন্তর্গত পাটলীগ্রাম হইতে আগত, চট্টরাজ 
বংশ নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগা | স্বীয় ব্রজকিশোর চট্টরাঁঞ্জ 
পৈতৃক শাক্তমত ছাঁড়িয়। গোস্বামী মতে বৈষ্ণবধশ্ন গ্রহণ করেন। অভিথি- 
পুঙ্গন ও আঅতথি সৎকার তাহার জীবনের মহাত্রত ছিল। ব্রহ্ষপুজে জ্লান 
উপলক্ষে বি কুমপুর এবং দৃরবর্তা নানা দেশের লোক অশোকাষ্টণী তিথির 
২৩ দিন পুর্বে যোগিনীঘাটে সমবেত হইত। তখন মুন্দীরগঞ্জে 
লক্ষমীনারায়ণের আখড়ার নিয়েই ঘোগিনীঘাট এবং লাঙগলবন্ধ ফাইবার 
খেয়াঘাট ছিল । যাত্রিগণ ঘাটের অনতিদুরে পঞ্চণার চট্টরাজ বাড়ীতে 
নুযুগ প্রতীক্ষায় থা।কয়৷ পরে তীথস্থানে যাত্রা করিত, কেহ ব! যোগিনী* 
ঘাটেই আ্ানাবগাহন করিয়! রামনবমীর জন্য চট্টরাঁজ বাড়ীতে কালক্ষেপণ 
করিত। খাত্রীগণ ফিরিয়! যাইবার সময়ও ব্রঞ্গকিশোর চট্টরাঁঞ্জের আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়! যাইত। প্রতি বসর এই উপলক্ষে প্রায় ১ সপ্তাহকাঁল তিন 
হইতে ছয় সহম্র যাত্রীর সমাগম হইয়া চট্টরাজ বাড়ীতে মহা! মহোৎসব 
চলিত । কেহ সরকারে কেহ ঝ! স্বপাঁকে খাইত। ব্রঙ্ঘকিশোর সর্বন্ব/স্ত 
হইয়াও অভ্িিথ্থ সৎকাররূপ সদাব্ত পালন করিতেন। কালসহুকারে 
গতায়াতের সুবিধা হইয়! ক্রমেই অতিথি সংখ্য! কমিতে থাকে । এতকাল 
গ্রামে অতিথি উপস্থিত হইলেই লোকে বলিত “চট্টরাজ বাড়ীতে যাওঃ 1 
এই সদাব্রত ১২৮৩ সালে দক্ষিণ সাহাবাজপুরের বিপ্লাবে ঈশ্বরচন্দ্র চট্টরাজের 
তিরোভাব হইতে একরূশ উঠিয়া বায়। বহর হইতে মুন্সেফি আদালত 
মুন্দীরগঞ্জে উঠিয়! আপিলে সাক্ষী-সতিথির উপদ্রব অন্তর কারণ । 

লর্ড বেন্টিঙ্ক মহোদয়ের আমলে এই গ্রামের উস্রৈল্রভ্্ 
চউ ক্লাঁজি কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন এবং জুনিয়ার ও 
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পুরবরবঙন্গে বোধহয় আর কেহই পাশ্চাত্য শিক্ষা! প্রাপ্ত হন নাই। ধর্ণাতীরু 
ঈশ্বরচন্দ্র উৎকোচ গ্রহণ মহ।পাপ মনে করিতেন, সেইজন্ত তাহার যথেষ্ট 
যশ ও খাতি ছিল। চট্টগ্রামের নিমক-মহালে নিয়পদ্দে চাকরি করিয়া! 
মুঙ্গী উপাধিধারী বিক্রমপুরের কোন কোন ব্যক্তি বিস্তর বিভব রাখিয়। 
গিয়্াছেন, ঈশ্বরচ্্র পুণ্যমাত্র সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। সেই কালে গ্রামে 
জমিদারী-মহাজনী শিক্ষা! এবং খোস্ক হাতের লেখাই যথেষ্ট শিক্ষা ছিল। 
বিশ্ববিষ্ভালয় প্রতিঠিত হইলে পর গ্রামের মদনমোহন ও গ্রভাতচন্ত্ চট্টরাঁজ 
সর্বপ্রথমে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হন, প্রভাতচন্ত্র পরিশেষে ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট পদ লাভ করিয়্াছিলেন। গ্রামে পরে পরে বিস্তর প্রতিভাশানী 
কৃতবিগ্ভ লোক গ্রাকাশ পাইতে থাকেন, এমন কি, ক্কৃষক সস্তানদিগের 
মধ্যেও কেহ কেহ উচ্চশিক্ষা পাইয়াছেন। তবে কিনা উচ্চশিক্ষায় 
একালে আর তেমন ফল ফলে না। চরিত কথায় প্রাচীন কালের যে 
উচ্চ আদর্শ দেখ! যাঁয়। একালে আর তাহা নাই।- সেকালে নিষ্কাম 
উদার চরিত্র মহাম্্ভব লোকের পরিচয় পাঁওয়া যায়ঃ এমন কি শিক্ষার 
চরমে ত্যাগ বৈরাগা পরসেবায় আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত বিরল নভে, একাঁলে 
নিরীশ্বর শিক্ষায় নিজ সেবায় আত্মোৎসর্গই চরম লক্ষা ধীড়াইয়াছে, 
জনসাধারণে তাছারই গুণকীর্তন করিয়! থাকে। এই হিলাঁবে উল্লেখমোগ্য 
্যক্তিদিগের মধ্যে হিলিলিচতুদ্র চক্রনর্ভী ও স্পন্প ভুলব 
হন্দ্োগ্পান্যাস্ত বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরীক্ষায় অসামান্ত প্রতিভার পরিচয় 
দিয়াছেন। বিপিনচন্ত্র রুরকি কলেজের এঞ্জনিয়ার হইয়! কাণী গুভূতি 
স্থানে সহশ্র।ধিক টাকা বেতনে কর্ম করিতেন এবং রায়বাহাদুর খ্যাতিলাভ 
করেন। শশিভৃষণ শিষ/মগলীর মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মের উৎকর্ধ্য প্রচারে ব্রতী 
আছেন। চট্টরাজ বংশের প্পুর্ণান্নল্দ চা বিলাতে যাই 
এডিনবরা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে দশনশান্ত্রের ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হন এবং 
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কি 


পরে রাজানুগ্রহে রাস বাহাছুণী খেলাত পাইঞ্জ! এক্ষণে রাজসাহী বিভাগের 
বিদ্তালয় সমূহের ইন্স্পেক্টার পদে আছেন। পদোন্নতির সঙ্গে ইহাদের 
গ্রবাসেই নিবাপ হইয়াছে । এই নিয়মে গ্রাম পরিচয়ে মহালনবিশ বংশের 
সুবোধ ও প্রশান্ত মহালানবিশ ইংল্ডে যাইয়া গণিতবিজ্ঞান শুভৃতি শিক্ষায় 
পারদ হইয়া! এক্ষণে গ্রেসিডোন্দ কলেঙ্গে অধ্যাপক পদে আছেন। 
ব্যবহারজীবীদিগের মধ্যে উকিল উপেন্দুচন্্র চট্টরাজ এবং মোক্তার 
অধনিমোহন চৌধুরী স্বস্থানে থাকিয়। নানাভাবে গ্রামের উন্নতি সাধন 
করিতেছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রজ্জ কুমুদিনীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম, বি, 
এক্ষণে সামরিক বিভাগে আই, এম, এস, হইয়াছেন । ত্রাঙ্গণ-পণ্ডিত- 
দিগের মধ্যে বৈষ্ণব মহেন্দ্র কাব্যতীর্থ বহু ষত্বে টোল রক্ষা করিয়া 
ছাত্রশিক্ষা দিতেছিলেন, এক্ষ-গ অসাধাসাধন বলিয়। চৌপাঠী তুলিয়া 
দিয়াছেন। চন্দ্রমোহন মহলানবিশ ভাগবভাদির কথকতায় খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন। ব্যবসায়িকদিগের মধ্যে পঞ্চসারের গন্ধবণিকগণ এক 
সময়ে যথেষ্ট ধনধান হন, এখন সে লক্ষাশ্ী আর নাই। সাহাসম্্রদায় 
গ্রামের প্রাস্তভাগে বদবাস করেন। ইহাদিগের মধ্যে তিলক পোদ্দার 
হট গ্রভৃতি স্থানে কারবার করিয়া! ধনকুবের হন, এখন তাহার সন্তানের! 
নপ্তগৌরব রক্ষা করিয়া আছেন | নারীজাতির মধ্যে [বশেষণাবে উল্লেখ 
যোগ্য চট্টরাজ-ছুহিত। উীষ্মততী স্ুুলী/তছেন্বী ইংরাজী ভাষায় 
উদ্তশিক্ষা পাইস্কা ঢাক নগরীতে অস্তংপুর স্ত্রীশিক্ষায় রাঁজকণ্টে নিযুক্ত 
আছেন । পঞ্চদার গ্রামের সমাজ ও ধর্মসংস্কারকদিগের মধ্যে জ্্সীস্্ 
গুল্রলচ-্রপ নহতনালহিস্ণ মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বর্ণাত্রম ধর্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্গধন্ম গ্রহণ করেন এৰং 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের অনুষ্ঠিত বিধব'-বিবাহ পদ্ধতি অন্ুলারে বিধবা 
বিবাহ ও একেশ্বরবাঁদ প্রচারের সহায়তা করেন। 


শশী 
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গ্রাম্য নি বল শ-কোস্জপুল | 

দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত কৌয়রপুর একটা বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ গ্রা্ 
ছিল। ইহার অধিকাংশ পন্মানদী গ্রাস করিয়াছে? ইহাতে ইহার অনেক 
অধিবানী গরিব হই প্তিয়াছে । অনেকে নূতন বাড়ী করিতে পারেন 
নাই। চাকরী উপলক্ষে অনেকে বিদেশে বাঁপ করেন। কেহ কেহ কিছু 
সরিয়। বাড়ী করিয়াছেন। গ্রামটীর কয়েকটী পাড়া মার বিদ্যমান আছে। 
এক একটা পাঁড়া এক একটা ক্ষুদ্রগ্াম সদৃশ ছিল। কিন্ত নদী ও কালের 
গতি প্রায় সকলই বিধবন্ত করিয়াছে। গ্রামের আর পূর্ব সমৃদ্ধি নাই। 
যাহা কিছু আছে, তাহাও শ্শানদদৃশ হইয়া আছে। কারণ বর্তমান 
অংশের লোকেরা ও প্রাক্মই বাড়ীঘরে থাকেন ন!। 

এই গ্রামে অনেকগুলি পাড়া ছিল। ভটটাচা্্যপাড়া, সেনপাড়া, রায় 
পাড়া, সরকারপাঁড়া, গুপ্তপাড়া, মুন্দীপাড়।, এবং কয়েকটা মুদলমানপাড়াতে 
এই গ্রাম বিভন্ত ছিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট মাঠ ছিল, ইহাততেই 
পাঁড়াগুলি এক একটা ক্ষুদ্র গ্রামের ন্যায় বোধ হইত। ইহার পশ্চিম ভাগে' 
পুরাতন পদ্ম নদীর খাত এখনও কতকটা আছে। শী খাত খালে 
পরণত হইয়াছিল। পালংএর নীচে দেখাল দুষ্ট হর। উহ্াই খালের 
নিষ্নভাগ। যে ভীষণা পর্মানদী এখন বিক্রমপুরকে ছুইভাগে “বিভক্ত 
করিতেছে, উহা! পুর্বকালে একটা ছোট খাল ছিল। যাহার! রেণেলের 
টাকার ম্যাপ দেখিয়'ছেন, তাহারাই ইঙা বুঝিতে পারিবেন। দৃক্ষিণ' 
বিক্রমপুর কে পণ্মানদী ভাগ করিলে ও অনেক দিন উচ্া ঢাক। জিলার, 
অন্তর্নতই ছিল। কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বদর হইল উহা টাকা হইতে বিচ্ছিন্ন 
হুইয়। ফরিদপুরের অন্থর্গত হইয়াছে । . 

গুপাড়া মুন্দীপাড়। ও করেকটা মুনলমান পাঁড়া ব্যতীত গ্রামের সকল 
পাঁড়াই এখন পদ্মা! গর্ভে, অথবা পন্মার চরে অবস্থত। রায়পাড়া 
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- সর্বাপেক্গ! বৃহৎ ছিল। গ্রামের অধিকাংশ বৈস্ত তালুকদার রায়পাড়াতে 
ছিলেন্ন। কৌয়রপুরে ত্রান্মণ, বৈশ্য, কার়স্থ, এবং অপরাপর অনেক জাতি 
ছিল। এতছাতীত মুপলমানের সংখ্যা ও কম ছিল না। রাক্সপাড়ার 
তালুকপারগণের মধে! ৬হূর্গামোহন রায়, শ্রীযুক্ত চন্রমোহন রায়, শ্রীধুক্ত 
অনুকৃপচ্র রায় বি, এ, ৬গিরিশচন্দ্র রায়, ৬পশিভৃষণ রায় প্রভৃতির নাষ 

উল্লেখযোগ্য । শ্রীযুক্ত চন্রমোহন রায় ঢাকাতে মোক্তার | এক পমসে-.. 
সাখার বাসায় থাকিয়। ত্তাহার অনেক আত্মীয় কুটুম্ব লেখাপড়! শিখিত। 
তিনি অনেককে অবদান করিতেন। ৮পিল্িস্পক্তত্র লাজ 
কলিকাত। ম্মসকজ কোর্টের ইন্টারপ্রিটার ছিলেন। তাহার কলিকাতা 
বাসাতে থাকিয়। অনেকে লেখাপড়। শিখিত। তিনি তাহার তালুকদারীর 
- সমস্ত আয় একটা হ্বাতিব্য চিন্কিশুসালম্্র স্থাপন করিয়া 
তাহার বায়নির্ধাহার্থ উইল করিয়। দিয়াছেন। চিকিৎসালয়টাতে অনেক 
গরিব লোক বিনাব্যয়ে উষধ প্রাপ্ত হয়। শ্রীযু্ অন্থুকৃপচন্দ্র রাস», বি, এ, 
এখন কুমিল্ল। ভূকৈলাদ কোর্ট মব ওযধার্ডসের ম্যানেজার । তিনিও অনেক 
গরিব ছাত্রকে অক্নদান করেন। তিনি এক সময়ে ৬বরাদাকান্ত সেন ও 
৬তারকেখবর দাদের সহযোগে, কৌয়রপুরে একটা “হিতসাধিনী লভভ1” 
স্থাপন করিয়। গ্রামের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পু 
সভার সভাপতি ছিলেন দরকারপাড়ার ৮৫ বু ্নাথ দাস 
এস, এ, বি, এল । বৈকুষ্ঠ বাবু হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল 
এবং একজন মহা! পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন । তাহার নামে ঝৌয়রপুর 
গৌরবান্বিত ছিল। “হিতসাধিনীর” প্রথম সম্পাদক ছিলেন ৬বরদাকাস্ত 
সেন। ইমি একজন সাহিত্যিক ছিলেন। ইহার প্রণীত উপন্তাস 
, “হেমপ্রভা” “অতুলচন্ত্র এবং “আমারগান ও কবিতা” পপ্যগ্রস্থ বিশেষ 

২১ 
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পপি পিপিপাপসিসিপপিসসিসসসসিস পিসী 











-সিসিসিসসপিসিসিসিসিসিসিসিসা 


উদ্লেখযোগ্য। এখানে “হিত্রপাধনী সভার” আরও কয়েকজন সভ্যের 
নাম উল্লেখ কর। গেল। একজন ছিলেন শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ দাসগুপ্ত। 
ইনি” মাদারীপুরের প্রসিদ্ধ উকীল। অপর জন ছিলেন: ৮অন্কু্চন্্ 
রায়। ইহাকে বড় অনুকূল এবং উপরি উক্ত অনুকূপকে ছোট অনুকূল 
বলা হইত। বড় অস্থকুন বাবু ডেপুটী স্ুপারিন্টেণ্ডেন্ট অব পুধিশ 
হইগাছিলেন। ইনিও অকালে কালগ্রাদে পতিত হুইয়াছেন। গ্রামের 
উন্নতিকল্লে ইহারা অনেক খাটিতেন। গ্রামে ডাকঘর, রাস্তাঘাট, এবঃ 
একটী দাতবা চিকিৎসালয় “হিতসাধিনী সভার” যত্রেই হইয়াছিল। 
পহিতসাধিনী সভার” সংস্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয় এখন আর নাই। 
গিরিশবাবুর সংস্থাপিত দীতব্যচিকিৎসালয়ই চলিতেছে। গুগুপাড়। 
এখন ও বর্তমান আছে। কিন্তু তাহার প্রী নাই। এ পাড়ার অধিবাসী 
৮ল্লাম্সসাাহেব অক্কর্মনি। গুপ্ত একজন স্ুপ্রসিদ্ধ প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন । ঢাকা কলেজিককেট স্কুল তাহার সময় উন্নতির পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করিয়াছে । ক্রমাগত আট বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সময়ে ঢাক! 
- কলেজিয়েট কুল সর্বোচ্চ স্তান লাভ করিয়াছিল। তিনি গ্রামে একটা 
পাঠশালা সংস্থাপনের জন্ত একহাজার টাক! দন করিয়াছেন। ঢাকাতে 
রামমোহন লাইব্রেরীর গৃহ নিম্মীণার্থ তিনি ৫*০*২ পাঁচ হাজার টাকা! 
দান করিয়াছেন। রামমোহন লাইব্রেরী তাহার কীন্তি ঘোষণ। করিতেছে.। 
স্প্তপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন ৮নব্বন্ুহস্মান্প গুণ্ত। সংস্কত 
ভাষাতে বিশেষতঃ পাণিনি ব্টাকরণে তাহার অগাধ বিচ্ভা ছিল। তিনি 
আরবী ও পাশ ভাষাতে ও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। চরিত্রবলে তিনি 
বিশেষ বলীয়ান ছিলেন | তাহার পুন্রগণ মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্ত্ 
শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্ত্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল, বিশেষ শিক্ষিত 
বিস্কোৎসাহী ব্যক্তি । পিতৃ-স্বৃতি রক্ষার্থ ইহার! বহু অর্থ ব্যয়ে ঢাকাতে 
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“মবকুষার ইন্ছিটিউদন* নাম এক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপন 
করিজাছেন। - 

এই গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তন্মধ্যে একরুণাকাস্ত 
সিদ্ধান্তবাগীশ ও ৬ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্াভূষণ মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখ 
যোগ্য । প্রথম ব্যক্তি প্রসিদ্ধ নৈয়াপ্িক এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রসিদ্ধ 
বৈয়াকরণ ছিলেন। ইহাদের টোল ছিল এবং তথায় অনেক ছাত্র দর্শন 
ও ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিত। ৬ন্দ্রকুমার সেন ঢাকার জজকোটের প্র সিদ্ধ 
উকীল ছিলেন। তিনি অনেক গরিব ছাত্রকে আহার দিতেন। 
৬শশীভূষণ রায় রাজসাহী জজকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। 

এই গ্রামের অনেকে উচ্চ রাজকার্ধ্ে নিধুক্ত ছিলেন। রায়বাহাহুর 
কৈলাপচন্ত্র দাশ চট্টগ্রামে ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটে ও কোর্টিঅৰ ওয়ার্ডসের 
ম্যানেজার ছিলেন। গভ্ুমেন্টে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ডাক্তার 
শ্রীযুক্ত অতুলচন্্র রায় এল, এম, এল, সুখ্যাতির সহিত গভর্ণমেন্টের কার্য 
করিয়া অবদর গ্রহণ করিয়া এখন ঢাকাতেই আছেন। ইনি একসময়ে 
ঢাকা মেডিকেল স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এবং চিকিৎদাতে ইহার বিশেষ 
প্রতিপত্তি আছে। ৬ুর্গামোহন রায় ইংরাজী ভাষাতে স্থবিজ্ঞ ছিলেন 
এবং ত্রিপুরা মহারাঙ্গার একজন ডেপুটাম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। রায়সাহেৰ 
“শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় পুলিশ বিভাগে কার্ধ্য করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়া 
এখন ঢাকাতে অবস্থিতি করিতেছেন । 

এই গ্রামে অনেক শিক্ষিত কবিরাজ ছিলেন। ৮ল্লামন্পাজ| 
চ্পীষ্ন কবিরাজ একজন দেশবিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। অনেক রোগী 
চিকিৎসিত হইবার জন্য বিদেশ হইতে তাহার নিকট আদিত। তাহার 
উপযুক্ত জ্ঞাতি ্রীঘুক্ত ব্রজেশ্বর দাস মহাশয়ও গ্রামে চিকিৎসাতে বিশেষ 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। পত্ডিত শরীস্মুক্ অন্যুকূতলচত্র 
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টিরঃঞগারিকারারারররা 8882 রা ০ 
স্পা ভোক্গাক্ত একজন বিশেষ শিক্ষিত কবিরাঁজ ও সাহিত্যিক । 
কাহার অনেক সারগর্ড গ্রবন্ধ নেক মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইনি *পোণী* পত্রিকার সম্পাদক এবং নবকুমায় ইন্ঠিটিউ- 
সনের অন্ততম স্বত্বাধিকারী । ৬রামরাভা কবিরাজ মহাশয়ের হুষোগ্য 
পুজ্ কবিরাজ শ্রীযুক্ত চক্দকান্ত দাস ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদারবাড়ীর 
কবিরাজ ছিজেন। ইনি এখন কাশীবাসী। পল্সানদীর আক্রমণে কৌরয়- : 
পুরের পুর্ব গৌরব বিলুপ্ত হই্জাছে। গ্রামটা সম্পূর্ণ থাকিলে বিক্রদপূুরের 
মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিত। এই গ্রামে অনেক সুশিক্ষিত 
গ্রাুয়েট আছেন । বিস্ ইহার! অধিকাংশই এখন বিদেশবাসী হইয়াছেন । 
নদীর আক্রমণে গ্রাম হতশ্র হইয়াছে। অনেক তালুকদায় নদীর 
আক্রমণে, কেহ কেহ বা ধণে সর্কন্থাত্ত হইয়াছেন । 


প্রান হিবন্সস খিলগাঞ্। 


এই গ্রামটির উত্তরে কুনুমপুর ও শুজানগর, পূর্বে পশ্চিমপাড়া পশ্চিমে 
পানিয়া, উত্তর গাও ও ত্রাঙ্গণথোলা এবং দক্ষিণে ভবানীপুর ও নওপাড়া 
আঅবস্থিত। এই গ্রামটি খুব ঝড় ও নহে, আবার একেবারে ক্ষুদ্র ও নছে। 
পুর্বে ইহা শ্রীনগর থানার অধীন ছিল, এখন ইহ সেরাজদিখ! থানার 
অধীন। অধিবাসীর সংখ্যা কম পক্ষে ও দুই হাজার হইবে। - 

এই গ্রামের মিঞ্াগণ অত্যন্ত সনতাস্ত তালুকদার । তিন শত বৎসরের 
ও উত্ধকাল হইতে তীহার। এই গ্রামে বাদ করিয়া আপিতেছেন। এই 
সুদীর্ঘ কাল যাবত ইহারাই এই গ্রামের ভূম্বামী। খিলগাঁও ব্যতীত, 
ভবানীপুর, নওপাঁড়।, শুজানগর, তারাটি়া, বারৈগীও, শ্রীনগর, বেজগীও 
ও যোলঘরে ও ইহাদে তালুক সম্পত্বি আছে। ইহাদের পূর্ব বাদস্থান 
ছিল বয়রাগাদী । এখন ও বয়রাগাদী ও গোবরদিতে তাহাদের তালু 
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লম্পত্তি আছে । গ্রামের যে অংশে মিঞ্জাগণ বাস করেন, তাহাকে 
বিজ্ঞাপাড়া বলে । থিলগাও অনেক বারুই ও সুসলদান ভত্তবায়ের 
বাসভৃমি। ইহা ব্যতীত, কয়েকঘর চাষী মুসলমান, একঘর যুগী, একখর 
পা, একথর নাপিত ও একঘর ভূ ইমালী আছে। ধোপা, নাপিত ও 
ভূইমালী মিএদের নান্কার ভুক্ত । বর্তমান সয়ে মিএগগণ অর্থে হীন 
হইয়। পড়িয়াছেন, এখন ইহার শিক্ষায়ও বিশেষ উন্নত নছেন। এই 
বংশের দুইটি ছেপে মাত্র মেট্রকুলেশন পাশ করিতে পারিয়াছে। আর 
কয়েকটি এখন স্কুলে পড়িতেছে ৷ কিন্তু ইহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া! এই 
বংশেরই ছুঈটি ভাগিনেয় মৌলবী আবুল মান্নান ও মৌলবী আবুল নইম 
এম্‌, এ, গাশ করিয়াছেন। অপর ভাগিনেয় ভূৃতপুর্র্ব “নবনূর' সম্পাদক 
মৌলবী সৈয়দ এম্বাদ আলী বঙ্গ-সাহিত্যের সেবকরূপে অনেকেরই নিফট 
পরিচিত। 

খিলর্গায় বাক্ষইগণ বিশেষ অবস্থাপন্ন। ইহার! পাটের কারবার করিয়া 
খিলগাঁও গ্রামকে নারায়ণগঞ্জের পাটের সাহেবদের নিকট সুপরিচিত 
করিয়! দিয়াছে। এখানকার পাট খুব উৎকুষ্ট হয়। এইজন্ত পার্শবর্তা 
অঞ্চলের পাট ও খিলগাঁও ময়ালের গাঁট বলিয়া পরিচিত হয়। খিলগাঁও 
“অধ়ালের পাট অন্ত স্থানের পাট হইতে বেশী মূল্যে বিক্রীত হুইয়। থাকে । 
7... এই শ্রামের জোলাগণ পুর্বে বড় নিঃস্ব ছিল। বঙ্গতঙ্গের আন্দৌলনের 
পর হইতে ইহাদের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে । এখন ইছাদিগকে 
আর জোলা বলা যায় না। ইহার নিজেদের কারিগর বলিয়া পরিচিত 
করে। ইছাদিগকে এই নামেই ভাক! উচিত। যেজাতি যে নাম গ্রহণ: 
করিতে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে সেইন্দপ নামে ডাকিয়া! স্ষুপ্ কর! উচিত 
নছে। বিহার অঞ্চলে জোলাহাগণ নিজেদের “শেখ মোমিন” বলিয়! 
খখাকে। 
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পিপিপি 








তিনশন্ত বৎসরের ও উর্ধকাপ মিএগণ একচ্ছত্রভাবে এই গ্রামের 
তৃম্থারী ছিলেন । অন্ত কেহ আদিয়। তাহাদের সম্পত্তিতে অংশ গ্রহণ 
করিতে পারে নাই। কিন্ত বিগত ছয় সাত বৎসরের মধ্যে ইহার পরিবর্তন 
-টয়াছে । বারুই প্রজাদের মধ্যে কেহ কেহ যোলআনা সম্পত্তির পৌণে 
ছই আন! অংশ নিঃস্ব মিঞাদের নিকট হইতে কিনিয়। নিয়াছে। 
ংশবর্ষ পুর্বে এই গ্রামের প্রধান পুরুষ ছিলেন মুন্দী নলিরউদ্দীন। 
তাহার মত অতিথিবংপল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি আজকাল খুব কমই দেখ বায়? 
তিনি অতিথিকে অভুক্ত রাখিয়া! কখন ও আহার করিতেন না। 
অতিথিকে খাহ! খাইতে দিতে পারিতেন, নিজে ও ত'হাই খাইতেন। 
তাহার জীবিতকালে এক একদিন ৫০1৬০ জন অতিথি ও আসিয়াছে, 
কিন্তু তিনি বা তাহার মহ্ধ্শিণী ইহাতে একটুও বিরক্ত হইতেন না, সর্বদাই 
হ্টচিত্তে অতিধিসেব! করিতেন। তিনি জমিদারী কার্ধে অত্যন্ত দক্ষ 
ছিলেন। এ বিষয়ে সেই অঞ্চলে তাহার মত আর কেহ ছিলেন ন|। 
কিন্তু তিমি সাহার নিজের প্রাজার মা-বাঁপ ছিলেন। তাহার হিন্দুমুপল- 
মান প্রর্ধাগণ তাহাকে পিতার মত ভক্তি করিত |. তিনি ও সর্ধাদা 
তাহাদের সুখ দুঃখের খুটিনাটি খবর নিতেন এবং প্রজাদের দুঃখে সহামুভূতি 
ও সুখে হর্য অনুভব করিতেন। খিলগার প্রজাদের নামে কখনও খাজানার' 
নালিশ হয় নাই। তখন মনিব-প্রজার এমনই সম্পর্ক ছিল। এখন আর ্ 
সেই ভক্তি নাই, সেই হ্বগ্ৃত| নাই। সম্ভবতঃ মনিবের সহদয়তার অভাবই 
এই সং সম্পর্ক হাঁসের প্রধান কারণ। মুদ্দীনদিরউদ্দীন যেমন হৃদদ্বান্‌ 
ছিলেন, সেইরূপ পরাক্রমশালী ও ছিলেন। তিনিই নওপাড়ার হাটের 
স্থাপর্িতা | এই হাট-স্থাপনের ইতিহাস হয়ত পরে লুপ্ত হইয়া যাইতে 
পারে, সেইন্ত ইহা! এ স্থানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল) নওপাড়ারু, 
হাটের পশ্চিমদিকে যে থাঁণি বাঁড়ী পড়ি আছে, উহা পুর্বে হাট ছিল 
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এরং উছাফে লোকে দক্ষিণ চারিগার হাট বলিত। এখন যেখানে. নও- 


গ্লাড়ার হাট দেখা যায়, উহা তখন ধানের ক্ষেত ছিল। একদিন মুক্সী 
নসিরউদ্দীন সেই হাটে কোন ও জিনিষ কিনিতে গিয়া নিজকে বিশেষ 
অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন। প্কিনি সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করেন যে, 
নিজে হাট মিলাইতে ন| পারিলে আর কখন ও হাটে যাইবেন না। এক 
সপ্তাহের মধ্যেই তিনি নিজ কথ| কার্যে পরিণত করেন। তান এ বিষয়ে 
পশ্চিমপাড়ার মুখুটি মহাশয়দের নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। 
মুখুটিগণও অত্যন্ত সন্্াত্ত তালুকদার । বরাবরই এই দুই পরিবারে বিশেষ 
সন্তাব চলিয়! আদিতেছে। 

মুন্দী নদিরউদ্দীন দাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মুন্সী আফ্তাবউদ্দীন আহম্মদ. 
সাহেব মুন্দীগঞ্জের স্বনামধন্ত মোক্তার ছিলেন। তিনি নিজের ব্যবসায়ে 
গরভৃত উন্নতি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আত্মার প্রতিপালন এবং সম্ধদয়তা৷ 
ও শ্বধন্্পরার়ণতার জন্ত ও কম প্রসিদ্ধ ছিলেন না। কোন অতাবগ্রস্ত 
ব্যক্তি তাহার নিকট যাঙ্ঞ। করিয়া ফিরিয়া আপিয়াছে, এমন কেহ বলিতে 
পারিবেন না । তিনি তাহার এই দানকার্ধয নীরবে সাধন করিতে অন্তকে 
জানিতে দিতেন না, এমন কি স্ত্রীকে ও না। তাহার দানের জাতিভেদ 
ছিল । তাহার সময়ে মুহ্সীগঞ্জে -ুন্দীসাহে, বলিলে একমাত্র 
তাহাকেই বুঝাইত। তাহার স্বধর্মপরায়ণতা, মহৎ চরিত্র এবং ব্যবসায়ের 
প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সকলেরই প্রীততাজন ছিলেন। তিনি সাহিত্যের 
'একজন নীরব সাধক ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার উপর তাহার বিশেষ দখল 
ছিল। বাঙ্গালাভাষার কোন ভাল বহি বাহির হইলে তিনি আবিলম্বে তাহ! 
কিনিয়! পাঠ করিতেন । তিনি আজীবন নব্যভারত.ও সাহিত্য পত্রিকার 
প্রাক ছিপেন। তিনি অবপর সময়ে কবিত। ,লিখিতেন। তাহার 
কবিতাগ্রন্থ 'সন্ভাবমরোজ এখন ও অপ্রকাশিত অবস্থায় তাহার তযোেঠপুত্রের 
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নিকট পড়িক্স আছে। তাহার সাহিত্য সাধন! তাহারই পুক্রাদিক. 
প্নেচগ্ভাজন ভাগিনেয় মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী গ্রহণ করিক্াছেন। 
তিনি তাহার দ্বারাই প্রতিপালিত হুইয়াছেন। মুন্সীলাহের জীবিতকাল 
পর্যন্ত মুন্সীগঞ্জ লৌকেলবোর্ডের নির্বাচিত মেঙ্বর ছিলেন। এজন 
তাহাকে কখন ও চেষ্টা করিতে হয নাই। কীঠালতলি হইতে যে সরকটি 
পশ্চিমপাড়ার মধ্য দিয়। খিলর্গার দিকে গিয়াছে, ইহা লোকেলবোর্ডের 
অর্থে ভাহারই চেষরা-যস্্ে গ্স্তত হয়। তিনি মুন্সীগঞ্জ হাই হ্মুল কমিটির, 
বালিকা-বিগ্ঠালয়ের, সরকারী ডাক্তারথানার এবং জৈনসার দাতব্য 
চিকিৎসালয়ের সভ্য ছিলেন। তিনি যে নামমাত্র সভ্য ছিলেন, তাহা 
নছে। তিনি মাসে মানে টদাও দিতেন । বিক্রমপুরের থে কোন 
প্রকার জনহিতকর কাধ্যের সহিত তিনি আন্তরিক সহাম্থতৃতি প্রদর্শন 
করিতেন। সুন্মীগঞ্জ মোক্তার লাইব্রেরীর তিন অগ্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও 
সেক্রেটারী এবং মুন্সীগঞ্জ আগুমনে ইস্লামিয়ার ও েক্রেটারী ছিলেন। 
বিক্রমপুরের মুদলমানগণের তিনি নেতা ছিলেন । বিগত ১৯০৯ খুষ্টাবের 
আগষ্ট মাপে অনুযুন দেড় বংসরকাল দুরারোগ্য প্রীহা ও ষরুৎরোগে তাহার 
মৃত্যু হয়। তখন তাহার বয়দ মাত্র পর্চান্ন বংসর হইয়াছিল । 

আর একটি বিষন্ন বলিলেই এই গ্রামের সব কথা বল! হয় হি 
গ্রামের একাংশ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ঞ্ীনগরের বাবুদের সম্পত্তিভুক্ত । 'কেমন 
করিয়। ধে এই অংশটুকু তাহাদের হস্তগত হয়, সে সন্বপ্ধে একটি কাহিণী 
প্রচলিত আছে। নবাবদের আমলে মিঞাদের এক পূর্বপুরুষ ঢাকাতে 
রাজস্ব দিয় নৌকাযোগে বাড়ী ফিরিতেছিজেন, তিনি ভাকাতদের হাতে 
পড়েন। ডাকাতর! ভাহার গলায় কলদী বাঁধিয়া! যখন ধলেস্বরীতে ডূবাইয়া 
দিতে জায়্োজন করিতেছিল, সেই সময়ে শ্রীনগরের বাবুদের পূর্বপুরুষ 
নাগা ীন্ডিনারায়ণ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি খিলগার মিঞাকে " 
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উদ্ধার করেন। এই উদ্ধারকর্তার একান্ত অসন্মতি সন্বে ও থিলগীর 
মিঞা তাহার রক্ষাকর্তার সহিত একটি গ্রীতিজনক সম্পর্কে আজীবন অটুট 
রাখিবার জন্ত খিলগার কতক অংশ তাহাকে লিখিয়া দেন। ইছা ফে 
তিনি কৃতজ্ঞতার চিহস্বরূপই লিথিয়া দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বিলুমাত্র ও 
সন্দেহ নাই। এখন ও শ্রীনগরের বাবুগণ স ম্পন্তি-সম্পর্কে কোন বিবাদ 
উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা হইলে থিলগাঁর মিঞাদের জিজ্ঞাসা করিয়। সেই 
বিবাদ আপোমে মিটাইয়। ফেলেন। ইহ! তাহাদের মহত্বের পরিচায়ক। 








ন্বিশ্পেস্ল ড্রেন £ 


গ্রাম্য বিবল্সপ- বিক্রমপুরের গ্রীম্য-বিবরণী আমরা যে 
প্রপালীতে লিখিবার জন্ত গ্রাবাসিগণকে অন্থরোধ করিয়া আঙিতেছি, 
অধিকাংশ স্বলেই তদনুযায়ী লিখিত হইতেছেনা। আমরা এখানে 
ললেখকবর্গের সাহীধ্যার্থ পল্লীর অবস্থা সম্যক জ্ঞাত হইবার জন্য যে পদ্ধতি 
অধলগ্বনে গ্রাম্য-বিবরণী লিখিতে নির্দেশ করিলাম, আশাকরি ভবিষ্যতে 
্রীম্য-বিবরণীর লেখকগণ অনুগ্রহ করিয়া সেই গঞ্থাই অনুসরণ করিবেন । 

১। গ্রামের সীম, পরিমাণ ? নামের ইতিহাস (যদি সংগ্রহযোগ্য হয়); 
খাল, বিল, পুকুর, ডোব! ইত্যাদির বিস্তৃত পরিচয়। পুষ্ষরিণীগুলির কম়টা, 
ভাল আর কয়টী সংস্কারৌপযোগী ইহার সবিশেষ উল্লেখ থাকা! প্রয়োজন । 

২। জাতি সংখ্যা, কোন জাতি কতদিন হইতে গ্রামের অধিবাপী, 
শ্রেণীভেদ, হ্বাসবৃদ্ধির তারতমা, কৌলীন্য, উচ্চনীচ, পরস্পরের ব্যবহার, 
বর্তমান অবস্থা, শিক্ষ!, জীবিকা, ধর্ম ম্রাগ, চরিত্র, সুনীতি ও দুর্নীতি। 

৩। শিল্প-বাণিজ্য ;-শিলী বা ব্যবসায়ীর সংখ্যা, দোকানী পশারী, 

' আম্দানী রপ্তানী । ব্যবপায়ী শ্রেণীর মধ্যে দেশী ও বিদেশীর .পরিমাণ। 
উৎপন্ন শশ্তের রগডানী ও বিক্রীর কি ব্যবস্থ। কর! হয়? পাট ও ধানের 
চাষের তারতম্য কিরূপ? কোন নূতন শস্ত প্রচলিত হইয়াছে কিনা? 
দি ধর্ম ধর্শের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ, কি প্রণালীতে ধর্ম্নকারধ্য 
অনূিত হয়? মন্ত্রদাতা গুরু গ্রামে আছেন কিনা? গ্রাম্যদেবালয়ের 
পরিচয় প্রতিষ্ঠাতার কথা, দৈনন্দিন ধর্থানুষ্ঠান, তীর্থ যাত্রার আগ্রহ কিরূপ, 
কোন্‌ কোন্‌ তীর্থে ফাত্রীর সংখ্য। অধিক হয়? 

৫ শিক্ষা শিক্ষার কিরূপ ব্বস্থ।? গ্রামে কোনও উচ্চ শ্রেণীর 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাপিত আছে কিনা ? স্থাপিত থাকিলেও কতদিন প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে? প্রতিষ্ঠাতার নাম ও পরিচয়। গ্রাম্য পুরুষও নর নারীর মধ্যে 
লেখাপড়া যান! কত জন আছেন। 


(৯) 
০০১০১১০০০০০ 

বালিকা বিস্তালয়, মক্তব বা পাঠখাল। ইত্যাদি আকিলে তাহার বিবরণ। 

৬। সমাজ--সমাঁজিক উৎসব, ব্রত ইত্যাদির বিবরণ । 

৭। রাস্ত| ঘাট--সংখ্যা, অবস্থা, কাহার কৃত? সংস্কারের প্রণালী! 
সেতু সাঁকো ইত্যাদি। 

৮1 স্বাস্থ্যা__সাধারণ ; খতুভেদে কোনরূপ পীড়ার আধিকা হয় কি 
না! কোন্‌ কোন গীড়ার আধিক্য হয়? মৃত্যু সংখ্যা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, 
চিকিৎসক সংখ্যা । 

৯1 জল-_ পানীয় জলের বিস্তৃত বিবরণ ও উহবীর প্রতিকারের উপায় 
নির্দেশ করিবেন। গ্রামা সভাঁদমিতি থাকিলে তাহাদের কার্ধ্য পরিচর, 
উপকা।রতা ও অবস্থ। লিখিবেন। আমোদ প্রমোদের কথ! থাকাও আবস্তাক 
গ্রামে কোনও পাঠাগার থ।কিলে তাহার সংক্ষিপ্ত বিররণী, পুম্তক সংখ্যা, 
গ্রামবাসী নরনারীর মধ্যে বংসর কতস+খ্যক পুস্তক পাঠোদ্েশ্তে চল! ফির! 
করিয়াছে । যাহাতে কাহারও প্রতি কোনওরূপ অধথ| আক্রমণ, জাতিগত 

ংকীণত। কিংবা হীনতা স্থচক কোনওরূপ ভাষার এয়োগ না! থাকে তৎপ্রতি 
লক্ষ্য করিবেন । আশাকরি দেশের হিতকামী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ কর়টী 
বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। নিজ নিজ গ্রামের বিবরণী লিখিয়। পাঠাইবেন। 

াহারা প্রত্যেক খণ্ডের গ্রাহক হইতে ইচ্ছ! করেন ত্তাহারা পূর্ব হইতেই * 
নাম রেজেষ্টরী করিয়। রাথিবেন। প্রায় দশ খণ্ডে এই বিবরণ শেষ হইবে । 
বদি কোন গ্রামের দেবমন্দির ব উল্লেখোপযোগী কিছু থাকে তাহা হইলে 
তাহার ফটোগ্রাফ পাঁঠাইবেন। এতদ্যতীত কোন বাক্তি বিশেষের 
ভীবনীহ চিত্রমুদ্রিত করিতে হলে ফটোগ্রাফলহ ব্লক অন্ততের পু 
পাঠাইতে হবে । নতুবা নিজের! ব্লক শ্রীস্ত 5 করিয়া পাঠাইতে পারেন । 


বিশ্রুলপুলেন্প বিববুল ১ খণ্ড ক্াাপত্ড় 
বানাই ৩২ ভিন্ন ভীক্কা সমাজ । 
প্র হম্সহখণ্ড , ২০ কা মাত্র । 





প্রকাশক 
ভ্রীন্বল্দান্বলচত্দ্র লসাক্ি। 
নবাবপুর-_এলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাক । 


(৩১) 





পপ 
শ্রীসুভ ত্োহগত্ক্ষনাথ গুপ্ত প্রণীত পুভ্তব্গনবলী ॥ 


১। বিক্রমপুরের ইতিহাদ ** ত ২০ 
২। কেদার রায় (এ্তিহাপিক গ্রন্থ) ... তত ১7৯ 
৩। রূপকথা ( সচিত্র শিশু পাঠ গল্প রথ গভর্ণমে্ট কতৃক অনুমোদিত 
নি 
7:81 ঞ্রৰ (তৃতীয় সংস্করণ ) তি মা 19১ 
৫ প্রহলাদ ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) তত *** 1%০ 
৬। অর্জুন *ত* *** )* 
৭। হাজি মোহাম্মদ মোহসেন € ্বিতীয় সং রণ ) গভর্ণমেন্ট কর্তৃক 
অনুমোদিত তি রর ॥+ 
৮। কবিতা-মঞ্জরী (পাঠ্য গ্রন্থ গভপর্টের অনুমোদিত 1/০ 
৯। সাহিত্যন্থধা শী তত 1%০ 
১০। সাহিত্য-শিক্ষা (১ম ভাগ) ্ 1/৯ 
৯১। সাহিত্য-শিক্ষা (দ্বিতীয় ভাগ) ক 1৮০ 
১২। 09703 010158101800 0) রি 1/০ 
১৩) কল-কথা ( গল্পের বই) তত ॥* 
১৪। ভীমসেন ০০০ হর ৪ 8০ 
১৫। আনার কলি (শীতি-নাট্য ) *** তত টে 
১৬ পরশমণি ( উপন্াস-বনত্স্থ ) *্ মে ১৪০ 
১৭। বিক্রমপুরের বিবরণ (১ম খণ্ড প্র) তি ৩২. 
- ১৮৮ হরিদাস ঠাকুর (নাটক )(সস্থ ) *** ত ১৯ 
- 5৯1 হাদির লহর ( শিশুপাঠ্য ছবির ডি ) 5 1%৯ 
২০। সাবিত্রী ৪ তত ৯ 
২১। হরিশ্তন্দ্র *ত* 5০৪ ০5১ 5 
২২। শুভ-বিবাহ ১ রঃ শত ১. 
২৩। তস্বীর ও ছোট গল্প (১ম সং স্বরণ ) চে 0৯ 
২৪। বিস্াপাগর হু ০ 
২৫। ভারতের ইতিবৃত্ত পা ০০০ 1৯ 
২৬। বাল্যবোধ ্ র 
২৭। বিক্রমপুরের বিবরণ (২য় খণ্ড) ২॥* 
২৮। ছন্পবেশী (উপন্যাস ) নি - 8০ 


২৭] নিত 7 ৬৯১০১১১৪০০ ছু 


